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স্বাঘথীনতান অজানা কথা 


পরিচিতি 


'্থাধীনতার অঙ্গানা কাহিনী" “ভারতের মৃক্তি সংগ্রামের", ইংরেজ শাসক 
বিরোধী “আন্দোলন”, “বিজ্রোহের' এবং দেঁশনেতাদের স্বার্থের সংঘর্ষ আত্মকলছের 
অপ্রকাশিত, অন্থক্ত কাহিনী । 

দীর্ঘ চক্পিশ বছর অন্তে অতীত স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বতিচারণার 
আবশ্তাকীক্সতা| সন্ধে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
বাস্তব ইতিহাস এক কৌতৃহলন্দীপক সঙীব কাহিনী হতে পারে সেই কথা 
স্মরণে রেখে আজ এই কাঁছিনী লেখা হল । এই কাহিনী প্রামাণিক তথ্য, 
বই, দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে রচিত। 

সদ্য প্রকাশিত বহু তথ্য, বই যার সাহাষ্য পেয়েছি তার পুরো তালিকা 
এই বই এর শেষাংষে প্রদত্ত হয়েছে। বহু লেখক ও ছাত্রদের গবেষণা 
আজ স্বাধীনত! সংগ্রাম কাহিনীর এক নতুন দিগস্ত খুলে দিয়েছে এবং বহু 
ঘটনার উপর নতুন আলোকপাত করেছে। এই ইতিহাস কিংবা পর্যবেক্ষণ 
অনেকে* +।হে প্রিয় কিংবা আতিমধুর ন! হতে পারে এবং অনেকে হয়ত 
আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই ইতিহামকে নতুন দৃষ্টভন্গ নিচে দেখতে 
অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু বলা প্রধোজন ইতিহান কোন ব্য'ক্তর মন গড়া 
নিছক গল্প উপন্যাস নয়। «এ হল অতিবান্তব রূঢ় ঘটনাবলীর দিনপঞ্রী। 
পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ যদ্দি তারা এই কথা ম্মরণ রেখে এই বই'রু 
বিচার করেন তাহলেই আমার প্রচেষ্ট। সাথক হবে। 

এই কাহুনী লেখবার আর একটি নেপথ্য কাহিনী আছে। ঘটনাটি আমার 
জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল । ১৯১* সালে ২৩শে জানুয়ারী * ামার রেঙ্গুন 
প্রবাসকাণে, প্রত্যুষে এক বুদ্ধ ভারতীয় মু্লমান আমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলেন । তার অভিযোগ ছিল যে নেতাজী ন্ৃভাষ বোসের জন্মদিন যথাযোগ্য 
সম্মান এবং মর্যাদা দিয়ে পানন কর! হচ্ছে না। এঠ কথা বলতে বলতে 
বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল । তিনি আবার বললেন “নেতাজী 
আমাকে স্বাধীনতার মন্ত্র শিখিয়েছেন "তিনি আমাকে নিজের পায়ে দাড়াতে 
সাহস দিয়েছেন । বৃদ্ধের এই কয়েকটি কথা আমার অন্ধচোখে এক নতুন আলোর 
ঝলক এনে দিল। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি ভারতীন্ বিদেশ দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব 
কে. পি. এস. মেননের [11189019008 বইটি পড়লাম । এই বইতে মেনন 
জওহরলাল নেহক্র কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছিণেন £ আমি সুভাষ 
বোসের নীতির সঙ্গে একমত না৷ হতে পারি তবে অনস্থীকার্ধ নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব 
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এশিয়া ভারতীয়দের মাটি দিয়ে তৈরি করে মাহ্ুষ করেছিলেন, (136 1188 
1080 000) 06 01 018১ ) মেননের এই উক্তি অতিরঞ্রিত নয় ৷ যার] দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছেন, বর্মা, সিঙ্গাপুব, মালেশিয়া এবং অন্তান্ত এ সব এলাকায় 
তারা! এই সব দেশে অনেক ভারতীয়দেব বাড়িতে শুধু নেতাজীর ছবিই দেখতে 
পাবেন, অন্ত কোন ভারতীয় দেশনেতার ছবি বড বেশি দেখতে পাওয়া যাবে না। 
কারণ এ এলাকাধ ভাবতীয়দের কাছে নেতাজী ছিলেন এক “দবতুগ্য মানুষঃ 
নেতাঁজী দেশে ফিবে এলে কোন মানের কিংবা কোন পর্যায়ের নেতা হতেন সেই 
নিয়ে মতন্দে থাকতে পারে, বাদান্বাদ হতে পারে, তবে তিনি দেশে ন! 
ফিরে এসে এবং দেশের বাইরে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আন্দোলন 
করে কত বড নেতা হযেছিলেন তাব কিছু বিবণণী এই কাহিনীতে দেখার চেষ্টা 
করেছি। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সম্বন্ধে ভারত সরকাবের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উক্কিটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারত সরকারের ডি-আই-বীর রিপোর্টে বলা হয়েছিল-_ 

130558 107061)05 ০0৮61 010]. বি 4১, 25 ০1৮ 0010510619015....41 
85905 211 12065, ০8$16$, 8100 0010911)01)16165, 210)05 600811% 
$1010819,11055 £68910 1117) 101) 0550 20177281020) 16510506 910৫ 
50100061006 88 5170095165 70901101) 85 21) 20161580061 11001 0961 
81001 0105 0%615685 [17019] ০01001011710, ৪৪ 0175 01621715675 01 
[00195 01751 40201008] 2170১ 85 006 0196501091 011015 ০0116191061), 
01067 )2090656 00000726101, 85 0106 ৮1170 5716095$10115 06811 ৬101) 
075 790217586 8120 9/1)0 ৬85 80001060 09 11)612 0168621 165102০0% 
8750 00%/61 10817 1005 ০001061 162.0615 11) (176 52075 19510101) পরে 
নেতাজীর মৃত্যুর পর 908) 185 4518 0020119104 এর মিলিটারী ইনটেলি- 
জেত্সের এক রিপোর্টে বলা হল (95. 14১ 1945 )...0106 00011010121) 
9৩7 ৫6০19:60 0090 1015 1565190 111 00196110906 (0 11051)175 16 
260015 200 566) 009100 11) 00617 09(511017)81101) (0 [66 11)019 81) 
4518 0070 2007961191150, 

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বল! দরকার। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তাকালে 
ভারত দরকারে শ্বরাষ্্র সচিব, স্যর রিচার্ড টটেনহাম এক রিপোর্টে 
বলেছিলেন যে, এই দেশে ইংবাজ সরকার আগামী পঁচিশ বছর নিধিক্কে 
শাসন করতে পারবে । কিন্ধ যেদিন কলকতায় এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে 
আই-এন-এর জয়ধ্বনি শোনা গেল তখন তারত সরকারের ইনটেধিজেন্স 
বণ্ডয়ের ভিরেউর, ক্রযাকসেল, কদ্যাগ্ডার ইন চীফ কুড অফিনলেক এবং তাইসরয় 
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ওয়েভেল স্বীকার করলেন যে, স্থভাষ বোসের গঠিত 'আই-এন-এ ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীর( ইংরেজ পরিচালিত ) উপর এক বিশেষ প্রভাব স্টি করেছে এবং এই 
কারণণশত ব্রিটিণ সরকার এই সেনাবাহিনীর আশ্গগতভার উপর আর নির্ভর 
করতে পারে না'। কূড অকিনলেক এই গুরুতর অবস্থার মোকাবিলা করবার 
জন্যে অন্য দেশ থেকে গোপনে ব্রিটিশ সৈন্যবাহ্িনী আনবার প্রস্তাণও করে 
ছিলেন। এখানে বল! দরকার যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ণকে শাসন করবার 
জন্যে মাত্র কয়েকজন মৃষ্রিমেয় ইংরেদ আই-পি-এস, আই-পি, কর্মচারি এবং 
ভারতীয় মৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করত । ক্র্যাকনেল তার গোপনীয় রিপোর্টে 
বলেছিলেন যে নেহরুও বলছে, 1, টি, ৯1061 5616 5011675 ০91 
171069710000৩. নর্থগয়েই ফ্টিনার প্রদেশের গভনর স্কর জর্জ কানিংহাম ভাই- 
মবয়ের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, যে 'আই-এন-এ'র এই আন্দোলন ইংরেজ 
সরকাবের প্রতি সহান্রভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে 
এখং ভাবতে ইংরেজ বন্ধুরা ক্রমেই ইংরেজ বিদ্বেধা হচ্ছে। এমন কী কংগ্রেস 
কাধকরী সমাতিব সন্ত আসফ আ:লও স্বীকার করেছিলেন যে স্থভাষ বোসের 
আই-এন-এ এই দেশে এক আলোড়ন »ষ্টি করেছে যা কংগ্রেস উপেক্ষ। করতে 
পারে না । 

ওয়েভেল পরে সেক্রেটারী অব স্টেটসের কাছে বার বার চিঠি লিখে জানিয়ে 
ছিলেন যে, নেহরু, প্যাটেল দেশের নিধাচনের কাজ-কারবারে আই-এন-এ 
আন্দোলনের পুবো সুযোগ নিচ্ছেন? । 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আই-্এন-এর এবং নেপ্জী বোসের 
গ্রভাবের কথ! আমি এই বইতে বিস্তারিত ভাৰে বর্ণনা করেছি । এ 9 এ সময়ে 
ব্রিটিশ সরকারের বিচলিত হবার আর একটি কারণ ছিল বোঙ্গইতে “ভারতীয় 
নৌবাহিনীর বিদ্রোহ । 

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কংগ্রেস ও অনান্য রাজনৈতিক 
দ্পগুলির এবং গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেলের ভারতের মুক্ত সংগামে তাদের 
ভূমিকার বিচার করতে হবে। ইংরেজ কেন এই দেশ থেকে চলে গেল এবং 
কেন এত সহজে দেশের নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করতে রাজি হল 
তার একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি ' 

এই কাহিনীর হৃত্রপাত ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর এতিহাসিক “ইংরেজ 
ভারত ছাঁড়' আন্দোলনকে ভিত্তি করে। অনেকে বলেন যে বিয়ালিশের এই 
আগষ্ট আন্দোলন হল' ইংরেজ সরকারের ভারত শাসন অবসানের প্রথম দ্বিন। 
কারণ যুদ্ধকালীন ব্ছরগুলিতে এই দেশে ১৯৪২ পালের আগঞ্ বিপ্লবের 
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ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল এবং এই জন্তে ইংবেজ দবকারর বিশেষ বিচলিত 
হয়েছিলেন । এই কাহিনীর সমাণ্ি হয় ১৯৪৮ পালে মুহম্মদ আলি জিগ্মার 
মৃত্যুর পর | 

মুমলিম লীগের “পাকিস্তান দাবী” ইংরেজ শাসকের ভাষায় লীগের নেতাদের 
লম্মান এবং ক্ষমতা এবং কংগ্রেসের কাছে তার্দের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং 
নিজেদের ( লীগের সদশ্যদের ) মূল্য বাড়াবার জন্তেই শুক কর! হয়েছিল এবং 
যে পাকিস্তানকে 'আদ্লার শ্বগগভূমি' বলে প্রচার করা হয়েছিল, “কবির সেই স্বপ্ন, 
কল্পনা" কী করে রাজনীতি-বিদরদ্দের আত্মকলহে, আত্মবিরোধে, আত্মস্তরিতায় 
এবং কুচক্রী শাসকের চক্রান্তে, ষড়যন্ত্র ভয়াবহ জটাজাল বিস্তার করে বাস্তবে 
পরিণত হয়েছিল সেই কাহিনীর রূপরেখা দেবার চেষ্টা কবরেছি। আর 
একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হুল যে এই সর্বপ্রথম বাংল! কাহিনীতে মৃমলিম 
লীগের নেতা মুহম্মদ আলি জিল্নার জীবন কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। কারণ এ পর্যন্ত যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখেছেন তার! 
শুধু কংথ্েস প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সংগ্রামের বিবরণী প্রকাশ করেছেন কিন্ত 
সেই বিবরণীতে জিন্নার কোন স্থান দেওয়া হয়নি? তারা জিন্নার জীবনী সম্বন্ধে 
মৌন ছিলেন। কী কারণে জিন্না একদা “হিন্দুসূদলমানের এক্যর দূত হয়ে 
কংগ্রেসের পতাকার নিচ থেকে সরে গিয়ে মুদলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন 
সেহ সিদ্ধান্ত আজকের দেশ ভাগের ইতিহাসে এক অপরিহার্য অংশ । এছাড়। 
দেশ স্বাধীন হবার ঠিক, আগে জিন্না ছুবস্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 
তার মৃত্যুও দেশভাগের পরেই হল । প্রশ্ন হল কংগ্রেস নেতারা, গান্ধীজি, নেহরু 
কী জিন্নার এই ক্যান্সার রোগের কথ! জানতেন কিংবা তার! জানবার চেষ্ট 
করেছিলেন? হয়ত তার] জানতেন না কিংবা জানবার চেষ্টাও করেননি । যদি 
এই খবর তার্দের জান! থাকত এবং তার! কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতেন তাহলে 
পাকিস্তান গঠন হত কিনা সন্দেহ? কারণ এই পাকিস্তান গঠনের পেছনে যে 
শক্তি বিদেশী শাসকের সাহায্যে পরিপুষ্ট হচ্ছিল মেই শক্তির অধিকর্তা ছিলেন 
কায়েদ-ই-আজম মৃহম্মদ আলি জিরা । 

দেশভাগের মূ কারণ কী এবং কার ভুলে এই পাকিস্তান গঠন কর! সম্ভব 
হয়েছিল তার কিছু বিবরণী দেবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস থেকে জানা যায় 
সে একমাত্র মৌলানা! আবুল কালাম আজাদই সবাস্তঃকরণে দেশভাগ এবং পাকিস্তান 
গঠনের বিরোধিতা. করেছিলেন। গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতারাও পাকিস্তান 
গঠনের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে এত ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে 
ছিলেন যে তাদের ভুলের প্রা়ন্চি্ত করতে শেষ অবধি এরা পাকিস্তান এবং. 


১ 


দেশভাগের সিজ্কান্ত গ্রচণ করতে বাঁধ্য হলেন । 

গান্ধীজি দেশভাগের বিরোধী ছিলেন কিন্ক তার এই বিরোধিতা ছিল অতি 
ছুর্বল। প্রথমত চুয়ািশ দশকের মধ্য ভাগে জেলখানা থেকে বেড়িয়ে এসে 
তিনি রাজগোপালচাীর প্রস্তাবন্থযায়ী পাকিস্তান' গঠন নিয়ে আলোচনা করার 
জন্যে জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ৷ জিন্নার ভাষাক্স এই দেখ! করবার 
পর, গান্ধীজি পরোক্ষে পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। পরে 
ছিয়াল্িশ এবং সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ যখন এক বাস্তবরূপ নিল তখন তিনি 
বিহার থেকে কংগ্রেস নেতাদের কাছে চিঠি লিখে পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা 
করেছিলেন । কিন্তু জারির কাছে পাকিস্তান গঠন এবং দেশভাগ ছিল এক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | গান্ধীজির এই প্রতিব'দে কংগ্রেস ন্তান্না কোন গুরুত্ব দেননি । 
জীবনে গান্ধীজি বছ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করে অনশন করেছিলেন কিন্ক 
কংগ্রেস নেতাদের এই দেশভাগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কেন তিনি অনশন 
কবেন নি, এব সঠিক কারণ জানা যায়নি । তাহলে কী গান্বীজি শুধু সংবাদপত্রে 
বিবৃতি দিয়ে পাঁকস্তান গঠনের বিরোধিতা করে দায়মুক হতে চেয়েছিলেন 
এই সমালোচনা উঠেছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, গান্ধীজি 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় প্রস্তাব করেছিলেন 'আপনি 
দেশের সরকার গঠনের দাঙিত্ব জন্নার হাতে তুলে দিন । উনি নিজের বাছাই 
কর! লোকদের নিয়ে দেশের সরকার গঠন করুন" । £কিন্ধ লর্ড ওয়েভেলের মত 
মাউণ্টব্যাটেনও গান্ধীজিকে এড়িয়ে চলতেন। পরে মাউণ্টব্াযাটেন ও কংগ্রেস 
নেতারা তার এই গুস্তাথকে পাগলের প্রস্তাব বলে বর্ণনা কবেছিলেন। 

এছাড়া কংগ্রেস নেতারা, বিশেষ করে নেহক এবং প্যা + গান্ধীজির 
প্রস্তাবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কারণ ক্ষমতা গ্রহণ করাই ছিল তাদের 
সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্বা। কংগ্রেস নেতার! যখন দেশভাগের গুস্তাবকে গ্রহণ 
ক€তে রাজ হণেন তখন ভাইসরয় গান্ধীজির বহার পবিভ্রমণকে ভগবানের 
আশাবাদ” বলে গণ্য করেছিলেন । গান্ধীজি নোয়াখালি চলে গেলেন [1191106৫ 
৩টি 0০ 02101091110 730175981 (0 5661 00 08100. ০0101001081 [0955101) 
00615 017 005 5৮6 01 08101601010 8100 17)001) 0০ 07৩ 1%10810710916618 
61181), (জন্ন! £ গলপোট পুগ্ঠা-৩৩৬ ) মাটণ্টব্যাটেন পরবে আর একটি 
বিপোর্টে লিখেছিলেন £ "08101911785 ৪0100070060 1115 0015101. 0 
80600 00৩ 1656 91 1015 116 1) [১81015081) 1090101795 26061 01)610011)011- 
6168,11018 9111 10101185 01100910, 9০ স]]1 65 ৪ 81680 261151 090 
০০008958 197 83 ] 19955 5810 ৮০০৫০, 1015 11006005 181851 
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10659101155 ০01 5৬০10 05800001%6 2150 13 01160650 85981178005 01215 
1081) 910০ 1185 1315 1661 01015 00 0116 £100100, ৬ ৪112011)010181 
৮৪661, (11001098005) * 1০ 9০০:6৮ 7061501001 16101%5 &5 ৬106109, 
710 16, 0886-228. ) ইত্তিয়া অফিস লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে 
ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড, এবং জিন্না, ওপপো্ট পৃষ্ঠা-৩৩৬ দ্রষ্টব্য ]। 

দেশভাগের সময় গান্ধীজি পাকিস্তানের সংখ্যাপখুদের দেখবার ইচ্ছা 
প্রকাশ কবেছিলেন। হয়ত এই সময়ে তিনি দিল্লীতে উপস্থিত থাকলে লর্ড ও 
লেডী মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের গ্রস্তাব নেহরু, প্যাটেলেব কাছে বিএী করতে 
পারতেন প11 সব ভাইমরয়ই এবং ইংরেজ সবকারি কর্মচারির! গান্ধীজিকে দিলীর 
বাইরে এবং দেশভাগের আলাপ-আলোচনা থেকে দূবে সপিয়্ে রাখতে 
চেয়েছিলেন। এই কারনেই পরবর্তীকালে গান্ধীজিব নোয়াখালি এবং 
বিহার সফরকে ০76 1081) 06206 2015$01) বলে ব্রিটিশ কাগছে শ্বখ্যাতি 
কবা হয়েছিল। আর একটি কথা। গান্বী'জ যখন নোয়াখালি এবং বিহারে 
দাঙ্গাবিধবস্ত ব্যক্তিদের সাত্বনা দেবার জন্তে গিয়েছিলেন তখন এ এসাকায় তার 
করবার মত কিছুই ছিল না। ক্ষতি যা হবাব হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে 
তার দিল্লীতে থাকা নোয়াখালি, বিহীরে থাকবার চাইতে বিশেষ গুয়ে।জশীস্ 
ছিল। অনেকে বলেন তিশি তার বার্ধক্যর দকণ আব কোন নতুন আন্দোলন 
শুরু করতে চাননি কিংবা তিনি দেশের গুরুতর পরিস্থিতি এবং আই এন এ ও 
নৌবাহিনীর বিভ্বোহের এবং আই-এন-এ, নেতাজীর জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ রেখে 
কংগ্রেস নেতাদের এবং নেহকর ক্ষমতা গ্রহণে বাধা কৃষ্টি করতে চাননি । কিংব! 
তিনিও ইংরেজ সরকার এবং কংগ্রেস নেতাদের মত আতঙ্কিত হয়েছিলেন 
যর্দি কংগ্রেস এ সময়ে ক্ষমতা গ্রহণ না কত তাহলে দেশের ক্ষমতা হয়ত 
বামপন্থী নেতাদের হাতে চলে যেত। 

“এই সব যুক্তির মধ্যে কোন যুক্তি সত্যি আজ বলা৷ কঠিন । এ ছাডা আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বহু ভুলের এবং কল্পনার বালুচর পড়েছে যাব 
মধ্যে সত্যি এবং মিথ্যেকে আবিষ্ষার করা কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে । আরও একটি 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার । প্রথমত দেশভাগ করা যখন স্থির হুল 
তখন গান্ধীজি এাইসরয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা! করেন (৪1 জুন ) এবং ভাইসরস্ 
গান্ীজিকে বললেন দেশভাগ করা ছাডা তার আর অন্ত কোন উপায় ছিল 
না। 'মাউপ্টবা!ঢেন গান্ধীজিকে আরও বলেছিলেন যে' এই প্রস্তাব ( দেশভাগের ) 
করবার প্রেরণ! ও উৎসাহ গান্বীজিই তাকে দিয়েছেন । কারণ গান্ধীজি বলে- 
ছিলেন ঘে ভারতের লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ নিধণারণ করবে এবং এই দেশ- 
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ভাগের পরিকল্পনাকে গান্থী প্ল্যান বলা উচিৎ, তার ( মাউপ্টব্যাটেনের ) প্রান নয় ( 
গান্ধীজি মাউণ্টব্যাটেনের এই যুণ্তিকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা বোঝা] যায় না। 
মাউন্টব্যাটেনের জীবনী লেখক জিগলার তার বইতে বলেছেন [6 856003 
011111515 0796 081701)1 85 ০00%10060 09 615 1106 01 21000105101 
006 1005111661706 8180 50001509216 1006 11695558111 5016 62003 
88911)51 12615, [5 ( ৬1০61015 ) [0065 1)15 ০256........ ৮10) 2 51111 
10615025161655 210 1811 001 52195102191) 100. [715 6001, 
৮916 $09655001 [ মাটণ্টব্যাটেন £ জিগলার, পৃষ্ঠা ৩৯ ]1 

এই দেখা সাক্ষাতের পণ গান্ধীজি ভাইসরয়কে দেশভাগের দায়িত্ব থেকে মুক্ত 
করেন। এদিন তিনি তার প্রার্থনা ভার তিন বলেণ্ছলেন এই দেশ ভাগে 
ভাইদরয়ের কোন হাত ছিল না'। যণ তন্দুমুপলমান এন্ব কিছুতে রাজে না 
হতে পারে তাহলে ভাইসরয়ের দেশভাগ কব ছাড! আর অন্য কোন উপায় 
ছিল লা) 

আর একাঢ এগ পাঠকত্দর মনে হতে পারে। কংগ্রেদ নেতারা কেন দেশ ভাগ 
গ্রহণ করতে শাজি হয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ পালে ১৫ই আগস্ট কংগ্রমের মূল 
দাবী পূর্ণ-ম্বাধীনতার প্রিবঠে নেতারা কেন ভ্োমিনিফন ষ্টাটাস গ্রহণ করছিলেন 
এবং কেন এ দিন জনগণকে ব্লা হয়নি যে এই ক্ষমতা হল্তান্থরিত করবার দরুণ 
(ইংরেজ সরকার স্ষু ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছল এবং "স্বাধীনতা" শব ব্যবহার 
করা হয়নি ) দেশকে শুধু ভোমিনিয়ন ষ্টাটাস দেঁওয়] হচ্ছে” ? 

“এই ক্ষমতা হস্তান্থবিত এবং স্বাধীন শব্দটির মধ্যে যে পার্থকা ছিল এই 
কথা দেশবালীকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ম্পণ্র করে জানান য়নি। ঘোষণা 
অনেকট! এঅশ্বখামা হত ইতি গজের" মত হয়েন্ছিল। কিন্ত গান্ধীণ্জ জানতেন 
যে শ্বমতা হস্তান্তরিতের দরুণ দেশ শুধু ডোঁমনিয়ন ষ্টাটাস পাচ্ছে কিন্ধ তিনিও 
তার প্রার্থনা সভাব বক্তৃতা এই পার্থকোব কথা স্পষ্ট করে জনগণকে বলেন নি। 

নেহরু 'এবং কংগ্রেম নেতারা দেশভাগের কী ভষ'বহ পণ্রুণাম হবে কিংবা 
হতে পাবে সেই নিয়ে কোন 'চন্কা ভাবনা করেন ণন। ১৫ই জুন ১৯৭৭ সালে 
নেহরু এক বক্তায় বলেছিলেন £ পাকিস্তান গঠন হলে কেন সংখ্যালঘুদের উপর 
অতাচার কর]হবে তাঁর কোন ঘুক্তিসঙ্গত 'কাবরণ' “তন খুজে পাননি । প্যাটেল 
বলেছিলেন যে একবার দেহে ক্যান্সার রোগে আক্রান্থ হলে বাকী অংশটুকু বাঁদ 
দিলে দেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা খেকে মুক হতে পারবে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে পাকিস্তান এবং দেশভাগ করা হলে কী 
ক্থবিধে অন্থৃবিধে হবে বা হতে পারে মেই নিয়ে কংগ্রেন নেতারা কোন চিন্তা- 
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ভাবনা কিংবা গবেষণা করেন নি। জিন্না কিছুট। করেছিলেন এবং শাহ নওয়াজ 
খান নামে তার এক বন্ধু পাকিস্তানের আরিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন । তবে শাহ নওয়াজ খানের গবেষণা খুব 
গভীর ছিল না। একমাত্র ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেটস-পেখিক লরেন্দের 
সেক্রেটারী টার্নবূল পাকিভ্তান গঠন হলে ভারতের এবং নবগঠিত পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের আধিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে অদৃর ভবিষাতে কী 
জটিল সমস্যা হি হতে পারে সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন । টা্নুলের 
পাকিস্তানের উপর এই রিপোর্ট আজকেররাভশীতিবিদ এবং সরকারি কর্মচারিদের 
জন্কে বিশেষ উপযোগী এবং তাঁদের এই রিপোর্ট পাঠ করা আবশ্যক | বাংলা ভাগ 
হলে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার ভবিষাৎ কী হবে এই নিযে বাংলার গভনর বারোজ 
কিছু মন্তব্য করেছিলেন। বারোজ তীর এই রিপোর্ট মাউন্টব্যাটেনের কাছে 
পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, বাংলাকে তাগ করা হলে পূর্ব-বাংলা হবে এক "গ্রামীন 
ব্তী” (৪ 70181 51020 )। এই বইতে পাঠকদের স্থবিধের জন্টে টার্নবুল এবং 
বারোজের রিপোর্টের কিছু অংশ তুলে দেয়া হল । 
দেশভাগের পরবর্তীকালে জনগণের ভবিষ্যৎ কী হবে এবং যে সাম্প্রদায়ি- 
কতার বিষ থেকে দেশকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্ট নিয়ে দেশের নেতারা পাকিস্তানকে 
ক্বীকার করে নিয়েছিলেন তাদের সেই উদ্দেশ্য ফলপ্রস্থ হল না। এ শিয়ে দেশের 
নেতাদের মধ্যে কোন চিস্তা-ভাবনার পরিচয় আমর! কোন কাগজপত্রে পাইান। 
সর্দার প্যাটেল (বাংল! সরকারের ডি. আই. বীর বিপোর্ট অস্তঘায়ী এবং এই 
রিপোর্ট গভন'র বারোঞকে দেয়া হয়েছিল ) বাংলার তিন কংগ্রেস সদস্যকে 
(৪ঠ1 জুন, ১৯৪৭) বলেছিলেন “যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের 
প্রস্তাবকে গ্রহণ করে কিছু নতি স্বীকার করেছেন বটে তবে এই প্রস্তাবের বিকল্প 
ছিল ব্রিটিশ সরকারের মঙ্গে মুদ্ধ করা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এই 
যুদ্ধ করবার জন্কে প্রস্তুত নয়। এছাড়৷ দেশের এবং দেশবাসীর মলের কথা 
চিন্তা কবে কংগ্রেস তার নীতিকে কিছু হজম করেছে এখং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
আপস মীমাঁংপা করেছে। রাজনীতির খলায় এই প্রকার অনেক 'মাপস 
মীমাংসা! করতে হয়” এই ছিল সর্দার প্যাটেলের বন্টব্য। এ ছাড়া সর্দার পাটেল 
ংলার প্রতিনিধিশ্ব কাছে আরও বলেছিলেন যে, অগ্তবর্ভীকাশীন সরকারে 
যোগ দেবার জন্যে কংগ্রেসের প্রভাব এবং প্রত্তিপত্তির যা কমবার ত| কমেছে 
এবং এর চাইতে বেশি হাম পাবে না। অন্তবতাঁকালীন মরকারে যোগ দেওয়। 
কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্বা নয় কিন্তু একক্ষমতা গ্রহণ হণ দেশকে শ্বাধীন করবার 
এক পাদক্ষেপ। যদি দেখা যায় অস্তবতাঁকাঁশীন সরকারে যোগ দিয়ে কংগ্রেস 
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তার উদ্গেশ্টাকে সার্থক করতে পারছেনা তাহলে কংগ্রেস অস্তবর্তাকালীন 
মরকার থেকে বেডিয়ে আগসবে এবং সংগ্রাম শুরু করবে। কিন্কতধুমাজ 
আসামের জন্বে সম্ভ্ত ভারত গৃহযুদ্ধ করতে পারে না। কংগ্রেসের বক্তব্য হল 
যে ত্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমিকতার শক্ুপাথরের দেয়ালে একটি ছিন্ত্র তারা 
আক্ক্গার করেছে এবং এই ছিদ্র ভল ১৬৯ মে এাধিখেরু ক্যাবিনেট মিশনের 
প্রশ্তাব। এট ্ছদ্রের যোগ নিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকাকে এ দেশ থেকে 
তাভাতে চান্স ।; 
সর্দার প্যাচেলের এই বিবৃতি খুব স্পষ্ট এবং পরিস্কাপপ ছিল । কিন্ধ একবার 
অস্তবতকাল'ন সরকাবে যোগ দেধাব পর কংগ্রেস নেতারা তাদের ক্ষমতা বিসর্জন 
ফিয়ে পরকার থেকে বেডিয়ে আসতেন কিনা সন্দেহ । কারণ -৯৩৭ সালে বিভিন্ন 
প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর যখন পরে স্থির করা হল কংগ্রেস 
মন্থীসভা থেকে পদত্যাগ করবে তখন অনেক মহ্ীই পদত্যাগ কবতে চাননন। 
এমন কী বাজগোপালচারি প্রদেশের প্রধানমন্তী হবার পর তার কংগ্রেন 
সহক বদ পেছনে পুলিশ ইনফরমীর লাগিষেছিলেন। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সর্দ'র প্যাটেল শুধু বাংলার প্রতিনিধিদের 
মান্না দেবার চেষ্টা করছিলেন, যেন বাংল] কংগ্রেসের নীতি বিরোধী কিছু 
পদক্ষেপ গ্রহণ না করে। 
নেহক কেন দেশভাগ গ্রহণ করেছিলেন তার বিভিন্ন বক্কুতা বিশ্লেষণ করলে 
তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। প্রথমত তিনি এক গুহবুদ্ধের আশম্কা করে 
ছিলেন। দুই, তিনি ভেবেছিলেন যে লীগেব দাঁবীকে স্বীকার করে নিলে সংখ্যা- 
লঘুদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তিনি তার এ” বক্তৃতায় বলে 
ছিশেন 70511010010 15 051051 00201001061 01109096100 ০10125101 তার 
এই বিচারে ভুল ছিল। কারণ দেশভাগের পর পাঞ্জাব এবং দিলীতে ঘে ভয়াবহ 
নাবকীয় ঘটন ঘটে ছিল সেই ঘটন। তার ভুল বিচারের সাক্ষ্য দেবে । পাঞ্জাবের 
ত্যাকীণ্ডের পর প্যাটেল তাব এক ইংবেজ ধন্ধুব কাছে বলেছিলেন £ ৯/6 আ৪7৩ 
779101560 7069০১ 11 ৩ 2০০6160 70910101020 1 এহ সময়ে অন্থবতাঁকালীন 
সরকাবের সদস।)দের মধ্যে প্রতিদিন লীগ এবং কংগ্রেমের মধো ঝগড| বিবাদ 
এক বিষাক্ত আবহাওয়া হুট্টি করেছিল । নেহকু আরও বলে-ছলেন যে দেশে 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব আব তত্র হচ্ছিল | -+ব দরুণ এ অবস্থায় 'অথণ্ড ভারত 
গ্রহণ করলে ভারত আরও দুবল হত। কারণ অধিকাংশ ক্ষমতা প্রদেশগুলির 
হাতে ছিল। (নেহক প্রদেশগুলর হাতে ক্ষমতা! রাখবার খুব প্ষপাতি 
ছিলেন না)। “আমরা (নেহকুর বক্তব্য ) অন্ত কোন উপায়ে স্বাধীনতা পাবার 
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পথ দেখছিলাম না। অতএব আমরা এক শক্ত, মজবৃৎ ফেডারেল শাঁসনতঙ্ত্ের 
ভিত্তিতে দ্বাধীন ভারত গঠন করবার চে! করলাম | ভাবলাম অন্ত কেউ যদি 
এই ভারতে অংশ গ্রহণ করতে না চায় তাহলে আমরা কেন তাদের আমাদের 
সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করব । 

এছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে ( নেহরুর বক্তব্যন্থ্যায়ী ) নেহরু দেশ- 
ভাগকে এক আপ মীমাংসার প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন । 
নেহরু এবং কংগ্রেসের ও দেশবাসীর বদ্ধ ধারনা ছিল যে পাকিস্তান হবে 
ক্ষণস্থায়ী। কারণ নেহরু ও কংপ্রেস নেতার ভেবেছিলেন রাজনৈতিক, আধিক 
এবং সামরিক দুর্বলতার কারণবশত পাকিস্তান জীবিত থাকতে পারবে না। 
এমন কী টার্নবুলের পাকিস্তানের উপর যে রিপোর্টটি রচনা করা৷ হয়েছিল 
সেই রিপোর্টেও বল! হয়েছিল যে ভাগতের কিংবা অন্য কোন দেশের সাহায্য 
ছাড়! পাকিঙ্গান বাচতে পারবে না। আমর! ভানি আজ ভারত ও পাকিস্তানের 
মধ্য কোন সন্ভীব নেই। অতএব আর একটি তৃতীয় দেশ (এ ক্ষেত্রে মামেরিক! ) 
পাকিস্তানকে পরিচালনা করছে। কারণ পা।কস্তানের সামরিক ( টানবুলের 
রিপোর্টে বিস্তৃত করে এই সামরিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল) গুরুত্বকে 
উপেক্ষা কর! যায় ন]। (অপর দ্দিকে বাশিকা ও আর একদিকে আফগানিস্তান ) 
এইখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে অনেকে ভেবেছিলেন যে 
পাকিস্তান ভারত অদৃব ভবিষ্যৎ আবার বন্ধু হবে । এমন কী কংগ্রেস কার্ধকরী 
সমিতি এক প্রস্তাবে [ কংগ্রেস বুলেটিন, চারনম্বর ১০ই জুলাই, গষ্ঠা-১১ ]। 
বলেছিল” ৬/1)61) 085510105$ 10255 ০০০1৪, ৪ 106 2170 ৪ 
৪0:010£67 10109 08590 00 ৪9০9০0০৫111 8100 ০০9০9061960) ৮/111 
6086196+ 

আমার এই কাহিনীতে দেশনেতাদেব চরিত্র এবং কাধকলাপকে যথাসাধ্য 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করবার চেষ্ট! করেছি। 

ভারতের স্বাধীন'হার সংগ্রমে গান্ধীজির অনলস সংগ্রাম অনন্থীকারধ। তিনি 
দেশের জন্যে কারাগার বরণ করেছেন এবং সুক্ম বৃদ্ধির বিচারে তার সমকক্ষ কোন 
নেতা কিংবা ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিপেন না। আমর জানি যণ্দও গান্ধবীজি 
১৯১৫ সালে দেশে ্ষিরে এসেছিলেন কিন্ধ তিনি ১৯১৯ সালে তার সংগ্রাম 
এবং রাজনীতি করেছিলেন । কেন? 

একট! কথ! বল! প্রয়োজন যখন গান্ধীজি তার রাজনীতির কাজ শুরু কবে- 
ছিলেন তখন দেশের আশী ভাগ লোক ছিল নিরক্ষর এবং এদের আকুষ্ট করবার 
জন্যে তিনি ধর্মকে তার অগ্্ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন । তার প্রতি প্রার্থন! 
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সভায় গীতা, বাইবেল এবং কোরান পাঠ করা হত। উদ্গেশ্ ছিল শ্রোতাদের 
উপর প্রভাব হট করা এবং তার এই উদ্দেশ্ব সফল হয়েছিল | তিনি অশিক্ষিত 
জনগণকে ধর্মের খাণী শুনিয়ে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ত গান্ধীজি 
স্বাধীনতা সংগ্রাম শুক করবার আগে ক'ণ্স ছিল এক ইংরেজ রাজভক্ত 
প্রন্ষ্ঠান' এবং গান্ধীজই সর্ব প্রথমে কং্রেপকে এক জনপ্রতিষ্ঠানে দাড় 
করাশেন। তিনি সামাজিক সেবা শুশযাঁর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন তবে তিনি 
বামযোহন্র, বিদ্যাসাগরের মত সমাজের কয়েকটি কুসংক্কারের (সশাদাহ, 
ইত।1দি)) সমাজের আমুল পরিবর্তন করবার খ্যাপার অঙ মনযোগ সহকারে 
কাজ করবার সময় পাননি । কিন্তু অন্য আরও কয়েকটি “বতর্কমূলক 
বিখষে জভিত হবাব দরণ “তনি দেশের সর্বশ্রেণার গ্ডিয়৬াজন হতে পাবেন 
নি। এ ছাডা! তিনি শ্ীব নিজের দ্বাথ সম্বন্ধে বিব্ে সচেতন ছিলেন। 
কোন একটি ্ষিয় “নিয়ে সুকল্লিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর “তনি 
কার' কাছ থেকে কোন প্রদ্তবাদ, বিরোধিতা সহা করতে পাঠ্তেন নাঁ। 
।খ %৯,৯ হিসা্ে আমরা জিন্না, ক্রভাষ বোস ও নরীম্যানেন নাম করতে 
পাবি কাণ্ণ এ্দণ বিরুদ্ধে তিনি এমন একটা পর্বস্থতি ₹ষটি কৰে 
ছিলেন যে এরা সপ কংগ্রেম প্রতিষ্ঠান থেকে বেয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
কিন্ধ এরা সবাই কংগ্রেস থেকে বেয়ে গয়ে খুব লাফলা সহকারে নিজেদের 
আম্মপ্রতিষ্। করেছিলেন । 
অনেকে বলেন বাজনৈণতক আ.ন্দালন প“রচালনা কবা সম্থন্ধে হার (গ ন্বীজিব)দক্ষ 
তা অভাব “ছল । তিনি দেশের নেতা ছিলেন বটে কিন্ধু যখন সংগ্রাম, আন্দা- 
লন শুরু কবা হত তখন কিছুদিন পরে তিন তার নিজের ব্যর্থতা স্বীকার কর- 
তেন । এই খার্থতাকে তিনি 'হিমালযান ব্রাগ্ডার' বলতেন এখং ত 4 আন্দোলনকে 
প্রঙ্তাহাব করতেন । তাঁব আন্দোলনের আহবানে অসংখ্য সহম্ব জনগণ মংগ্রামে 
নাঁপিয়ে পডেছিল, তারা পরে তাদের ভবিস্যংকে িসঞন “য়েহিল, চাকুরীজীবীর! 
তাদ্বে চাকুবী থেকে ইস্তাফা দিয়েছিলেন । স্কুল কলেজের মাষ্টাবেরা শক্ষকের 
পর্দ থেকে পদতাগ কখোছলেন এবং ছাত্রব" স্কুল-কলেজ থেকে বেরয়ে এসেছিল । 
এছাডা সবকারের বিরোধী হৃবতাল ঘোষণা কবে তিন দেশেব আইন শৃঙ্খশাকে 
শিখিল করে দিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৪২ ধিপ্রবের কথা ওল্লেখ 
করতে পারি। তিনি ৮৯ই আগষ্ট সণন্ত দেশবাসীকে “ইংরেজ ভাবত ছা? 
আন্দোলনে যোগ দেবার জন্তে ডাক দিয়ে ছিলেন কিন্ধু এই আন্দোলন পবিচালনা 
করবার জনয তার কোন স্থপরিকল্পিত প্ল্যান কিংবা নকশা ছিল না। অতএব 
দেশের কয়েকটি স্থানে আদ্দোলন যখন তীব্র হল কিন্ত সু পরিচালনার অভাবে 
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ইংরেজ সরকার অতি সহজেই এই “ইংর্জে ভারত ছাঁড়' আন্দোলন বার্থ করল। 
ইংরেজের আইনের তুলনামূলক বিচারে গান্ধীজির জুড়িদার কেউ ছিল না। 
প্রতি ভাইসরয়, ওয়েভেল, মাউণ্টব্যাটেন তাকে এড়িয়ে চলতেন । অত্তএব যখন 
গান্ধীজি দিজ্ী ছেড়ে নোয়াখালি কিংবা বিহারে যেতেন তখন তাঁরা নিশ্চস্ত 
বোধ করতেণ। গান্ধীজির নেতৃত্বর একটি বিশেষ অপরিহার্য অংশ ছিণ তার 
ইংগাজি ভাষার বুৎপত্তি। তিনি বাইবেলের ভাষাকে খুব ভাল করে দখল 
করেছিলেন । লর্ড ওয়েভেল, যিনি গান্ধীকে সবচাইতে বেশি ভয় পেতেন, বলে 
ছিলেন : 176 11661 7091095 এ 0100010006006176 01096 15 001 00811960 
810 ৪০ %80.15 01060 (1090 1 091 1101 06 056৫ 11) ৯111966৮০61 
56085 1 958 0105 1717) ৪0 ৪1261 51856. পরে লর্ড ওয়েভেল স্বীকার 
করেছিলেন, তিনি ( গান্ধীজি ) যতই ছুমুখো হন না কেন তার একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা এবং তার এই 
উদ্দেশ্ট সফল হয়েছিল । অনেকে অভিযোগ করেছে যে গান্ধীজির পক্ষপাতিত্বের 
দোষ ছিল। নেহরু সম্বন্ধে তার একটি “অন্ধবিশ্বাস' ছিল। গান্ধীজি পর পর 
দু'বার সর্দার প্যাটেলের পরিবর্তে নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্যে 
মনোনীত করেছিলেন । প্রথমবার ১৯২৯ ১৯৩* সালে, যখন তিনি নেহরুকে 
কংগ্রেসের সভাপতি করলেন তখন তিনি (গান্ধীজি) নেহক্র প্রশংস! 
করতে গিয়ে বলেছিলেন 76 15 2 10)18170 5805 0০01, 58058 16101090106, 
তিনি পরে ১৯৪৬ সালে আবার সর্দার প্যাটেলের পরিবর্তে নেহকুকে কংগ্রেসের 
সভাপতি করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে নেহরুই হবেন অ।গামী বছরের 
ভাতের প্রধান মন্ত্রী। এই বইতে আর একটি ঘটনা উল্লেখ কপ] হয়েছে যে 
গান্ধীজি জিম্নাকে ভুল মান্দাজ, অনুমান করেছিলেন এবং ঠিক ভাবে তার মূল্য 
যাচাই করতে পারেননি । এই প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করতে পাবেন জিল্না কী 
সাম্প্রদায়িক ছিলেন? প্রথমে ছিলেন না, কিন্ত পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার 
জন্যে এবং বল! যায় কিছুট। গান্ধীজি নেহক্ু এবং কংগ্রেস ভার বিরোধিতা! করবার 
জন্যেই তিনি সাম্প্রদীয়িকতাকে তার প্রধান বাহক করে নিষ্েছিপেন। ছিন্ন! 
চালচলনে, আদাবকায়দায় ছিলেন পাকা সাহেব। তিনি ধর্মে বিশ্বাম 
করতেন না কিন্ক তিনিও ধর্মের দোহাই দিয়ে সহশ্র মুনলমান জনতাকে 
বশ করেছিলেন। নেহরু ভেবেছিলেন যে মুসলমানদের পেটের খিদ্বেই অর্থাৎ 
অর্থনীতি সমদ্যা হয়ত প্রবল কিন্ত জিপ্ার মত নেহরু বুঝতে পরেন'নি যে পেটের 
খিদের চাইতে ধর্মের আকর্ধণ সবার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। আমার এই 
কাহিনীতে জিম্নার সাহেবী আদবকায়ঙার কিছু ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। 
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এই কাহিনীতে চারটি দলের সংগ্রামের কার্ধকলাপকে ভিত্তি করে লেখা 
হয়েছে । এই চারটি দল হল কংগ্রেন (গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেল ) মুনলিম লীগ 
(জিন্না) আই-এন-এ (নেতাজী বোম ) এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ 
তার তিন ভাইসরয়, লর্ড লিনলিথগো, ওয়েভেল এবং মাউণ্টব্যাটেন । 

এই পরিচিতি শেষ করবার আগে নে-রু এবং ব্রিটিশ সরকারের 
সর্বশেষে ভাইসরম় মাউণ্টব্যাটেন সন্বন্ধে কিছু বহু প্রয়োজন । নেহরু ছিশেন 
এতিহাসিকদের ভাষায় “এক দূর্বল প্রকৃতির ভাবপ্রবণ, শ্রবিধাবাদী এবং 

ংকারী নেতা'। 

নেহরুর জীবনের দুর্বলতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তার জীবনীর লেখক এস. 
গোপালও বলেছেন যে, তার ভুল, অহমিকার এবং অহংকারের জন্যেই 
দেশকে পরবর্তীকালে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। সাধারণত তিনি তার 
রাজনীতির মতামত সম্বন্ধে অন্যের উপর নির্ভর করতেন। প্রথম জীবনে তার 
প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তার পিতা, মতিলাল নেহক এবং পরে গান্ধীজির 
উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল । গান্ধীজির নির্দেশ ছাড়া তিনি একপাও এগোতে 
পারতেন না। গৃান্বীজির মৃত্যুর পর তিনি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং পরে 
রাজাজীর পবামর্শের উপর নির্ভর করতেন। (কিছুটা কুষ্খ মেননের তার 
উপর প্রভাব ছিল) নেহঝর নিজস্ব কোন স্বাধীন মত ছিল কিনা সন্দেহের 
ব্যাপার । 

লেডী মাউন্টব্যাটেন নেহকর উপর এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার উপরে 
বিশেষ প্রন্াব সথ্টি করেছিলেন এখং লেডী মাউন্টব্যাটেনের প্রভাবের দরুণই হয়ত 
“দেনভাগগ এত তবরান্থিত হয়েছিল। কী করে এই কাজ রা হয়েছিল তার 
বিবরণী এই বইতে দিয়েছি। এছাড়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ওয়েতেলেরই পরিকল্পনা 
অনুঘায়ী কাজ করতে শুরু করলেন বটে তবে তার পদক্ষেপের নীতি একটু 
স্বতন্ব ছিল এবং আলাদা ছিল। কারণ আমরা দেখতে পাৰ ষে তিনি দেশ- 
নেতাদের সঙ্গে যৌগাযোগ রাখবার জন্তে তাঁর স্ত্রী এডউইনা মাউপ্টব্যাটেন এবং 
কন্তাকে জনদংযোগের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। 

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এবং দেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার 
জন্যে এই সর্বপ্রথম এক ইংরেজ ভাইসরয় তার রাজনীতি দাবার ঢালকে নফল 
করবার জন্ে এক ইংরেজ মহিলাকে বাবহাগ করলেন । এমন কী এডউইনার এই 
ধরনের কাজ করবার জন্তে সম ষষ্ট জর্জও প্রস্তাব করেছিলেন এডউইনার 
সাহীধ্য নিয়ে (2213 ৬16 আ৪$ ৪1) 10%8108016 8119-.855 025 10805 
1615611 006 0661 800 001০91) 00৩ 180001% 806 [090 6389018196৫ 


সা৬ 
101) 10012) 16906152100 511] 10016 (11611 ভা1৩২...৮1০011080167, 


৮/ 216815 2, 365.) পরে এডউইনার সঙ্গে নেহরুর বদ্ধুত্, অনুরাগ, 
ভালবাস! হল এবং এডউইন। গান্ধীজির+ও বিশেষ প্রিযপাত্রী হয়েছিলেন । 


ভারতের স্বাধীনতার এক সন্ধিক্ষণে এই 'মাতাহুরি* লেভী মাউণ্টব্যাটেনের 
চরিত্রের এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার আগমন এবং তার কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব এবং নেহরুর সঙ্গে ভালবাসা, প্রেম, অহ্থরাগ দেশের তবিষাৎ ভাগ্য 
নদরণে বিশেষ এব ্ট কেছিল। মে 

নেহক, মাউন্টব্যাটেনের ভাষায়, প্রথমে ব্রিটিশ কমন ওয়েলথে থাকবার কোন 
ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন না। (60 5810 1১6 010 00 566 1)0/ 17019 
০০10 1620817) 10017) 167৮0175156 ৪5 2০0০] 10110917005 01,016 
1০6০9 616. ) আমরা দেখতে পাব যে মাউণ্টব্যাটেন তার স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে 
নেহরুকে একেবারে হাতের মুঠোয় করেছিলেন এবং ভাইসরয় যা বলতেন 
সেই কথা স্বীকার করে নিতেন। উদ্দাহরণ ম্বরূপ খলা যায় যে ১৫ই 
আগঞ্টের পর ভাইসরয় ব্রিটিশ রাজার ( ষষ্ঠ জর্জ) কাছে এক চিঠি'লখে “ছলেন। 
পরে তিনি নেহকুর সঙ্গে এই চিঠি নিয়ে আলোচন! করেছিপেন (76 (010 10৩ 
0096 1 985 00105 1151) 10 0611116 60 ২10) 10. 11011000216) (1061 
88160 10601061105 1180 8109 ০৮1০6101) (0 1209 ৮/1161170 ৪ 1600181 
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এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি নেহকুর উপর কতদূর 
প্রভাব হট্টি করেছিলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক বিদেশী গভর্ণর জেনারেলকে 
তার ইচ্ছে মত চিঠি লিখবার এবং কাজ করবার সম্মতি দিয়েছিলেন এবং 
বলেছিলেন এ সব চিঠি তাকে না দেখালেও চলবে। ছুই, আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় হল মাউপ্টব্যাটেনের ক্ষমতা! হস্তাস্তরিতের পর উক্তি 17৩ ৪৪ 56111 
(0১৩ 7০808 10 110018. 200 ] 198 1018 1501686069015ত, 

এন্সপর আমর] দেখতে পাব নেহরু ঘখন তার ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভায় গঠন 
করতেন তখন মাউণ্টব্যাটেন তাকে পরামর্শ দিতেন কাকে কাকে মন্ত্রীসভায় 


৬ 


গ্রহণ করতে হবে। 

অনেক পাঠকই হয়ত জানেন না যে নেহরু ১৯৪২ সালে “ইংরেজ তারত ছাড়' 
আন্দোলনে যোগ দিতে আঁ তে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরে গান্ধীজির কাছ থেকে 
ধমক খাবার পর তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এছাডা ১৯৪২ 
সালে তিনি প্রকান্ঠে নেভীর্জা তাৰ বোসের ব্রব তার আই-এন-এ'র 
বিরোধিতা ক করেছিলেন, এবং পরে ১৯৪৫ সালে তিনি নান চাণ্দয়ে আই-এন- 
এর » সমর্থনে ৭ জন্যে লালকিল্লার বিচান্পে উপস্থিত ছি ছিলেন। | তার এই নীতি ছিল 
সুবিধাবাদের নীতি । এত সব মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ক্ষপ গ্রহণ করা সত্বেও নেহরু 
বিভিন্ন কারণে জনপ্রয় নেতা হয়েছিলেন । ভাগ্য তাঁর প্রতি স্ুপ্রস্ন ছিল 
এবং গান্বীজি তাঁকে সাহায্য এবং সমর্থন করেছিলেন । অন্ট কোন কংগ্রেস 
নেতারা গান্ধীজির প্রিয়ভাজন ছিণেন না। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এত অল্প পাতায় লেখা এক তরুহ কাজ। 
তবু এই চেষ্টা! করেছি। বই-এব সার্থকতা নির্ভর করবে পাঠকেব বিচারের উপর। 

এহ বহতে 00161 71101505. শককে গ্রধানষ্্ী বলা হয়েছে প্রাদেশিক 
মুখ্যমন্ত্রীদের, কারণ ১৯৪৮ সালে প্রদেশের এই পদকে প্রধানমন্ত্রী বল] হত। 

এই বই রচনায় আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন ডাঃ শিশির বন্থ, 
নেতাজীর ভ্রা৫প,ত্র এবং নেতাজী রিসার্চ ্বরোর ডিরেক্টর । তার সাহায্যে 
আমি নেতাজীর ইন্ফলের যুদ্ধে তারতীর সেনাদের এত নেতাভীর বাণী 
নে-াজী রিসার্চ বারো থেকে সংগ্রহ করেছি। আর এই বই ছাপ।র সময়ে স্থবীর 
ভট্টাচার্ধেব সাহায্য পেয়েছি। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য 
করেছেন। তার পরাদর্শমত অনেক স্থাণে কিছু অ বদল করেছি। 
এছাডা এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রব্রজেশ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বহু বই দিয়ে 
সাহায্য করেছেন । এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে বন্ধবর হুধাংশুশেখর 
দে'ব সাহায্যর জন্য কৃতজ্ঞ। 





বিনীত 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


যে সব বই'র সাহায্য পেয়েছি £ 

ট্রান্সফার অব পাওয়ার, প্রথম থেকে ঘাদশ খণ্ড (হার ম্যাজেিস ই্রেশনারী 
সাভিস ) মাউণ্টব্যাটেন ( ফিলিপ জিগলার ) ট্রান্সফার অব পাওয়ার, (ভি. পি. 
মেনন ) মিশন উইথ মাউণ্টব্যাটেন ( এযালান ক্যাম্পবেল জনসন ) পাকিস্তান, 
ইয়ান ষ্টিভেত্স, ( পেলিকাঁন বুক ), 'এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার ( অক্সফোর্ড ) পা্টিখন 
এযা্ড ইন্ডিপেনডেন্স অব ইওডিয়া /মন্থ নাথ দাশ) ভাইসরয়ের জার্নাল, সম্পাদনা 
€ পেনাডেবেল শুন ), দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী (লুই ফিশার ), দি ইত্ডিয়া 
ট্রাগলস ( হৃভাষ চন্দ্র বোম ), হাফওয়ে টু ফ্রীভম (মার্গ|রেট ক্রক হোয়াইট ), দি 
লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ (লিনা মোষলে ), নেহকু, এ পপিটিক্যাল 
বাস্মগ্রাফি ( ম,+কেল ব্রেসার ) নেহরু ( মাইকেল এডওয়ার্ডন ), নেহরু (প্রথম 
ও দ্বিতীয় খণ্ড, এদ. গোপাল ), মহাত্মা! গান্ধী (লেখক টেওুপকার ), ক্রীপস 
মিশন (আর কোপল্যাও ), ইত্ডিয়া উইনস ক্রীম ( মৌলানা আবু কালাম 
আজাদ ), ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেন (মান্রাজ), এন. ইও্ডয়ান ভায়েরী ( এডউইন 
এস মণ্টেগড), দি মেকিং অবপাকিস্তান (কে কে আজিজ ), ইণ্ডিয়! ফাইটস ফর 
ফ্রীভম ( কানজী দ্বারকা দাস) টেন ইয়ার” টু ফীডম (কানজী দ্বারকাদান ) 
দ্বি গ্রেট ডিভাইড ( এইচ. ভি হুডসন ), জিন্না, দি ক্রিয়েটএ অব পাকিস্তান 
(হেক্টর বলিখে। ) জিন্না অব পাকিস্তান (ষ্টানলী ওলপোর্ট) রোজেজ ইন 
ডিসেম্বর ( এম সি চাগলা ), অল পার্টিস কনফারেন্স, ১৯২৮ (অল ইগিয়া কংগ্রেস 
কমিটি ১৯২৮ ), বিভিন্ন কংগ্রেস বুলেটিন ( অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেম কমিটি ) কণেক্টুড 
ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী ( নবজীবন ট্রা্১ ১৩ খণ্ড থেকে ৫৪ খণ্ড অবধি] সাম 
ম্পীচেস যাও রাইটিংগস অব মিঃ ছিন্ন ( জমিলুদ্দিন আহশ্মেদ, দ্বিতীয় খণ্ড ), 
মোমোয়ারদ অব আগা খান (আগা খান ), দি ওয়ে অউট (সি রাজাগেপা- 
চানী), ট্রান্সফার অব পাওয়ার অব ইপ্ডিয়া ১৯৪৫-১৯৪৭ (ই ডব্লিউ আব লামা ), 
আন টু হিম, উইটনেস টু দি ট্টোবী অব নেতাজী স্ৃভাষ বোন ইন ইষ্ট এশিয়া 
(এস এ আয়ার) জাঙ্গাল এলায়েন্স ( জয়েস লেব্রা ), ইয়া ষ্রাগণস ফর ফীডম 
(মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটাজী), আই-এন-এ ডিফেন্স (ভুলাবাই দেশাট ), 
নেতাজী এনকোয়ারী রিপোর্ট (ভারত সরকার ) এ হিষ্্রি অব ইত্ডিয়ান ফ্রড 
মৃভমেন্ট (রমেশ মজুমদার) ফেমাস এও হিস্টোরিক ট্রাধালস (কে এল গোৌঁবা ), 
স্ভাষ বোস দি স্প্িঙ্গিং ট/ইগার (হিউ টয় ) দি ষ্টোরি অব দি আই-এন-এ 
(কুস্থম নায়ার ) মুসলিম লীগ, ইয়াষ্টারডে এাণগ্ড টুডে (এবি রাজপুত ), দি 
ট্রাগল ফর পাকিস্তান ( আই-এইচ কুরেশী ), পাকিস্তান, পার্ট এযাগড প্রেজেপ্ট 
(ডেভিড পেজ ) এ নিউ হিত্্রি অব ইগিয়া (ষ্টানপি ওলপোর্ট ), হিছ্রি অব 
ইঙ্ডয়ান ম্কাশনাল কংগ্রেন, প্রথম খণ্ড ( পষ্ট্রভি সীতারামাইয়। ), এ বাঞ্চ অব 
লেটারস (জওহরলাল নেহরু )। অটোবাক্বোগ্রাফী অব নেহরু এবং ঞ্টেসষ্যান, 
স্তাশনাল হেরান্ড, হিন্দুস্থান টাইমস বিভিন্ন বছরের সংখ্যা । 


এক 


বোস্বই, ৮ই মাগস্ট, ১৯৪২ মাল। মুখর বোম্বাই আজ নীরব, নিস্তব্ধ । 
আকাশে বাতাসে, শহরের বস্তায় থমথমে তাব। জনকোলাহুল মুখরিত মেরিন 
ড্রাইভ, ফ্লেরা ফাউণ্টেন পীরব |! বোম্বাই নগরী ঝিমিয়ে পডেছে। শতরে 
লোকজন নেই বললেই চলে। শুধু সরকারের কিছু সেপাই-পাইক শহরের 
চারদিকে টহল দিযে বেভাচ্ছে। কারণ শাসক ইংরেজ মাজ সতর্ক, সজাগ । 
সবাই শহবে গোলমালের আশঙ্কা করছে। কী হবে কেট ভবিশ্নদ্বাণী করতে 
পারে না, তবে নবাঠ আশঙ্কা! করছে একটা কিছু হবেই। কারণ আঙগ 
গউহ্া - ক্কেব কাছে কংগ্রেল অধিবেশনে মহাত্মা গাঙ্ধী তার এতিহামিক 
ব্তত'র দেবেন । তিনি ব্রিটিশ শাসকদের বলবেন £ ইংক্ডে ভারত ছাঁড। 

এই বন্তুলার পর হয় দেশবাপী গোলম'ল শুক হতে পারে কিংবা পুলিশ 
গ'ন্ধীজিকে -গপু।র করবে । ত'ই সরকারের পপটন ব'ছিনী শ্তবের চাবুরিকে 
ঘুরে বেডাচ্ছে । 

ধাজ তাবু নর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় দিন। আজ 
থেকে শুরু হণ ভাবতে হবেজ শাসন অবসানের প্রথম অধ্যায়। 

শছবের সবাই ছুটে চলেছে কংগ্রেমের এগ পর দিকে । শজকের সভায় 
বড বড কংগ্রেস নেত'রা, নেহরু, প্যাটেল? মাজাদ ব্ীত ধেবেন। অবশেষে 
গান্ষীজ তার বক্তৃতা দেবেন । 

সরকারকে শেষবারের মত সাবধান করে বলবেন : কুট ইপ্ডিযা। 

ভারত থেকে ইংরেজ শাসকদের চলে যাঁবার এই দাবী শুধু গান্ধীজিব নয়, 
এহুল ভাবতেব জনগণেং ডাক। তাই অগণিত দশক' শ্রে।তা, অগ্রহ নিয়ে 
বষে আছে গান্ধীজ কখন তার বক্তৃতা দেবেন । 

ঘাডর কাটা এ।গয়ে চশছে। সবাই ঘর কাঠা দিকে তাকি-য় আছে। 
প্রতিটি প্রহর এক-এঃ যুগ 

মণ্ডপের একপাশে বসে আছে লাংবাদিকের দল । অসংখ্য, দশি-বিদেশি, 
লব মিণিত একশো, দেশ হবে। গান্ধীজির বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 


টপ সিক্রেট-১ 


তারা বিদেশে তার পাঠাবেন, “গান্ধীজি ইংরেজ সরকার বিরোধী তার এত্িহামিক 
ইংরেজ ভাবত ছাভ” আন্দোলন শুরু করেছেন ।” 

সাংবাদিকদের মত আর একদল গান্ধীজির বক্তৃতা শুনবার জন্য উত্ব স্ঠিত, 
উদ্গরীব হযে বসেছিল । এরা ছল পুলিশের লোক । এরা শুনতে চাষ গান্ধীজি 
কী বলেন? বক্তৃতা শেষ হব'র পর তাণ বোত্বাই সরকারের ক।ছে *ক্কৃতার 
সারাংশ পাঠাবেন । আর এ খবর বোস্বাই'র গভর্নর রজার লামলী ভাইসবয়ের 
কাছে পাঠাবেন । কংগ্রেম মগ্ডপের শ্রোতাদেব মত ভাইসরয় গান্বীজির বক্তার 
সারাংশ শুনবার জন্যে বসে আছেন । কারণ এ কক্কৃতা শেষ হবার পর ভারতে 
রাজার প্রতিনিধি ভাইসরয় লিনলিখগে। তার পুলি" বাহিনীকে আদেশ দেবেন 
ধএারেন্ট গান্ধী" ..কংগ্রেস সান্তদের গ্রেপ্তার করা হবে । হয়ত এই গ্রেঞ্চারের সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের জনতা বিদ্রোহ করবে " শুরু হবে দেশব্যাগী এক গণ-আন্দোলন। 

ব্রিটিশ সবকাব এবং ভাইসরয় অনেক আাগেই স্থির কবে রেখেছিলেন ঘে সর্ব- 
প্রকার শক্তি প্রযোগ করে তারা এই আন্দোলনকে দমন করবেন ' গান্বীজির অঙ্গু- 
সরণকাণীদের অর্থাৎ যাব! গান্ধীজির নির্দেশানুঘায়ী এই শ্বান্দোলনে যোগ দেবেশ 
তাদেরও জেলখানা আটক করা হবে। ব্রিটিশ সরকার কোন গ্রকাবেই দেশের 
আইন-শ্র্খলা ভাতে দেবেন না। এ হপ যুদ্ধর সময়, হংবেজ সবকাখের 
জীবন-মন্ণ সন্ত ৮ । ভাবত সীমান্তের ওপ'রে শক্রবাহিনী খ পটি চেবে 
বসে আছে। যে “ক'ণমুহ্র্ত ভারা পীমস্ত অত্িঞ্ম কবে এই দেশ আক্রমণ 
করতে পারে। 

আজ প্রতিটি দিন চপক্ষের জন্যে বিশেষ মূলাবান এবং প্রমোজনীয়। 

কিন্ত গান্ধীজি এই আন্দোলন শুরু পরতে চ'ননি। ভাকতেব স্বাধীন 
সমন্তার প্রশ্নটির সম'ধান করবার জন্যে তিনি শাস্তির এবং মীমাংলার পথ 'অন্তস 
ক৭তে চেয়েছিলেন ৷ গাম্ধীজির ইচ্ছা পুরণ হণ কৈ? কারণ শাইসরয় লর্ড 
লিনলিথগে! ছিলেন ভাবতের স্বাধীনতার বিরোধী । তিনি মীমাংসার সব পথ 
বন্ধ করে দিয়েছিলেন । কিছুদিন আগে তিনি ফ্েব্রেটারী অব স্টেটুস, আমেরীকে 
এক চিঠি লিখে বলেছিলেন, "আমরা শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে জয় 
করেছি এবং শক্তি দিয়েই আমর! এদেশ শাসন করব [ট্রান্সফার অব 
পাওয়ার” £ প্রথম খণ্ড, পষ্টা-৪৯ ]। 

তাইসরয়ের এই ক্ষ, কর্কশ ভাষায় লেখা চিঠি ব্রিটিশ ডেপুটি প্রাইম মিশিগার 
এবং শ্রমিক দলের নেতা ক্লেমেন্ট এটলীকে দুঃখিত করল । এই ধরনের রঃ 
ভাষায় লেখ চিঠি তিনি ভাইসরয়ের কাছ থেকে আশ! করেননি । 

আমেরী ছিলেন ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের একজন পাণ্ডা এবং ভাইসরযের বন্ধু। 


১৩ 


এটলী এবার অ|মেরীর কাছে এক কডা লম্বা! নোট লিখে প্রতিবাদ জানালেন £ 
“লিনপিথগে! ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করবার চেষ্টা করছেন। এই গৌডা 
পস্থী ভাইসরয়কে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটির সম!ধান করা যাবে না। অন্থ 
কাউকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে । এই কাজের দা্সিত্ব দিয়ে ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেটের কোন মন্ত্রীকে ভারতের নেতাদের সঙ্গে 'মালাপ-আলোচনা করবার 
জন্যে পাঠ।ন হক [ টান্সণার আব পাওয়।র? £ প্রথম খণ্ড, পষ্ঠা৭৫ ]1 

আ[মরী এ”পীর প্রস্তাবে বাধ' দিলেন | কারণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চ'চিল 
ছিলেন ঘোব ভ।বত-বিদ্বেবী । ভাবুতেপ নাম £কংবা ভারতের হ্বাধীনতার কণ! 
শুনলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন | এহ চ*চটিনল অ'মেরী ছিলেন ভাঈসরয়ের 
গ্রামোমান। ভাইসরয় যা বলেন, প্রি সহ কথ'ঘুযায়ী কাজ করেন । এটলীর 
কাছ থেকে এই চিঠি পাখান পণ গ।মেতে এচলশীকে বললেন £ ৬রতের স্বাধীনতার 
প্রশ্ন ২ বড জটিল সমস্যা । এই সমস্ত” একদিক বযেছে হিন্দু এবং অপর দিকে 
রয়েছে মুসলমান । ঢাধলের মধ ১ নল কেন 'মলমিশ নেই । এ ছ'ডা 
শুফনলী এবং বাজাম্হারাজ'দেব সমস্থা চে কফেছে। এইসব দপকে খুশি বরে 
ভাবতেন -টিন্দ সমস্তা সমাধান কব সহজ ক'জপ্য। তবেকেউ যদি তবতে 
গিয়ে এই সমন্তা'ব জঢনাধন খুলতে চয অনপন্তি করুব না। তবেউনি “নে 
গিযে নেন|দের কাছে কা £স্তপ করতেন কেই প্রপ্ত ব আমরা লিখে দেব? | 

এটলী বড £ঠুন সমস্তাষ পড়লে” ক" করব্নে তান ? ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের 
সদন্াদের মধো ভাবুতের সমস্যা সম্বন্ধে ক'ব কেশিজ্ঞান ছিল না। তাই সবাই 
ভাতসক্যের কথ ভুষ'য়ী ভারত শাসনের নীতি ঠিক করে দিতেন। “কস্ধ 
কিছু।দন পরে সমস্তা সমাধ'নের একটি পথ খুজে পাওয়া গেল। ব্রিটিশ 
কারিনেটে যেগ [দিলেন সমাজতন্থী নেতা স্তর দ্গফোর্ড ক্রীপং। পেশাষ তিন 
ছিলেন আইনজীবী, বুদ্ধিতে দীপ্ত এ«১ আল'প-আলোচনায় ১.খার। তর্ক- 
বিতর্কে তার জুতডিদাব বড কেউ ছিল ন'। যাচ্ছ শুক হবার পন তাকে রাশ্য়'তে 
স্১[লনের ধরবারে পাঠান হযেছিল। এখনে তিনি খুব বিচক্ষণতাব পরিচয় 
দিষেছিলেন এবং রাশিয়াকে তিনি জিজ্রশত্িব দলে টেনেছিলেন। পরে রাশিয়া 
জর্মানীর বিরুদ্ধে লডাই ঘোধণ] কবব'র পর ক্রীপস দেশে ফিব এলেন এবং 
ভ্িটিশ ক্যাবিনেটে যোগ প্লেন । 

এটপী জানতেন সমাজত্ত্রী ক্রীপস "ছিলেন কৃষ্ণমেনন, নেহক বন্ধু। তাদের 
এই বদধত্ব শুধু 1জন্লার গাত্রণাহ হৃষ্টি করত ' ব্রিটিশ রক্ষণশীল "সকদের 
মনে হিংসা-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলত। 'এটলী এবার ক্রীপসের শরণাপগ্ন হলেন। 
তিনি ভারতের স্বাধীনতার কঠিন প্রশ্নটি নিয়ে ক্রীপসের সঙ্গে আলোচনা 
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করলেন। তার ইচ্ছা যে, এই জটিল প্রশ্নটি নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা করবার জনো এদেশ থেকে কাউকে পাঠান দরকার । কেযা'বন? 
কারণ ভারতের সীমান্তে শত্রু জাপানীর টৈন্থখাহিনী দাড়িয়ে আছে। সামরিক 
পরিস্থিতি গুরুতর । আমেরিকার প্রেমিভেণ্ট কজভেন্ট এবং চীনের নেতারা 
তাদের এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। কী করাযায়? ভারতবর্ষ হল ইংরেজ 
সরকারের এক বড জমিদারী, “দি ক্রাঙন জুয়েল” | সহজে এই ক্রাউন জুয়েল'কে 
শত্রুর হাতে কিংবা ভারতীয়দের হাতে তুলে ধে"য়। যায় না। 

এটলী যখন ভারতের সমন্তার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন 
চাচিল ছিলেন আমেরিকাতে । করুজভেপ্ট চাচিলকে বললেন ভারতের 
স্বাধীনতার সমস্তার একটি স্থরাহা! করুন। এই যুদ্ধে আমরা ভাবতীয়দে এ 
সাহায্য চাই। 

কুজভেন্টের এই দুশ্চিস্তা উদ্বেগ প্রক।শ করবাব একটি গৌণ কারণ ছিল । 
তিনি খবর পেয়েছিলেন জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় নাগরিকদের এবং 
বন্দী ভারতীয় সৈন্দের নিয়ে এক ভারতীয় সৈম্থাব হিনী গঠন করেছে। হয়ত 
এই সৈম্যবহিনী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে ভারত আক্রমণের কাজ-কার্ধাবে 
সাহাযা করবে। চাচিল কুঙ্গভেল্টেব অভযোগ মন দিয়ে শুণলেন বটেঃ কিন 
কোন স্পষ্ট জবাব দিলেন না। 

এটলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ক্রীপমও স্বীকাব করলেন যে ভবের 
রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান বরখার জনে এদেশ থেকে কাউকে 
পাঠান হ'ক। কারণ এই র'জনৈতিক পর্বাস্থাত বিপজ্জনক 1*শি নিদ্ছে এই 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে দিজীতে যেতে চান। জটিল গ্শ্রে 
সমাধান কবুবার দক্ষতা তার ছিল ্টাঁপিংনর দ্বারে তিনি খুণ কুশপতার 
সঙ্গে কূটনীতি করেছেন" ”" এ ছাডা কংগ্রেণ মলে তা কিছু বন্ধু ছাছে। 

এটলী ক্রীপপকে বললেন, বিছুদিন আগে ভারতের উদপন্থী দল্রে নেত' 
স্তর তেজবাহ'ছুর সপ্রু এবং আরও কিছু ভ'রতীয় নেতা ব্রিটিশ প্রধানমন্থ 
চাচিকে এক চিঠি লিখে অন্তররোধ করেছেন যে, দেশের রাজনৈতিক 
সমশ্তা সমাধান করুন কন্ধ চাচিল এই চিঠিব কোন জবাব দেণনি। কারণ 
মনে মনে ভেবেছিলেন যে ভরতের গুশ্নটি নিয়ে তিনি তার [নজ্থ এবং তার 
সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে বি. বি" সিতে এক বক্তৃতা দেঁবেন। কিন্তু শেষ 
মুহূর্তে তিনি রেডিওতে কোন বক্তৃতা দিলেন না। কারণ ইতিমধ্যে ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেট ঠিক করল যে তারা ভারতের রাঞ্নৈতিক প্রশ্নটি নিয়ে আলোচণ' 
করবার জন্যে তাদের এক প্রতিনিধিকে দিল্লীতে পাঠাবে। আর এই 
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শ্রতিনিধি হলেন স্যার স্টাফে।ড ব্রীপস। 

সমস্ত! সমাধান কববার জন্যে এক প্রন্থাব ৈরি করা তল। ক্রীপসকে 
নির্দেশ দেয়া হল এই প্রস্ত/বের কাঠামোর ভিন্বিতে নিভিনর রাজনৈতিক দল 
এ৭ং রাজা মহাবাজাদেব সঙ্গে মালোচনা পরতে হবে। বাঠামোর কে ন অদল- 
ব্দল করা চলবে না। 

ত্রণীপম এহ দেশে আসবাব কিছুগিন গে হিযাং কাইশেক ভারতে এস 
গ'ন্ধীজি এবং নেহরুর সঙ্গে দেখ কণ্ছিলেন। ভার ভারতে এন আগমন 
ভ ইসপযের খুব মনংপু্ হষনি। হিনি চিযাং কাইনেকের ভাবত সফরে বাধা" 
শিল্প গটি করেছিলেন | এছ'ডা চাচিলে চিযাং কাইশেক এিংবা র জেলের 
কায কাপ দেপাল (কাত ইচ্ছেই ছিল না। 'অতএন চিযাং কাইউশেকের ভরত 
»১৭ণে টগশ্টা বার্থ হল। 

জটীপম ত।বতে সাজনৈন্ি সমান্্ার জটলধন খল প্লিতে পছাস/ছন 
এ স্থাষ্মণ ৩ই৮র্য "ক্ষত তলে নিল [৮ যে ত্রঁপসল্। র'ছশোনিক 
আল্লাচস!? আগা এদে* পাঠান তচ্চ্ছ তিণ হা কশত পান্লেন না ভিন 
আমেলার কাছে এক চেপিগ্রাম প ঠায় বললেন, অঙভ্তত হটপম এতেশে এস 
“কাল বাভনৈ তক আল্চেনা পরুন *1% পদতা গ বলল 

শিশপিখগোত এহ পদভা গেব ঘুম ৩ চন্টিল হং অ মেরীকে হন্বক, 
পিন পপ ভাপমাক ভরাদিত জন শিযে যে «৭ হেলা হাক্গায়া হনে 
ই ব' কল্পনা কলতে পারেননি | কীট ভর গা? চ' ওল ভ'হসব্যকে মাখন 
দিলেপ, শয গাপণ কিছু নই | মামা হ 'ছ। ভ্রীপদকে যে প্রস্তাবের কাঞচে 
দেয়া হযেছে * বতাইরে চস কেন হালে দিনা লস ৪ প'পু্ধ ন। 

“কম পণি পতশাত লবদেন না। চ হলে ভতনেপ শ সপ-ম্ব ভে”, পড়বে এ ং 
আপন পরত" ৮ কপলে গ্রাদশে রত রব হতাথিণা ভবে মদের মনে 
খপ” এই হরে ।গ্ের ঠায় গজ দক কেন শপদ তচ৩ কটি কিকত্ে 
চইনে [ টান্স"'ব আব পাওয়াণা £ প্র» খপ, পৃষ্ঠ ৩1৯ ]। 

এঠ ছেলিগাম পাল ক পৰ ভইসত্য জাশ্বস্ত লেন । তং 'ন্ধুপা তাকে 
পরিত্যাগ করেননি! ঠা র থেকে ত'ইসরযের গ্ধান ক জ হ-, কীপকের 
দমশণকে বানচ।ল করে দেযা। 

৪ ১. ক 

দিলী, ২২শে মার্চ ১৯৪২। 


রাজধাণীর চারদিকে আগুনের হস্কা +ই”ছ। কিস্ক এদিন রাজধানীর 
প্রাকৃতিক আবহাওয়ার চাইতে রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও বেশি উত্তপ্ত 
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ছিল্ল। কারণ এদিন দিল্লীতে ক্রীপনম এমে পৌচেছেন। দেশের রাজনৈতিক এবং 
সাংবাদিক মহল উত্তেজিত উতৎকন্তিত, দেশবাসীরা উদ্ধিপ্ন। ক্রীপন এই দেশকে 
কী দেবেন? 

কংগ্রেস মহুল ক্রীপসের কাছ থেকে অনেক কিছু আশ! করছেন । কারণ 
ক্রীপস হলেন নেহরু, কুষমেননের বন্ধু 

এদিকে মুসলিম পীগ মহলে বিষাদের কালো! ছায়া পরেছে । জিন্না ক্রীপসকে 
পুরোপুরি বিশ্বা করতে পাবছেন না। তার সন্দেহেরও কারণ [ছল । ১৯৩৯ 
পালে ক্রীপস নাকি একবার দিল্লীতে এসেছিলেন এবং কিছুদিনের জন্যে নেহক 
বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন। তাই জিপ্লা বললেন, 'ক্রীপস যদি মুসপম|নদের 
স্বার্থের বিগোধী কোন প্রস্তাব কবেন, তাহলে আমরা তার প্রতিবাদ করব।" 

ক্রীপস ধিলীতে কী কখেন সেই খবর জানবার জন্যে প্রেসিডেন্ট ক্জভেন্টও 
উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন । তার চিস্তা করবার কারণ ছিল । এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে 
প্রচুর আমেরিকান সৈন্ বাহিনী ছিল। এরা জাপানীদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করবে। 
অত এব রুজভেণ্ট এই যুদ্ধের কাঁজ-কারবারে ভারতীফ্দের সাছাযা চান। কুজভে্ট 
ক্রীপসের আলোচনার উপব নজর রাখবার জন্যে তার এক খিশে৭ প্রতিনিধিকে 
ভারতে পাঠালেন। এই বিশেষ প্রতিনিধির নাম হল : লুই জনসন । কিন্ত 
ব্রিটিশ সরকারকে বলা হল যে লুই জনসনের ভ'রতে ঘাবার মুখা উদ্দেশ্য হল-_ 
ভারতে আমেরিকান মিলিটারি সাপ্রাইব ক।ঙকর্ষ তাঁদ্বর তধারক করা। 
কিন্তু রুজতেন্ট জানতেন যে লুই জনসনেব ভারতে আগমনের গৌণ উদ্দে্ত 
ছিল £ ক্রীপসের আলোচনার খবর নেয়! এবং প্রয়োজন হলে এ আলেচনায় 

ংশগ্রণ করা 

আলোচন। শুরু হপ 

দিলীর গরম আবহাওয়াকে তুচ্ছ করে দেশের রাজনীতিবিদরা ব্রীপসের সঙ্গে 
দেখ! করতে এলেন। ক্রীপন খুব সহজে তার প্রস্তাবের রূপরেখা নেতাদের 
দিলেন। তার এই প্রস্তাবে বল! হয়েছিল £ যুদ্ধের পর এক সংবিধান সভা 
ডাক] হুবে। সগ্ নির্বাচিত প্রার্দেশিক বিধানসভাগুলি সমান্পাতিক প্রন্তনিধিত্বর 
ভিভিতে এই বিধানসভ! নির্বাচন করবে । এছাড়া পাকিস্তানকে ম্মরণ রেখে 
বল! হয়েছিল, যদি কোন এ€র্দেশ ডোমিনিয়ন সংবিধান গ্রহণ ন1 করে 
তাহলে সেই গু.ধশ বর্তমান কার্ধকরী সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারবে 
এবং যুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিত| করবে । ডিফেন্ের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকবে । 

মৌলানা আজাদের পর জি্না ক্রীপসের সঙ্গে দেখ! করতে এলেন । কিন্তু 
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প্রস্তাবের খলড়া পড়ে তার মনের সংশয় ছিধা দূর হয়ে গেল। তিনি কখনও 
কল্পন! করেননি যে, ব্রিটিশ সরকার এত ঘহুজে তার পাকিস্তান ধাবীকে স্বীকার 
করে নেবে । তবে এধিন জিন্ন] তার মনের প্রস্গতা ভাষায় প্রকাশ করলেন 
না। তিশি বপলেন যে এই প্রস্ত।বের জবাব তিনি এমলিম লীগের কাধকগা 
সমিতির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে দেবেন। 

জিন্নার পর সেবাগ্রাম থেকে গান্ধীজি এ:লন। তিনি ক্রীপসকে জিজ্ঞেন 
করণেন £ বলুন, আপনি আমাদের জন্যে কী এনেছেন? 

ক্রাপশ তার প্রস্থ'বের খসভ| পড়বার পর গান্ধী ম্পই ভাষায় বললেন, 
আপনাএ পাকিস্তান গ$ন করবার ষভঘন্থ করেছেন । এ গ্ুল্তাব নিয়ে আপনার 
এদেশে আস উাচত হয়লি। আপনি পরের প্রেনেচ দেশে ফিরে যান 

কৌতৃচপা, বান্বন হয়ে ক্রীপন জিজ্জেশ কবলেন £ কেন? 

আাপনার এই প্রস্তাব হশ 2 £& 0051 08054 0069065 এ প্রস্তাব গ্রচণ 
করা যায় না। 

ক্রীপস এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেঘ কবলেন, ধরুন মুলল্ি 
ল।শ য।॥ এহ প্রস্তাব ৭ করে এবং কংগ্রেস মন্বাকার করেঃ ভাছলে আমাকে 
কী করতে হবে বলুন ? 

তাহলে মাপনি 'জন্নাকে বলুন, উনি যেন কংগ্রেসের সঙ্গে এ বাপার নিয়ে 
আলাপ-্ম পে'চনা কবেন। যদি জিন্না বুননতে পারেন যে আপনাবা দেক্রে 
সমস্থ" সমাধানের দায়ত্ব গুর হাত তুলে দচ্ছেন, তাছলে উন শিশ্চয়ত সরকার 
গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করণেন-*গান্ধীজি জবাব দিলেন । 

ইচ্ছে কবেই গান্ধীজি জিন'র কাধে? উপর দেশের সমস্থা' সমাধ'নের দায়িত্ব 
চাপাতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নেহরু টেল, গান্ধ'জির 
প্রস্তাবকে অকার্ধকরী বলে মনে করলেন । 

২৭শে মার্চ, পাত দুটোর সময গান্ধীজি এক ডেনটিস্ট্র বিলের পেছনে 
জওহরলাস্কে এক চিঠি পিখলেন, “মাশ! করি তোমরা ক্রীপসেক প্রস্তাব গ্রচণ 
করবে না। কারণ এই প্রস্তাব দেশের সর্বপাশ কববে। যদি তুমি আমার 
নীতির সঙ্গে একমত হও তাঁছলে এই নিয়ে বাজাজীর সঙ্গে আলোচনা কর। 
যদি তোমর! দুজনে এই নীতি গ্রহণ কর, তাহলে আমাদের সবাইকে একপঙ্গে 
কাজ করতে হবে [ 'নেছর” : এল. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃটা-১৭৯]। কিন্তু 
রাজাজী ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে ছিলেন । রাঁজাজী ক্র'পমকে বললেন ঃ 
আপনি নেছরুর সঙ্গে দেখা করুন| প্রস্তাব গ্রহণ কিংবা অগ্রান্থ করার পুরে! 
দায়িত্ব হল নেহকুর উপর। কারণ জাপানীদের আক্রমণ থেকে ভারত রক্ষার কাজে 
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নেহরু আপনাদের ফঙ্গে সহযোগিত! করতে চান। নেহরু যদি আপনার গ্রন্তাবকে 
শ্বীকার করে নেয়, তাহলে গান্ধী[জর আপত্তি হবে অর্থহীন এবং সহজেই তাকে 
অগ্রাহা কর! য!বে। 

ব্রখপসও নেহকরুর কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশা করেছিলেন । 
তিনি ভেবেছিলেন তার 'পুর।তন বন্ধু' হয়ত এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন । যদি 
ক্রীপসেব “ভারত-সমন্তা'ব সমাধান সফপ হ'ত তাহলে হয়ত তিনি চার্টিলের 
পরিবর্তে ইংস্যাপ্ডেব প্রধানমন্ত্রী হতে পাৎবেন.* এই ছিল তার মনের '্মাশা 

আর একদিন এক মালোচনার বৈঠকে আজাদ জিজ্ঞেস কএলেন £ 

যুদ্ধণাঁলীন সময় ভাইসবয়ের এসকিউটিভ কৌন্পিলে এই [িযেন্স দপটির 
পরিচালনার দু যত কা হাতে থাকপে? 

ক্রীপস আজাদের এই প্রশ্রের সঠিক জবাব দিতে চাইলেন না। এই 
“ভিষেম্স' দগ্ুরেব বর্তৃত্ব নিয়ে কংগ্রে এবং ব্রিটিশ সপকারের মধে। মতভে? 
দেখ] দ্িল। চ'ঠিল, আমেখীব £তিনিধি ভাইসবঘ লর্ড লিনপিথগো আপান্ত্িব 
স্বর তুললেন । ৩।৪পরয় আফ্রৌর কছে এক চিঠি লিখশ্নে। পণ্ড থেকে 
কম্যাণ্ডাণ ইন চীফ) লর্ড ও:য,ভলেব কাছে পিদেশ এল, 1ডফেন্স দি বে'ন 
প্রকাব্ঠে ভারতীদদর হতে তুল দেব না।' 

ক্রীপ্সের অন্নবোধে আজাদ এবং নেহঞ% কম্যাগ্ডার ইন চ'ফ [ ১৯৪২ খ'লে 
ওযেভেল ভ।বতপ্ষে ক্ম্য।গার ইন চীফ ছিলেন ] ভযেভেলের সঙ্গে দেখা কবতে 
গেলেন। চা খাবাব পব এই ডিষেন্স দগ্তর নিয়ে দু পক্ষে মধো আলোচনা 
হচল। কংগ্রাসের ত€ফ থেকে জওহরলাল নেহরু খন্লেন যে ভাইস্রয়েব 
এল্সকিউটিভ কৌন্সিপের [িষেক্স সন্ত হবেন ভাবতীয়। কম্য।গ্ডার উন চাঁফ 
হবেন শুধু "তার পরামর্শনাতা। তাবপব দ্ব-পক্ষের মধ্যে কিছু মালে'চনা হুল, 
ওয়েভেল কিছু ধিতে র জি হলেন, নেহঞ কিছু ছেডে দিতে স্বীকার কংপেন। 
কিন্ধ মীমাংসা হল না। কারণ একটু বাদে ওঞেভেল বপপেন, এহ যদ 
আপনাদের প্রাথী হয় তাহলে মামার বলপার কিছু ণেই। এরপর আলোচনা 
ভেঙে গেল | নেহরু? £ এস. গোপাপ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ট।--২৮১-৮২ 41 

এবার আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন প্রে(সডেন্ট কুজভে্টের প্রতিনিধি 
লুই জননন। লুই জনন এবং ক্রীপস খুব গোপনে এই ডিধেল্ন দপ্তরের সমস্যা 
সমাধান করণার চেষ্ঠা! করলেন। তারা৷ ছুজনেই বুঝতে পারলেন যে কংগ্রেস 
ডিফেন্স দপ্ুরটি তাদের নিজের হাতে নিতে চাইছে। এর মধ্যে আজাদ, 
দ্বাবী করলেন ঘে নতুন সরকার হবে এক 'জাতীয় সরকার'। এই দাখীকে 
স্মরণ বেখে ক্রীপন নতুন জাতীয় সরকার গঠনের জন্তে এক্সকউটিও কৌন্সিলের 
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সদশ্যদের নামের তালিক1 তৈরি করলেন। এ ছাড়া ঠিক হুল যুদ্ধের কাজকর্ষ 
এবং নীতি ইত্যাদি পরিচালনা করবেন কিম্যাণডার ইন চীফ'। তার নতুন 
পদবী হবে “মিনিস্টার অব ওয়ার? | ডিদেন্স দণ্ঠরের বাকী কাজ কৌন্দিলের 
ডিযেম্স সদস্য একজন ভারতীয় করবেন । কিন্ধ ইতিমধ্যে ভাইসরয় লিনপিখগো।, 
জনসন এ৭ং ক্রীপসের মীমাংপার নতুন ফমুলার খবর পেপেন। এই খবর 
পেয়ে তিনি বাগে ক্ষিপ্ু হলেন । ভাইসবয় আগেই জনসনের ভ'রতে আাগমনে 
একটু চিন্তিত হযেছিলেন । মি জনসন এবং কুজভেপ্ট ভারতের সমন্থা 
সমাধানের ব্যপারে ভক্তক্ষেপ ব্রেন তাহলে তাকে ব্কোরদায় পণ্ডতে ভবে । 
তিলে আবার "মেরী পাপ চ'চিল কোম্পনীর শরণাপন্ হলেন। চাগ্লি 
রুজঙেল্টকে জিজ্ঞেস করলেন যে কর্ণেল জনলনেনু ভারন্তে 'মাগমনে+ উদ্দেশ 
কি? তিনি গ্রীপন এবং ভ৫তীষদ্রে অ'লে'চনারু হন্ধ্য নাক গল চ্ছেন 
কেন? চাচিল কুজভেপ্টকে অনভ্ুবোধ করলেন জনমন ধেন জ্ীপসের কাজ- 
কর্সে কোন গ্রকাপ হন্তক্ষেপ না করেন | (শ্রই সময়ে দিল্লি আমেরিকান 
সেন এবং ডিপোমা টিক আহলে 9240 সাউশ হই এশিমা কম। গর ন ম ছি 
১১৬ 1115141:05 8515010001017165 ) 

বছতেণ, চণাতলের এজ দ।বীবে স্বীকার করে নিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রীপসের টিশন বার্থ চে ইন্তিমপো আজাদ এক চিত লিখে ক্রাপসকে 
জানিয়েছংলণ 'য নতুন দমূলা তন্ঠঘামশ কংগ্রত এক জালিয সরকাণ? গহন 
বপতে পরস্থাত। এট পতন সপ্কাণকে পুন দ শত্ব দিতে হবে ৬দকে 
'5ন্না এক 'িবুদ*নে বললেন, বংগ্রেছেল ওহ দ'পীকে শ্বীকাঁল করে নেএয়া যাঁধ 
নংঃ। কংগ্রেস মুসলমান এবং ন্গপিলী জ।তির প্রতিনিধি নয়_এই ছল 
ন!র ববা। 

ব্ীপস দেশে ফিবে গিয়ে ব্রিটিশ কা'বনেটের কাছে তার বোপার্টে 
বলেন্ছলেন 2 *তাব শালোচনা মিশন বার্থ হবার পেছনে গান্ধ]জিত হাতল । 
কতণ গান্ধী আশঙ্কা ককেছিপেন যে ব্রীপল ধিশন সফল হলে দেশের 
নেতৃত্ব জ€হবপাপের হ!তে চলে যাবে । গান্বীজি ৯ই এপ্ল ওয়ার্ধা থেকে 
£1য় দু ঘণ্টা ধবে জওহবলালেব সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং 
অ।লোচন|কাপীন তান নেহরুকে আদেশ ধিয়েছিলেন যেন তারা ক্রীপসের 
গুস্তাবকে গ্রতণ পা করেন। এই কাংণবশত আজাদ শেষ মুতে পূর্ণ 
দাঁয়ত্সহ এক “জ,তীয় সরকার” গঠনের প্রশ্ত।ব করেছিলেন। এই “জাতীয় 
সরকার” গঠন করবার প্রস্তাবের পেছনে গুঢ় উদ্ধেখ্য ছল, যেন ক্রীপস মশন ব্যর্থ 
হয়। ক্রীপস আরও বলেছিলেন, কংগ্রেস হল 'এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান । কান 
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জংখ্যাগরিষ্ের প্রতিনিধি নয় এবং সংখ্যালঘুর! এদের অধীনে থাকতে চায় না”, 
শ্‌ 'নেহুরু' £ এদ, গোপাল, প্রথম খণ্ড, গৃষ্ঠা২৮৭ ]। 

ক্রীপস শৃন্ত হাতে দেশে ফিরে আসছেন শুনে কজভেন্ট বিশেষ বিচলিত 
হলেন। তিনি চাগিলকে এক জকুরী বার্ত। পাঠালেন। বললেন, দোহাই 
ক্রীপসকে শূন্য হাতে ফিরতে দেবেন না। তাকে আর একবার মীমাংসার চেষ্টা 
করে দেখতে বলুন [ "ট্রান্সফার অব পাওয়ার : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা--৩৩ ]1 কিন্ত 
চাটিল কজভেন্টের এই টেপিগ্রাম পকেটে পুরে রাখলেন এবং সহকমাঁঘের 
সঙ্গে এট বিষয় নিযে কোন আলোচনা করলেন না। কারণ চাঁঠি'লর অভিমত 
ছিল “সম্রাটের ব।জত্ব বিলিয়ে দেবার জন আমি ইংল্যাপ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইনি? । 

ক্রীপ দর প্রস্তাব কংগ্রেন দলকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিল। গান্ধীজি, 
পাটেল প্রমুখ ক্রীপসের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন । নেহরু, আজাদ, সৈয়দ 
মামুদ এরা ক্রীপসের প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন । আর একদল নিরপেক্ষ ছিলেন । 
পরে ডাঃ সৈয়দ চামূদ অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর কেসীকে বলেছিলেন : ক্রীপল 
যদি আর দৃই সপ্তাহ দিল্লীতে বেশি থাকতেন, তাঁছলে তার মিশন সফল হত। 
[ট্রন্সকার অব পাওযার' : হষ্ঠ খণ্ড, গৃষ্টা-১৯৯৮ ]1 

এতদিন জিন্না এবং মুনিম লীগের নেহার! কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার জন্যে 
দেরী করছিলেন। ক্রীপস দেশ থেকে চলে যাবার আগে মুনিম লীগ ক্রীপসের 
গ্স্তানকে প্রত্যাখান করল । 

১, ঝা নি 

ক্রীপসের আগমনে দেশে যে আশা উদ্দীপনার দীপশিখা জল উঠেছিল 
সেই আশার আলো নিভে গেল। দেশের চারদিকে নিরাশার ছায়া পডল। সব 
নেতার প্রশ্ন হল এব!র কী হবে? ক্রীপম চলে যাবার পর মাদ্র'জের কংগ্রেন দলের 
রাজাগোপালচ'রীর নেতৃত্বে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে দুইটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা ₹ল। একটি প্রস্তাবে বলা হল, শক্রর আক্রমণের 
লন্তাবনার সামনে দেশের জনসাধারণ চুপ করে বমে থাকতে পারে না। অতএব 
এক “জাতীয় সরকার' গঠন কর! হ'ক এবং জাতীয় সরকার গঠন করবার জন্যে 
লীগের সঙ্গে আলে।চনা শুকু কর হ'ক। আর একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের কাছে 
অন্ভুরোধ কর! হুল যে, মান্াজে মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে মাদ্রাজ 
কংগ্রেস প্রদেশে এক জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে চায় এবং এই সরকার 
গঠনে মাত্রাজের কংগ্রেসকে অশ্রমতি দেওয়া! হ'ক। ছৃইটি গ্রস্তাবই বিপুল ভোটে 
গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই সর্বপ্রথম কংগ্রেস দলের মধ্য ভাঙন ধরল। বলা 
যায়, পরোক্ষে এই হুল মূসপিম লীগের নেতা জিগ্নার প্রথম জয়। কারণ পরবর্তী- 
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কালে রাজাজী জিঙ্গার পাবিস্তান প্রস্তাবের একজন বড সমর্থক হয়েছিজেন। 

অল ইত্ডিয়! কংগ্রেস কমিটি রাজাজী এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের এই দ্বইটি 
প্রস্তা্বর বিরোধিতা করল এবং রাজাজীর এই কাধের তীব্র নিন্দা কর! হল। 
রাজাজী এর প্রতিবাদে কংগ্রেস কার্ধকণী সমিতি থেকে ইস্তফা দিলেন ! 
| এখানে বলা প্রয়োজন যে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেস প্রশালনের সময় 
বাজাজী অনেক কংগ্রেস নীতির বিরোধী কাজ করেছিলেন । প্রথমত বাজাজী 
তার সহকর্মী এবং কংগ্রেস কার্যকরী সামতিকে 1ণশেষ অবজ্ঞা, অন্রকম্পার দৃষ্টি তঙ্গী 
নিয়ে দেখতেন । এই সময়ে তাঁব বিশ্ষে বন্ধু ছিশ্নে মান্রাজের "মতি রক্ষণশীল 
গভর্নর এরসকিন | রাজাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি 
কংগ্রেস সদস্যদের পেছনে পুলিশের ফেউ লাগিয়েছিলেন । সমাজক্ী কংগ্রেস 
নেতাদের গ্রেপ্তার কবেছিলেন, “ভারতের স্বাধীনতার দাবী” শপ গ্রহণের 
ব্রিদ্ধে তিনি নিষেধ'জ্ঞ জ'রী করেছিলেন, এবং এক স্মাজত্ী পত্রিকার 
জামানত বাজেয়াপ্ত করেছিলেন । তিনি পক্রিঠিহাল ল এমে প্রমেপ্ট অ'ঈন 
ব্য র করে হিন্দী বিরোধী ভাষা আন্দে'লনকাপীদের গ্রেপ্তার করেছিলেন । 
পাস জ। *।প্রাজের গ-্নকে বলেছিলেন যে, কঠিন শক্ত আইন প্রয়োগ না 
করলে £ই দেশ শাসন কর! সগুণ নয । তিনি ভার কিছু প্রিয় সমর্থকদের ব্রিটিশ 
সরক।রের খেতাবের জন স্বপারিশ করেছলেন । এর পরে যখন হংল্য তের 
রাজার কশোনেশন উপলক্ষে কংগ্রেস দেশে দরবার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করল, 
তখন রাজাজী দরবার অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন চাদ্রাজে 
দ্রব'রকে বয়কট করা হবে না । গভ্রর এএমিকন এক চিঠিতে তার বন্ধুকে লিখে- 
ছিলেন £ পাজাজী আমার চাইতে বেশি রক্ষণশীল । আমি যদি কুডি বছরের আগের 
কথ" বলি, উনি (রাজাজী )ছু হাজাব্ বছু.১র আগে সঞ্র অশোকের কথা 
বলেন। রাজাজীর এই বাবহারে কংগ্রেস কাধকবী সমিতি ।বশেষ ঢু খ প্রকাশ 
করেছিল এবং কংগ্রেস কাধকণী সমিতিতে রাজাজীর এই নীতির সমালোচন। 
কর হয। রাঁজঃজী এই সভায় যোগ দেননি এবং গান্ধীজির সাহাযা নিন 
রাজাজ্ভীর এই কার্ধ সমালোচনার প্রস্তাবটিকে পরাজিত কর! হয় ( নেহুকু' £ এস. 
গোপাল' প্রথম খণ্ড, পৃষ্ট1--১২*-২৩১)। আব একটি কথা বলা প্রয়োজন । 
দেশ স্বাধীন হবার পরে বাজাজীকে প্রথমে পশ্চিম বাংলার গভনর এবং তারপর 
ভারতের রাষ্ট্রপতি হিনাবে নিয়োগ কর! হয়েছিল। রাজাজী হিলেন মহাত্মা 
গান্ধীর আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু ।] 

ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজি ভবিষ্তৎ নিয়ে চিন্তাভীবন! শুরু 
করলেন । তিনি রিজন' পক্্রিকায় তার মত ব্যক্ত করে লিখলেন যে, ভারত 
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'নাৎমীবাদ ফ্যামীবাদ এবং সাআঙ্গ্যবারের বিরোধী । আমি এই তিন পন্থী 
নেতাদের মধ্যে কোন পার্থকা দেখিনে। 

এ ছাড়া তিনি রাজাজীর নতুন প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন £ 
“আমি রাজাজীর প্রস্তাবকে সমর্থন করিনে |." দেশকে ভাগ করা আমি পাপ 
বলে মনে করি পরে আর একটি বিবুততে তিনি বললেন ঃ ব্রীণসের মিশনে 
আমি ছুঃখিত হয়েছি” আমার মতানুযায়ী তার] ( ব্রিটিশ ) তাদের দেশের ক্ষতি 
করেছেন । এবার তিনি “হব্জিন' পত্রিকায় লিখলেন £ যদি ব্রিটিশ সরকার এ 
দেশ থেতে স্থনিয়ন্ত্রিতভাবে চলে যায় তাছলে এদেশে শাস্তি বঙ্জয় রাখবার 
জন্বা কোন খরচ করতে হবেনা। 

ক্রযে ক্রমে শীন্ধীজির চিস্তাধ'বা আরও সুম্পট হল। তিনি আবার ব্রিটিশ 
সরকারকে উদ্দেশ্য কবে বললেন £ আপনারা এদেশ থেকে চলে যান -- হয় 
এ দেশকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিন" নতুবা অতাজকতার ধাতে ছেড়ে দিন... 
(68৮০ 17018 (9 0০9. 10 018 15 19০9 10001), 103৬৩ 101 10 2118101)১) 
"*আমি এ দেশে এক রক্তপাতহীন বিপ্লব দেখতে চাই "আমি চাই 'ব্রটিশ 
সামাজোর অবনান। 

গান্ধীজির এই বিবুতি সখাইকে বিশ্মিত কল । কী বলতে চ'ইছেন 
গান্ধী।জ? সাংবাদিক, ব্রিটিশ সরকার এমনাক নেহরুও প্রথমে গান্ধীজন এই 
বিবৃতি শুনে অবাক হুলেন। পরে ল.ংবাদিকদের কাছে গান্ধীজি তার বিবৃদঠকে 
ব্যাখা! করে বললেন : ইংরেজ সরকারের কাছে আমার অন্ুংরাধ আপনারা 
এ শয়। থেকে, সম ভারতবর্ধ থেকে চলে যান। তাই আমি দাবী কবছি 
ইংরেজ ভারত ছাড়” । 

গ।ন্ধীজি কী করতে চান, কী বলতে চান? হার মনের কথ! জানবার 
জন্যে এক বাঁক বিদেশী সাংবাদিক সেবাগ্রামে এএ। প্রথমে গান্ধজির সঙ্গে 
দেখ! করতে এপেন আমেরিকান সাংবাধিক লুই ।ফশার। ভার দেশ-বিদেশের 
অঠিজ্ঞত| প্রচুর "দীর্ঘকাল স্টাপনের রাজত্বে দিন কাটিয়েছেশ। ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তার জানবার মাকাজ্ষ। অপরিলীম -.. 

ফিশার এদে গান্ধীজির সঙ্গে দেখ! করলেন, তার “ইংরেজ ভারত ছাড়ো" 
প্রস্তাবটি সন্ধে জ:নবার আকাজ্ষ! অপারপীম, তিনি আরও কিছু জানতে চান। 
গান্ধীজি তাকে বললেন : বেশ রোজ ভোরে আগার ট্জ বর সময় এই 
বিষয় নিয়ে আলোচনা ক«ব। কারণ এরা ্ কদর তি 






ঘাবার জছ্ে অনুরোধ করছেন কেন? এই দুর্ধোগ মুহূর্তে ইংরেজ চলে গেলে 
আপনার দেশের ক্ষতি হবে-..মসাপনার কি ক্রীপসের প্রস্তাব একেবারেই পছন্দ 
হয়নি ? 

গান্ধীজি ফিশারের প্রশ্ন শুনে হাসলেন। বললেন, অতি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন । 
না, ক্রীপসের প্রস্তাব আমার একবারে পছন্দ হুয়নি। কারণ ক্র।পস আমাদের 
কাছে শুধু ভাবস্যৎংএর কথ! বলেছেন অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে কী পাব? কিন্তু 
আমি দূরের স্বপ্র দেখতে চাইনে" আমি জানতে চাই আজ কী পাব? 
ভবিষ্ুৎ-ঠর এ তিশ্র্তির উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই | তবে ইংরেজকে 
আমি নাজেহাল করতে চাইনে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি দাবী 
করছি £ ইংব্জে এ দেশ থেকে চলেযাক । “কুইট ইতিয়া।) 

তারপর আবার একটু চপ করে থেকে গান্ধীজি খপলেন £$ আমি ইৎবেজকে 
বলেছি” আপনারা এই দেশ ঈশ্বরের হানে নতুবা অরাজকতার হতে ছেড়ে 
দিন। &য়ত এব পরে আমরা সখাহ মিলে কুকুরের যত ঝগড়া বিবাদ করণ -। 
তারপর যখন অ।মাদের হাতে দায়িত্ব চলে আসবে তখনই আমরা মীমাংসা 
টেবিত। 1 বক্সব। 

£ কিন্থ ধরন যদি ইংরেজ এই দেশ থেকে না চলে যায়*তাহলে আপনি 
বী কববেন? লুই ফিশার জানবার মাগ্রহ প্রকাশ করলেন। 

£ তাহলে শর্দের এহ দেশ থেকে চলে ঘেতে বাধা করব”*গান্ধীজিব এই 
জব বে বেশ দৃঢ়তার স্বর [ছল। তাহলে আম শ্রিগর্খগরই এদেশে এক 
অধহযোগ আন্দোলন শুরু করব 

£ আপণি এই আন্দোলন নিয়ে অন্ত কারো সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচন! 
করেছেন? লুই ফিশার জিজ্ঞেস করলেন । 

£ না, এই আন্দোপন 'নযে মন কাকুর সঙ্গে কোন কথ। বালনি। তবে 
অমার হরিজন পত্রিকায় এই আশোলনা ন.য় লিখোঁছ 

তারপর গান্ধীজি তাগ গলার ত্বর |নচু করে বললেন £ হংরেজের প্রশাসনে 
(কিছু ধাসিস্ত মনোঙাবসম্পন লোক আছেন "“তাবা চায় না আমাদের দেশ 
কোন প্রক।র উগ্লাত কুক 1_ এরা এই দেশকে, কোন স্বাধীনতা দিতে 
চায় না। 

গান্ধীজ-খিশারের আলাপ প্রালোর্চনা! উশ-বিদেশে- ছর্ডেষে পডল। 
'ক্রটিশ সরকার এবার গোপনে খবর নিতে ৬ করল £ গান্ধীজি কী করছেন 
1কংবা কী করবেন? কংগ্রেসের ঘরের খবর নেবার জন্তে তাণা এক শক্তিশালী 
বিভীষণ বাছিনী গঠন করল। গান্ধীজির এবং কংগ্রেপের মব কাজের খবর 


১ 


ব্রিটিশ লরকার পেত। তবে গান্ধীজি লুকিয়ে কিছু করতেন না। সবই 
তিনি গ্রকাস্ত্রেকরতেন। সরকারের এই বিভীষণ বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু ঝড় 
বড় কংগ্রেসের নেতারাও ছিলেন । 

একদিন “ইংরেজ ভারত ছাড়? প্রস্তাবের খসড়া গান্ধীপ্গি তার শিষ্া! মীরা 
বেনের মারফৎ এলাহাবাদে কংগ্রেম কার্ধকরী সমিতির দণ্চরে পাঠালেন । তিনি 
ইচ্ছা প্রধাশ করলেন যে তার এই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস সদস্যর আল'প- 
আলোচন] করুক, তারা প্রস্তাবের ভাল-মন্দ বিচার করে ধেখুক। 

ক্রীপসের আলোচনা ভেঙে পড়বার পর নেহরুও কিছুটা মুষড়ে পড়ে- 
ছিলেন! ক্রীপসের সঙ্গে তার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিন। ক্রীপস তার আলোচনা বার্থ 
হবার আগে *্হরুর কাছে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন £ আপনার 
কাছে আমি শেষবারের মত অন্থুরোধ করছি কারণ আপনার এই সিদ্ধান্তের 
উপর ছুই জাতির ভবিষ্তৎ সম্পর্ক নিও করবে” আমরা আমাদের ছুই দেশের 
জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা দৃঢ় করতে চাই-”আজকের এই স্থযোগ 
তবিষ্ততে আবার নাও ফিরে আসতে পারে" অন্ত কিছু হয়ত হতে পারে, তবে 
বন্ধুত্বকে সুদুঢ় করবার মত এমন হযোগ আর হবে না | নেতৃত্ব ই) আপনর 
নেতা হবার ক্ষমত। আছে-_এই কাজ সম্পঙ্ন আপনি করতে পারেন। নেতাকে 
এই মুহূর্তে অসম সাহস দেখিয়ে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করতে হবে, 

' আমি জানি আপনার এ সাহস আছে... “নেহক" : এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, 

পৃষ্ঠা-২৮৪ ]। কিন্তু জওহরলালের কিছু করবার ছিল না। তিনি ক্রীপসকে 
বলেছিলেন যে সীমার লঙ্ঘন ছাড়িয়ে তিনি কিছুই করতে পারবেন ন।। এক্ষেত্রে 
তার হাত-প! বাধা ছিল । " 

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ব্রিটিশ সরকারকে বেকায়দায় ফেণপবার কোন 
ইচ্ছেই নেহরুর ছিল না। তিনি লড়াই-র অন্তর তৈরি করবার এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার 
কাজে কোন বাধা |দতে চাননি । তার এই সিদ্ধাস্ত অন্ুঘায়ী তিনি অল ইয়া 
রেডিওতে এক ব্তৃত৷ দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করোছলেন। কিন্ধু মৌলানা 
আজাদ তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করেন। নেহুক পুই জনমনকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে, কলকাতায় গিয়ে তিনি শ্রমিক ধর্মঘচ মেটাবেন। জনসন 
“স্টেট ডিপা্টমেপ্টে' এক চিঠি ?লখে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে 
নেছরুর কাছ থেকে স্বপ্রকার পাহাযা পাবেন। 

“আমি নেহককে পুরো। বিশ্বা করি। কারণ নেছরু তাকে বলেছিলেন, 
যদ্দি জাপানীরা ভারত আক্রমণ করে তাহলে আমর শুধু তাদের বিরুদ্ধে 
'আনহযোগ আন্দোলন করব না, গরিলা যুদ্ধ করব এবং “পোড়ামাটি” নীতি 
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অবলম্বন করব [ 'নেছক' £ এদ' গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা২৮৮ ]। 

নেহরু জানতেন, গান্ধীজি তার “যুদ্ধের কাজে সহযোগিতার ন'তির 
বিরোধী । কিন্তু নেহরু চুপ করে খসে থাকবার পাত্র ছিলেন না। তিনি 
দিল্লীতে এক প্রেদ কনফারেছ্দে [ ১২ই এপ্রিল ১৯৪২, ধাদ প্রকাঁশিত হয় 
১৩ই এপ্রিল ১৯৪২] বলেন যে, তিনি স্বভাষ বৌসের “পাক্ষীগোপাল” সৈল্- 
বাছিনীর বিরোধিতা করবেন” এই  সৈষ্ঠবাহিনী শুধু জাপানীদের অধীনে 
এক দুতুল সৈন্তাবাতিনী ছাঁড়া আর কিছুই নয়। 

-নেঙকুর এই নীতি এবং বক্তৃতা গাস্বীজিকে বিচপিত করল। তিনি নেহ৫কে 
বললেন যে তার এই নীতি কংগ্রেসের মধ বিভেদ কটি করবে। তিনি ক্ললেন্ 
যা্দ নেহকুর নীতি অন্তবায়ী কাজ করা হত তাহলে কংগ্রেস এত শক্তিশালী 
প্রতিষ্ঠান হতে পারত নাঁ। পরে গান্ধীজি নেহরুকে তাব গগবিলা যুদ্ধ' করবার 
বিবৃতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিলেন | নেছর? £ এম গে'পাল, 
প্রথম খণ্ড, পৃষ্া-২৮৯ 11 

এপ্রিলের শেষে কংগ্রেস কার্ধকণী সমিতির এক সভ' চল। এই সভায় 
গান্বীর্জ 2 নত পারেননি, তবে তিনি একটি প্রস্তাবেব খসডা কার্যকরী 
সমিতির কাছে পাঠিয়েছিলেন । তিনি কাধঈরী সমিতিকে ভয় দেখিয়ে 
“লেছিংলন, যি আমার প্রস্তাণকে গ্রহণ না কণা চয় হলে আম'র অন্চরদ্ে 
কগ্রেস থেকে লে, করে নেব । মাজ যার যার শিজেদের পথ পেছে নেবার 
সময় এলেছে 

ক্রীপসের “মশন ব্যর্থ চবার পর গান্ধীক্জির প্রভাব অনেক বুদ্ধি য়েছিল। 
(ত'ন দৃঢ় বিশ্বংদ করেছিলেন যে, এদেশ থেকে ইংরেজের চলে যাওয়াই হবে 
[ববেচকেণ কাজ । ইংরেজের সঙ্গে আলাদ] অ.লাচনা কবে *. ন ফল হবে 
না_কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল, এ দেশকে ভাগ করা। গর্ধীজি ত'র 
প্রস্তাবে বলেছিলেন যে জাপানের ভ।ততের সঙ্গে কোন ন্লছ নেই, তার 
কলহ হুল ব্রিটিশের সঙ্গে। ব্রিটেন ভারতকে বক্ষা কত্পতে অক্ষম-_এবং এখান 
থেকে তার প্রস্থান কর! উচিত। তাহলে ভারত নিজেকে আক্রমণকারীদের হাত 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিন্ত স্বাধীন ভারতের প্রথ্" কাজ হবে 
জাপানের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা নিয়ে আলোচন! স্থকু করা । জাপানকে বলা 
দরকার ভারতের জাপানের বিরুদ্ধে কিংবা! অন্ত কোন জাতির বিরুদ্ধে কোন 
শক্রতা নেই। তবে জাপান যর্দ ভারতকে 'ক্রমণ করে এবং ইংরেজরা য্ধি 
প্রস্থান না করে তাহলে ভারত জাপানের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু করবে। তবে “পোড়ামাটির' নীতি শুধু যুদ্ধের লামগ্রীর উপর করা হবে 


নও 


[ ্বীক্ঘফার অব পাওয়ার? £ ছিতীয় খণ্ড, পৃষঠা--৬৬-৬* ]। 

জওহরলাল গান্ধীজির প্রস্তাবের খসড়াকে স্বীকার কৰে নিতে পারলেন না। 
তিনি আপত্তি করলেন। তার বক্তব্য ছিল যেগাম্ধীজি ভাব প্রস্তাবে পরাজয়ের 
মনোভাব এবং জাপানের প্রতি সহান্ভূতি দেখিয়েছেন নি বললেন, গান্ধী জি 
বিশ্বাম করেন যে চত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। যদি আমরা 'বাপুর' পথ 
অনুসরণ করি তাহলে আমরা চক্রশক্ভি, জর্মানী-জাপান-ইতালি শক্তির নীরব 
সমর্থক এবং অংশীদার হব-"এছাড়া প্রস্তাবের এই খসড়া আমাদের নিজেদের 
শক্তিকে দুর্বল করবে । মিব্রশক্তি ভারতকে শক্র বপে গণ্য করবে " এবং 
আমাদের ধ্বংস করবে" র্ছুনে তারা যা করেছিল। পরে নেহরু গান্ধীজির 
প্রস্তাবকে 1কছু পরিবর্তন করলেন কিন্তু কার্ধকরী সমিতি এ সংশোধিত 
প্রস্তাবকে ১১-৬ ভোটে প্রত্যাখান করল এবং গান্ধীর্জির আল প্রস্তাবকে 
গ্রছণ করল। , নেহরু তাগ প্রস্তাবে বলেোছলেন যে, ভারতের অন্য দেঁশের 
সঙ্গে কোন ব্গড়াবিবাদ নেই" ভারত নাৎসীবাধ ফাশিস্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী 
নীতির বিরোধী ' যদি ভারত স্বাধীন €ছ'ত তাহলে তার লডাই থেকে দুধে থাকা 
সম্ভব হত"ভ্রিটেন ভারতের শাসন অবসান ককুক**'কংগ্রেমন বিশ্বাম করে 
ন] যে, দেশের স্বাধীনতা অন্ত কোন শক্তির সাহাযো কিংবা আক্রমণের মাধামে 
পাওয়া ঘাবে। ভারতের উপব আক্রমণ করা হলে অছিংম অসহুযে!গ আন্দোলন 
কৰে তার মোকাবিলা করতে হুবে। 

যাও কংগ্রেস কাধকরী সমিতিতে নেহকুর পরাজয় হু, তবু কংগ্রেস 
সভাপতির অনুরোধে সদন্তরা! নেহকুর প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন। 

সম্ভবত জওহরলাল তার সহকমাঁদের কাছে মিভ্ত্রশক্তিণ সপক্ষে তার পীতিকে 
কার্ধকরী করবার আর এক স্থখোগ্‌ দেবার অগ্থরোধ জানিয়েছিলেন । কারণ এই 
সময়ে প্রেসিডেপ্ট কজভেল্ট বিখ্যাত লেখক এডগার মোর মাধামে নেহুরুর কাছে 
এক খবর পাঠিয়েছিলেন । এনেহুরুকে বল উনি যেন আমার কাছে চিঠি লেখেন 
এবং আমাকে ভারতের জন্যে কী করতে ছবে তার ইঙ্গিত দেন | দরকার হলে 
এই চিঠি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ মারফত পাঠাতে পার [এডগার ম্রো-জান্ি 
টুদিবিগিনিং, £ পৃষ্ঠা ২৫৭ ]1 

জনমন ছ্েেট ডিপা্টমেপ্টকে অঙ্গরোধ করেছিলেন, যদি আমেরিকা এনং চীন 
ভারতের স্বাধীনতা "বং স্বায়ত্ত শাসনের সপক্ষে এক বিবুতি দেয় তাহলে নেহরুর 
হাত আরও শক্ত হুবে। কংগ্রেস কার্ধকরী সমিতিতে নেহঞ্র জয়লাভের 
পর জনমন আনার কুজভেপ্টের কাছে আবেদন করে বললেন, ভারতের জন্বে কিছু 
ককন। কিন্তু কুজভেন্ট পরে এই ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি । 


৪ 


ফারণ তিনি বললেন আমেরিকার জনগণের বিশ্বাস যে ইংল্যাণ্ড এষ ঘুদ্ধে ভারতের 
কাছ থেকে সমর্থন পাবার জন্যে এবং ভারতের সমন্তা সমাধান করবার সব চে্ারই 
করেছে “কিন্ত ভারতের রাজপীতিবিদরা সর্বপ্রকার আপে।ব মীমাংসার বিরোধী । 
এট কারণে প্রেমি:ভণ্ট কুজভেন্ট কংগ্রেষকে আর কোন প্রকার সাহায্য করলেন 
না। [যদিও ট্রান্সফার ঘৰ পাওয়ার+ বই-এর ভ্বিতীয় খণ্ডে দেখতে পাওয়া যায় যে, 
কুজভেপ্ট ভারতের সমস্যা সমাধান করবার জ.-এ/ ধনু চেষ্টা করেছিলেন কিস্কু 
চার্চিল প্রেসিডেণ্ট কুজভেপ্টের কোন আবেদনে ক।ন দেননি । একবার প্রে(সডেণ্ট 
কজভেন্ট চাচিলকে হুমকি দিক্সেছিলেন আপনি ভারতের সমস্যা সমাধান করুন। 
ঘদি না|! কবেন তাহলে আমাকেই কিছু করতে হবে। এর জবাবে চাটিল 
বলেছিলেন যে যুদ্ধের এই ছুর্ধোগের সময়ে আপনি আমাদের বিপদে ফেলবেন না 

এই ধরনের কথার আভাস প্রেমিডেপ্ট রুজভেল্ট এবং চাচিলের টেলিগ্রামের 
মধ্যে পাওয়। যাবে । ] 

প্রেসিডেপ্ট কুজভেণ্টের কিছু করবেন না, এই মনোভাবের আভ'ন পেয়ে 
ব্রিটিশ সরকার আরও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিল। ইংরেজের এই 
“ভাবত শিখে শীতি নিয়ে প্রায়ই গান্ধীজ এবং জওহরলালের মধ্যে বচসাঁ 
বিবাদ হত। গান্ধীজি বিশ্বাপ করতেন যে “ইংরেজ ভারত শাদনের জন্যে 
অন্থপবুক্ত । অঙ্এব গ ন্ধীছজি ইংরেজ তারত ছাড” এহ দাবী করেছিলেন কিন্ত 
নেহকুর এই হ্‌ক্তকে স্বীকার করে নিতে মনে দ্বিধ! ছিল। 

প্রেসিডেন্ট ক্ুজশেট ভাবতের সমন্কা স্ম'ধানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করবার পরু এবং ভাবত সরকার যখন কংগ্রেস সদস্যদের 
বিভিন্ন অজ্ুচাতে গ্রেধার এবং অত্যাচার করতে শুক করেছিল, তখন নেহকুব 
মিজ্রশক্তির সপক্ষে কিছু বলবার আর কোন ৩।ফ1! ছিল ন1। 

মে মালের শেষে নেহুক্ সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা কএলেন। 
এবার গান্ধীজির চাপে পড়ে নেহক্ু স্বীক।র করে নিগেন ঘে বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে ইংবেজ শাসনের অবসান হওয়| একান্ত আবশ্যক । এছ ডাএই মূহুর্তে 
যদি ইংরেজ সরকার-বিরোধী কোন আন্দোলন শুরু না কর! যায় তাহলে ভাঁবস্ততে 
কংগ্রেসের ইংরেজ সরকার-বিবোধী আন্দোলন শুরু কণবা« আর কোন ক্ষমতা 
এবং স্থযৌগ থ'কৰে না। কী করে ইংরেজ শাসকদের [বিতাডিত করা যায় সেই 
সম্বন্ধে গান্ধীজির কোন স্ুম্পষ্ট চিস্তাধার! কিংবা নীতি ছিল না। জওহরলাল গণ- 
আন্দোলন কিংবা সত্যাগ্রহ্ন করবার স ক্ষে ছিলেন না। অথচ গান্ধীজি 
জনগণকে “ডিরেক্ট এাকশন' করবার জন্তে তৈরি হতে বলেছিলেন । তবে তিনি 
ঠিক করেছিলেন ঘে এই আন্দোলন শুক করবার আগে একবার এই বিবয় নিয়ে 


১৬ 


টপ সিক্রেট-২ 


তাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন। জাপানীদের কোন প্রকারে সাহাঘা 
করবার ইচ্ছেও গান্ধীপ্রির ছিল না। 

এই আন্দেলন কোন নীতির ভিভিতে কর] হবে এ নিয়ে গান্ধীজি এবং 
নেহরুর পঙ্গে বেশ মতবিরোধ দেখা দিল। নেহ্‌কু যখন 'ডরেক্ট এযাকশন' 
করবার বিরোধিতা করলেন তখন গান্ধীজি নেহকুকে ভতগনার সরে বললেন £ 
তুমি যাদ আমার সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ না দাও, তাহলে আমি তোমাকে 
বাদ দিয়েই এই আন্দোলন শুরু করব [ “নেহরু? : প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, 
গৃষ্ঠা২৯২ ]1 

গান্ধীজি এবার চিয়াং কাইশেকের কাছে চিঠি লিখে এই আন্দোলন শুরু 
করবার কারণ বর্ণন। করলেন। তিনি এই চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই সংগ্রাম 
করে ভারত তার নিজের ভবিষ্তাতের পথ বেছে নেবে । চিয়াং কাইশেকও চিঠির 
জবাব দিয়েছিলেন, কিন্ত ভারত পরকার চিয়াং কাইশেকের চিঠি প্রকাশ কএতে 
দেয়নি । 

“কিছুদিন পরে কংগ্রেসের কাধকরী সমিতির এক বৈঠক হল । এহ বৈঠকে 
কংগ্রেদপ কাধকরী সমিতি সরকারকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হন্তাস্তরিত 
করবার জন্যে অনুরোধ করল । এই প্রস্তাবে বল! হল তারতের স্বাধীণতা শুধু 
ভারতের জন্যে নয়। সমস্ত পথিবার শাস্তি এবং স্থুৎক্ষার জন্যে এই স্বাধীপ্তা 
প্রয়োজন । কংগ্রেসের এই মুহূর্তে মিত্রশক্তিকে বেকায়দায় কিংবা বিপর্যস্ত 
করণর কোন ইচ্ছে পেই কিন্তু কংগ্রেসের আবেদনে যদি ইংরেজ সরকার ক।প 
ন] দেয়, তাছলে কংগ্রেন গান্ধীজির নেতৃত্বে এক অহিংস আন্দোলন শুক 
করবে। ব্রিটিশ সরকারকে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবার জন্যে কছু সময় 
দেয়াহল। আরও ঠিক হল কংগ্রেস কার্ধক্করী সমিতির আগামী অধিবেশন 
ণই আগষ্ট ১১৪২,বোদ্বাইতে কর] হবে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। 

কিছুপ্দিন পরে গান্ধীজি এবং নেহরু এক প্রকাশ্ বিবৃতিতে বললেন যে 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আর আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। ক্রীপসের 
প্রস্তাব 'অকার্ধকরী”। অতএব ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ভারতের ম্বাধীনতা 
দেবার কথা ঘোষণা করুক | এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কংগ্রেস কারধাকণী 
সঙ্গিতি প্রেসিডেন্ট কজভেপ্টের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা করেছিল। 
আজাদ রুজভেন্টকে মধ্য রেখে যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যে এক মীমাংসার প্রস্ত/বও 
করেছিলেন । অবস্তি তার এই গ্রন্তাবের একটি সর্ত ছিল ঘে ভারতের স্বাধীনতাকে 
ইংরেজ সরকার স্বীকার করে নেবে। আজাদের এই গ্রস্তাবে গান্ধীজি তার 
উপর বিশেষ বিরক্ত হয়েছিলেন । 


ত্ 


কংগ্রেস শিগগিরই কিছু একট! করবে তার আঁভাম ভারত সরকার এবং 
তাইসরয় আগে থেকে পেয়েছিলেন । ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের এই আন্দোলনে 
পরিকল্পনার সুম্পষ্ট একটি ছবি তার! সংগ্রহ করলেন। কারণ পুলিশ কংগ্রেসের 
এলাছাবাদের দরে ছান। দিয়ে এবং কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে সরকারের 
ইনটেলিজেম্স দপ্তর আসম্গ “ইংরেজ ভারত ছাড আন্দোলনের অনেক 
প্রয়োজনীয় কাগজ এবং খবর সংগ্রহ করেছিল। এ সময়ে কংগ্রেস মহলে 
পুলিশের চর ছিল। তারপর উত্তরপ্রদেশের গভর্ণর হ'লেট লিনলিথগোর কাছে 
খবর পাঠ।লেন £ খুব সন্তবত বোগ্াই কংগ্রসের অধিবেশনের পর এই 
আন্দোশন শুরু করা হবে। 

ভাইমবয় লিনালথগো এবার তার কর্তা আমেরীকে জিজ্ঞেদ করলেন £ এবার 
কী করি বলুন? আমেরী গান্ধীজিকে জুল'ই মাসে গ্রেধার করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্ত পরে ঠিক করা হল যে মাগ।মী কংগ্রেস অধিস্শেনে হিংবেজ ভারত ছাড' 
প্রস্তাবটি গৃহীত হুধার পর গান্ধীজি এবং অন্যান্য কংগ্রেম সদস্যদের গ্রেণ্া4 
করা হবে। এ ছাড়া এই আলন্ে।লন দমন করব4 জন্যে ভ ইসর্যকে প্রচুর 
ক্ষমতা দেওয়া হল । আন ভাইসবযকে জানালেন গান্ধীজিকে গ্রেপ্তারের পর 
এডেনে এনং কংগ্রেস সদন্ডদের আফ্রিকার নিয়ামাল্যাণ্ডে আটক করে রাখা 
হবে। কিন্তু ভারতের জনমত তীব্র হতে পারে এই চিন্তা করে পরে ঠিক কর! হল 
গ'দ্বী(জাক পুন ৭ আগা খান প্যালেস এব করগ্রস সদশ্তণের আহমদনগর 
থে ম টক কবে বাখা হবে 

ক্ণগাষ্টের প্রথম দকে ভ'বতের ইনটে।লজেন্স দপ্পুর আর একটি প্রয়োজনশ্য 
খবর সংগ্রহ করেছিল । খব্বটি হল “হংরেজ ভারত ছাভ' এ আন্দোলন কী 
ধরনে হবে এএং এই আন্দোলনের সময কা কর' লব । 

২৮শে জুলাই মাদ্রাজ কংগ্রেস নেতা পট্টভি সীতাবামিয়ার বা ত কংগ্রেস 
সদন্যাদের এক গোপন বৈঠক হুণোছঞ | এই বৈঠকে প্রায় উশান্রশজন কংগ্রেম 
সদশ্য উপস্থিত ছিলেন। ( এর মধ্যে একজন ছিলেন বিভীষণ অর্থাৎ ভারত 
সরকারের ইনফরমার । কারণ তিনিই এই বৈঠকের আলোচনার খবর 
সরকারকে দিয়েছিলেন ) সেধিন এ বৈঠকে আলোচনার বিষ ছিল 'ইংরেজ 
ভারত ছাড' এই আন্দোণণ শুরু হলে কংগ্রেশ সান্তগা কী ধরনের কাজ করবে। 
সতীয় এক প্রস্তাবে ঠিক করা হল যে আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
সর্বত্র এক ইন্তাহার বিলি করতে হবে € র এই ইন্তাহার 'অধপ্রদেশ 
সার্কুলার ল।মে পরিচিত হয়েছিল )। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে এই 
আন্দোলনের মূলত হবে এক অহিংস আন্দোলন। এই আন্দোলন অহ্যায়ী 


খপ 


দেশের সবাইকে জাইন ভঙ্গ করতে বলাহবে। আইনজীবীর! তাদের পেশা' 
ত্যাগ করবেন” কলকার্খানার শ্রমিকের! ধর্মঘট করবে, মদশ্গীজার দোকানের 
পামনে পিকেটিং করা হবে, সরকারী ট্যাক্। দেওয়া! বন্ধ করতে হবে এবং 
জেলখানার কয়েদীরা এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে ইত্যাদি । 

এই রকমের বিভিম্ন খবর পাবার পর লর্ড লিনলিখগো! ঠিক করলেন ষে 
কংগ্রেস সদন্যদের আন্দোলন করবার কোন স্থযোগ দেওয়! হবে না। তিনি স্থির 
করলেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা কংবেন এবং কংগ্রে্ 
নেতাদের গ্রেণার করবেন। 

যুদ্ধের পর পট্রভি সীতারামিয়া প্রথমে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন ঘে 
গান্ধীজি শন্বপ্রদেশের কমিটির সাকুলার রচনা করেছিলেন কিন্ত গান্ীজি তীব্র 
প্রতিবাদ করবার পর পষ্টরভি লীতারামিয়া তার ভুল স্বীকার করেন। [লর্ড 
ওয়েভেলের পেখিক লরেষ্সের কাছে লেখা চিঠি, «ই আগষ্ট ১৯৪৫, '্ট্রামফার 
অব পাওয়ার" £ প্রথম খণ্ড ] 

ও ১ ধ্ 

তারপর মাস ঘুরে এল এঁতিহাসিক ৮ই মাগষ্ট। এদিন গান্ধীজি তার 
আন্দোলনের নীতি ব্যাখ্যা করবেন-_-এবং ভাইসরয়ও গান্বীজি এবং কংগ্রে 
মদন্তদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রস্তত হয়ে বসেছিলেন । ছু'পক্ষ£ এক চূড়াস্ত 
গ্রামের জন্টে গ্রস্তত হল। 

প্রথমে বত দিতে উঠলেন কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কালাম, তিন 
ক্রীপমের পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই আসন্ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ 
করলেন এবং ব্যাথা! করলেন, কেন কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রভণ করতে 
পাবেনি। তারপর বক্তৃতা দিলেন নেহরু এবং প্যাটেল। 

ঠিক রাত বারোটার পর গান্ধীজি তার এতিহামিক বক্ৃত৷ দিতে উঠলেন । 
ন্ভপিক অবিচলিত কগম্বর$ তার চোখেমুখে ভয়ের কোন চিহ ছিল না, 
গান্ধীক্তি বলতে শুরু করলেন £ এই দেশ, এই ভারত হল হিন্দু-মুপলমান্ে র 
মাতৃভূমি"আজ আমরা ঘে আন্দোলন শুরু করব, এই সংগ্রাম হল হিন্মু- 
মুসলমানের সর্বঙাতির, দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করবার জন্তে এক 

গ্রাম। কংগ্রেম কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, এ হ'ল সর্বজাতির সংস্থা। 

গান্ধীজি বলতে লাগলেন £ আমরা কী চাই? আমরা চাই স্বাধীনত! 
এছাড়া আমরা কিছুই চাইনে |" 

£ আজ আমি আপনার্দের স্বাধীনতার এক মন্ত্রে দীক্ষিত করব। আপন।র! 
হায়ে গেথে রাখুন"”। আপনারা যখন শ্বা-প্রশ্থান গ্রহণ করবেন, তখন: 
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'যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়-এই মন্ত্র হল “করেঙ্গে ইয়ে মরেজে-'ভু 
অর ডাই। হয় আমরা দেশকে স্বাধীন করব, নতবা দেশকে শ্বাধীন করতে 
গিয়ে প্রাণ দেব। আজ আমি প্রতি ভাবতীয় নাগরিকের কাছে এই মাবেদন 
করছি, যেন এই মুহূর্ত থেকে তারা মনে করেন যে দেশকে স্বাধীন ক্রবাঁর জন্যেই 
তারা সেচে আছেন এবং প্রয়োজন ভলে দেশের শ্বাধীনতার জনে তাবা প্রাণ 
দেবেন। 

'আজ ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করুন যে দেশ স্বাধীন না হওয়। পর্বস্ত 
আপনারা কেউ নীরব নির্বাক হয়ে বসে থাকবেন ন1। "আজ যিনি এই 
স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দেবেন তিনিই ম্বাধীনহার ম্রখের আস্বাদ পাবেন, 
যিনি প্রাণ বাচাবাব চেষ্টা করবেন তিনি স্বাধীনতার স্থথ থেকে বঞ্চিত হদ্নে। 
স্বাধীনতা! কোন ভীকু কাপুরুষদেব হন্যে নয়।? 

এবপঞ গান্বীজি বললেন যে তিনি পুলিশের ধমকে কিংবা হুমকিতে ভয় 
পাবেন না। 

শ্রোতাবা সবাই শীলব নিস্তব্ধ ভঠ্য গ'ন্ধীজির বক্তৃত, শুনল। গান্ধীজির 
ঘবক্তা ধন শেষ হলঃ তখন গাত প্রা একটা । 

“গান্ধী জ ইরেজ গার হুড, সংগ্রামের জন্ব সবাহকে প্রত্বত ভতে 
বলেছেন”_ এই কথা ছ ভয়ে পড়ব সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক নবজাগবণ শুরু 
হল, ও1”তেখ স্বাখানতা সংগ্রঃ শুকু হল শুকু ধল ৫ শতৃন অধ্য য। পরে 
ব্রিটিশ সবক বও স্পীকার করল ফে ৯৯ ম্াগষ্ট ১৯৪২ ইংব্জে ভরত ছ'ড, 
সংগ্রথম হল ভ'রতে ব্রিটিশ সাম্রাজোর অবস+নের প্রথম দিন 

পিতা] শেষ তবাক সঙ্গে সঙ্গে বেস্ব'ইর গভর্ণব রজার লামলী ভাইসবরয় লর্ড 
লিনালথগে'কে খবর ধিলেন £ গান্ধীন্দি জর বক্তৃতা শেষ করেছেন এরপর : 

এর পরে শুক হল শাসকগোর্ঠিব কংগ্রেসের বিকদ্ধে অভিযান । দিল্লী থেকে 
প্রতি প্রদেশের গভরবকে নির্দেশ দে'ষা হল, কংগ্রেসকে বেআইনী গুতিষ্ট ন বলে 
ঘোষণ1 করুন | যাব" গান্বীজির দীং্রজ ভাবত ছাড' আন্দেলনে যে'গ দেবেন 
তাদের গ্রেপ্তাৰ করুন - | শুক হল সরকার এবং জনগণের মধো লডাই। 

ঞ কট ঠ ঙ 

৯ই আগষ্ট, ১৯৪২ সাল। 

গতাস্থগতিক নিয়মানুদারে ভোর চারটের সময় গান্ধীজির ঘুম পাওল। 

আগের দিন বোথ্বাই'র বাজারে এক গুজব রটোছল যে গান্ধীঙ্জিকে গ্রেপ্তার 
করা হবে। এই গুজবের খবর গান্ধীজির কানেও এসেছিল। কিন্তু গান্ধীজি 
এই গুজবে বিশ্বাস করেননি । তিনি হেসে তার সেক্রেটারী-বন্ধু মহাদেব দেশাইকে 
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বলেছিলেন, অসম্ভব আমাকে পুলিশ গ্রেথার করবে ন|। 

কিন্ত গান্ধীজি ভুল আন্দাজ অনুমান করেছিলেন । 

ভোর চারটে, নির্জন, নীরব বোস্ছাই শহর। শহর তখনও ঘুমিয়ে আছে। 
এদনি সময় পুলিশ এনে বোদ্বাই'র বিড়লার ঝাঁড়িতে ছাজির হল। এত তোকে 
পুলিশ কী চায়? সবাই পুলিশকে দেখে বিশ্মিত হলেন। 

পুলিশ গান্ধীজিকে বলল, আমর! আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি... 

আজ এই পুলিশ বাছিনীর নেতা! ছিলেন স্বয়ং গুলিশ কমিশনার । 

গান্বীজি কোন প্রতিবাদ করলেন না। তিনি কারাগারে যেতে গ্রস্তত। 

পুলিশের গাড়িতে উঠবার আগে গান্ধীজি সবাইকে বললেন আমি গতরাজে 
দেশবাসীর কাছে বলেছি দেশের এই সংকট মুহূর্তে তাদের কী কর্তধ্য। আই 
তাদের বলব তারা যেন একটি কাগজে লিখে রাখে 'করেজে ইয়ে মরেজে' । পরে 
সেই কাগজটি যেন তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখে । তাহলে দেশের সখাই জানতে 
পারনে দেশের আসল সেবক কে? 

পুলিশ গান্ধীজিকে গাড়ি করে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে নিয়ে গেল। 
তারপর একটি বিশেষ ট্রেনে করে তাকে পুনায় নিয়ে যাওয়া হল। 

(অনেকে বলেন থে গান্ধীজি নেতাজী স্থভাষের জাপান কিংবা জান 
সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে ভারতে আগমনের আশঙ্কা করেছিলেন । এ 
প্রসঙজে লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডসের কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে [ 'নেহকু £ 
এ পলিটিক]াল বায়োগ্রাফি?, পৃষ্ঠা১৪৬ ]। 

এডওয়ার্স বলেছেন : ছার্মানী থেকে স্থুভাষের বক্তৃতা প্রতিদিন ভারতবাষীরা 
শুনতে পাচ্ছিল। এছাড়া জাপানীদের ইংদ্জে বিরোধী প্রচার বুদ্ধিঙজ'বীদের 
মনকে আকৃষ্ট করছিল । দেশের সর্বজ্র এক উত্তেজনা হগ্টি করেছিল। এবং 
দেশবাসীদের মনে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেখার আকাজ্ষ।ও বাড়ছিল। 
গান্ধীজির পক্ষে স্বতাষ জাপানী সেনাবাহিনীর নেতা হয়ে ফিরে আসবেন 
এ ছিল চিস্তাশক্তির বাইরে। ন্ৃভাষের আগমনের আগেই গান্ধীজি দাবী 
করলেন, দেশকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিন 'কুইট ইগ্ডিয়া'। গান্ধীি এক বড় 
মছান নেতাচহলেও নিজের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সতরকক ছিলেন। তার চারপাশে কোন 
শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব তিনি সহ করতে পারতেন ন1। এই কারণে জিনা, 
স্থভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে বিদ্বায় নিতে হয়েছিল ।) 

ভোর পাঁচটার সময় পুলিশ এগার জন কংগ্রেম নেতাদের বাড়িতে গিচ্ধে 
হাজির হল। তারপর ট্রেনে করে সবাইকে পুনায় নিয়ে ঘাওয়! হল। 

এখান থেকে কংগ্রেস সাস্তদের দেশের বিডি জেলখানায় নে'র। হল। 
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নেতারা কেউ তরুণ ঘুবক ছিলেন না, বৃদ্ধ এবং ক্লাস্ত। জেলখানায় 
খাকাকালীন কংগ্রেস সস্তদের মধ্যে তৃমূল তর্কবিতর্ক শুরু হত। তাদের এই 
আলোচনা এত তীব্র হত যে, চার বছর পরে তারা যখন জেলখান! থেকে মৃক্তি 
পেলেন তখন একে অন্তের অঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 

আহ্মদনগর জেলখানায় থাক ক্কালীন আজাদ, আসফ আলি, সৈয়দ মামুদ এবং 
নবেজ্ দেব নেহকুর সঙ্গে ছিলেন এবং এদের মধ্যে কিছুদিনের জন্য বন্ধুত্ও 
ছিল। কিস্ক পরে বন্ধুত্বের মধো কিছুটা চিড ধরল। নেহক এবং সৈয়দ মামূদ 
বেশ কিছুদিন এক কারাগারের একই সেলে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন 
সৈয়দ মামুদকে মুক্তি দেয়া হল। জওহরলাল খবর পেলেন যে সৈয়দ মামূদ 
'কুইট ইন্ডিয়া” প্রস্তাবের বিরোধিতা! করে ভাইসরয়কে এক চিঠি লিখেছিলেন 
এবং নিজের মৃক্তি আদায় করবেছেন। নেহরু এই খবর শুনে অবাক হলেন । 
[ 'নেচর? 2 এম. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ট।-২৯৮ ] 
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৯ই আগ, ১৯৪২। 

সারা তারতের গ্রামে গ্রামে গাস্ীজির বার্তা রটে গেল কবেঞ্জে ইয়ে মরেজে' 
. ইংরেজ ভারত ছাড়। দেশব্যাপী শুক হুল বিপ্লব, ধর্মঘট । 

ভারতের কিছু কিছু ইংরেজ মহলেও লিনলিথগোর নীতির তীব্র সমালোচনা! 
করা হন কলকাতাব ইংরেজ বণিক সম্প্রদয়ের মুখপাত্র “&্রটসমানের” 
সম্পাদক আর্থার মুব লিখলেন £ 

“এই নীতি কী ভাইসরয় একা নিয়েছেন না তিনি মিত্রশক্তির 
হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে এই নীতি গ্রছণ করেছেন । যদি মিত্রশক্তির 
সঙ্গে পরামর্শ না করে ভাইলরয় ক.এস দমননীতি ঘছণ করে থকেনঃ 
তাহলে এই নীতির পরিবর্তন করা দরকার । ছ্েটস-যানের এই সম্পাদকীয় 
ভাইসরয় লিনলিথগোকে ।বচলিত করল। তিনি ত্দানীস্তন প্রেটঅম্যানের 
মালিক লর্ড কাটোর শরণাপন্ন হলেন। (তিনি নালিশ করলেন আর্থার মূর 
সরকারের শীতির সমালোচনা করছেন। তাকে এ পদ থেকে বরখাম্ত কর! 
ছ?ক। লর্ড কাটে। কোন আপত্তি করলেন না। আর্থার নুরের চাকুরী গেল। 

আগষ্টের বিপ্লব সব চাইতে তীব্র হয়েছিল বিহারে । অতীতে পাটনা__পাটলি- 
পুত্র_ছিল সত্রাট অশোকের রাজধানী । এখান থেকে সম্রাট তার শাস্তির দূত 
পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর চারদিকে । কিন্ত আগস্টের বিপ্লবে এ পাটন! হুল 
হিংসার অগ্িকুণ্ড। পাটনা শহরের দেয়ালে দেয়ালে লেখা হল “ইংরেজ 
ভারত ছাড় । 
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১১ই আগষ্ট, ১৯৪২**, 

সকাল প্রায় এগারটা হবে" 

পাটনার গর্দানিবাগ সরকারি সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী 
ঘোরাফেরা করছিল। প্রদেশের গভর্ণর স্টুয়ার্ট) তার চীফ সেক্রেটাগী ওয়ালটার 
লেসী এবং আই-জি রবার্ট রাসেল সেক্রেটারিয়েটের বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন। 
কারণ তারা খবর পেয়েছেন থে কংগ্রেস সদন্তরা এক বড় মিছিল করে তেরজ। 
ঝাণ্ড হাতে নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দ্বিকে এগিয়ে আসছে। উদ্দেশ, তারা 
সেক্রেটারিয়েটের ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে তাদের তরঙ্গ ঝাণ্ডা ওড়াবে। 

একদিকে সশন্ব পুলিশ টহল দিচ্ছে, অপর দিকে রয়েছে মিছিলের সদস্যর]। 
এদের হাতে কে'ন অস্ত্র নেই। এত বড় মিটিংয়ে সবাই যোগ দিয়েছে, ছেলে 
বুড়ো। সবাই চিৎকার করছে খন্দে মাতরম, 'ইরেজ ভ!রত ছাড?। মিছিল 
সেক্রেটাবিয়েটের কাছে এসে পৌছুবাব সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মিছিলের শির 
শোভাযাত্রীদেব উপর গুলি চালাল । কিন্তু জনতা! পুলিশের এই গুলিতে ভয় পেল 
না। তাশ আবার বিকেলে সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ করল । রাত্রের মধো 
পাটনা হল এক রণক্ষেত্র। একদিকে সরকারের সেপাই, অপরদিকে কংগ্রেসের 
সমর্থকেরা। অবস্থার অবনতি দেখে গভর্ণর ঢল] হুকুম দিলেন প্লেন ঠিক রাখ । 
প্রয়োজন ছলে আকাশ থেকে বোমা বর্ণ করব । 

এধিকে বিহারের বিভিন্ন শহর থেকে আবও ভয়াবহ খবর এসে গভর্ণবের 
কানে পৌছুল। ছ'পর", মুঙ্গেল, ভাগলপুব, মুজাঃফরপুর সবই হুল ছোট ছোট 
রণক্ষেত্র | 

শুধু বিহারে নয়, দশের “অন্ত প্রদেশেও বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল। 
সংবাদপত্ত্রের মুখ বন্ধ করবার জন্যে সরকাব বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপঞ্জের 
সম্পাদকীয় এবং খবরের উপর সেম্সরশিপ জারী করল। পাটনার 
“লার্চলা ইট” পত্রিকা বন্ধ করেদে'য়াহল। “ইত্ডিয়ান নেশনস্” পত্রিকার উপর 
সেল্সণশিপ জারী করা হুল। কিন্তু ছিগিয়ান নেশনস্ এই আদেশ মানতে 
রাজি হল না। অতএব এই পাত্রক] বন্ধ করেদেয়াহল। এক সপ্তাহের মধ্ো 
বিহার হল এক বিভীবিকার প্রর্দেশ । আগষ্টের বিপ্রবের ঢেউর তরজ অন্য সব 
প্রদ্দেশেরই গায়ে এসে লাগল। বাংলা, বোস্বাই, উত্তর প্রর্থেশ-- সব প্রদেশ 
থেকে জনতার বিক্ষোভ মিছিল, সরকারী দপ্তরে হানা, আক্রমণের এবং 
জনতার উপর পুলিশের গুলি চালনার খবর পাওয়া গেল। 

জেলখানা থেকে গান্ধীজি সরকারের এই হিংত্র নীতির প্রতিবাদ করে 
ভাইসরয়কে চিঠি লিখলেন | তিনি লিখলেন, আগষ্টের আন্দোলন শুরু করবার 
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আগে হামি আপনার সঙ্গে আলাপ-মালোচন! করবার ইচ্ছ। জানিয়েছিলাম | 
আপনি কোন কথাবার্তা বলবার স্বযোগ আমাকে দেননি ।--অথচ আপনি 
কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করে দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সষ্টি করেছেন". এবং 
দেশপাসীএ কাছে কংগ্রেশ ও আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছেন... 

লর্ড শিনশিথগো| এই চিঠি পাবার পর যাত্র ছশ্পাঈন জবান দিলেন। 
তিনি বলেন, দ্বুঃখিন্ধ এ ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে অ।লোচনা করবার 
কোনও ইচ্ছে শামা নেই 

কিছুদিন পরে আগা খ'ন প্যালেসে গান্বীজির পদ্ধু সেক্রেটারী মহাদেব 
দেশাই মারা গেলেন । মহাদেব দেশাই-এর মৃত্তাতে গান্ধীজি বিশেষ বিচলিত 
ছলেন। কারণ মহাদ্দেব ছিলেন তার দীর্ঘদিনের সহচর" মহাদেব ছিল আমার এট 
সংগ্রামের এক বী” সৈনিক” সে আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষবে পালন করেছে। 

গান্ধাজির গ্রেপ্াবের খব? কুজভেনকে “চস্টিত করে তুলেছিল । তিনি 
আন্তরিক তাবে ভারতবর্ষের সমন্যার সমাধান করত চেয়েছিপেন। তার পন 
চিঠির অনুরোধ অংবেদন কছুতেই চিল কেন কান দেননি । ছার সব 
চিঠর ডণাখে ঢচর্চিল শ্ধু বলেছিলেন, ভারতের ঘটনা আমাদের নিজস্ব 
ঘরোয়া আভাস্থরীণ বাপার । এ নিয়ে আপনি কেন চিন্তা করবেন না। 

এই সয়ে ম্বামেরিকীতে অবস্থিন ব্রিটিশ £হ্বাসাডার লর্ড হালিঘ্যান্স 
চাচিলের কাছে এক £ধেশেষ গে।পনীয় চিঠিতে লিখন £ দিল্লীর আমোরকান 
কনন্রাল জেনারেল, জর্জ মেরিল (এই সমধে ভারতে আমেপিকার কে'ন 
'ৃতাবাস' ছিল না ) স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাছে এক্র বিশেষ গোপনীষ গিঠিতে 
জানিয়েছেন যে, ভারতেন বহু বিশেষ করে কপকাতর ব্যবসাফীরা, হিন্দু 
মুসলমান এবং যুরোপীয়ন সম্প্রদায় প্রচুর অর্থ দিয়ে ষে মৃসলিম লীগ কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে এবং ভাবতের সমন্যা যেন কোন সমাধান 
না! হয় তার চেষ্টা কপছে। 

ভাইলরয় [লনলিখগো। কিছুদিন পরে তার প্রধাণমন্ত্রী চ'চিলের শরণাপ্ 
হলেন। তিনি খবব পেয়েছেন ভারতের জটিল সমন্তা সমাধান করুবার জন্যে 
আমেবিক!ব দুইজন ন্বপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ উইগ্ডেল উইল্‌কি এবং শেরউড 
এডি দিল্লীতে আসছেন । এর! এদেশের বাজনীতি এবং আমাদের সমস্যার 
কিছু বোঝেন না, ভাইসরয় লিখলেন । এবা এখানে এলে গোলমাল হতে "রে। 
এর জবাবে আমেরী তার ভাইসবয়কে নির্দেশ দিলে £ দেখবেন এব যেন কংগ্রেম 
বন্দীর সঙ্গে দেখা না করতে পারেন? চািশ পিখলেন £ এদের হাত করতে 
আপনার কোন অন্বিধে হবে না। কারণ উইলুকি এবং শেরউড এডি দুজনেই 
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স্তাম্পাইন পান করতে ভালবাসেন। কিন্ত তাইসরগ্ন ফোন বিদেশী রাজনীতিবিদ 
এ দ্বেশে আসছেন শুনলেই আতঙ্কিত হতে উঠতেন। ভারতের প্রকৃত অবস্থা 
কেউ জানুক তিনি চান না। 

সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেল ঘে বিহার ছাড়া 
অন্ত সব প্রদেশে "ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন করতে গিয়ে মোট ৩৪* জন 
পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে । আহতদের সংখ্যা ৬৩১ জনের কিছু বেশি 
হুবে। প্রায় ষাটি শহরে পুলিশ এবং সৈন্যবাছিনীকে গুলি চালাতে 
হয়েছিল। এর দরুন প্রায় ৫৭টি ব্রিটিশ সৈনাবাছিনীকে ব্যবহার করতে হয়েছিব। 

ইতিমধ্যে "আমেরিকার জনমত'কে উল্লেখ করে আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজদুত 
লর্ড হ লিফ্যাক্স আবার বিদ্বেশঃস্ত্রী ইডেনকে লিখলেন £ 'প্রেমিডেপ্টের উপর 
বিভিন্ন স্ছল থেকে চাপ দেয়! হচ্ছে যেন অনতিবিলম্বে ভারতের সমন্তার দূর 
কর] হয়। এই প্রচার যেমনি করেই €ঃক বন্ধ করতে হবে। সমস্তা সমাধানের' 
কিছু একট করুন ।' 

একদিন চাচিল এক গার্ডেন পার্টিতে আমেরীকে বললেন, ভারতের বর্তমান 
পরিস্থিতি এবং আমাংর কার্ধকলপ নিয়ে লজ্জা পাবার কারণ নেই। 
দীঘ আশি বছর ধরে আমণা এই দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করছি এবং ভারতীয়দের 
শান্তি দিয়েছি- | কিছ্ধ চাঁচিল এবং তার সহকম্পদের ভারত নিয়ে চিন্তা 
করবার অন্ত একটি কারণ ছিল । সেই কারণটি হল লিং ব্যালান্স"--যুদ্ধের 
আগে ভারতে বিভিম্ন ধরনের কাজ রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাি করবার জন্তে 
ভারত ইংল্যাণ্ডের কাছে খণী ছিল। কিন্তু লড়াই শুরু হবার পর ব্রিটিশ সৈন্তা- 
বাহিনীকে ভারতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ইংল্যাণ্ডেরই ভারতের কাছে উল্টে! 
ধণহয়েছিল। এই খপেব পরিমাণ ছিল তখন প্রায় চারশো! মিলিয়ন পাউগু। 
অতএব কী করে এই গ্রালিং ব্যালান্স সমস্ত! সমাধান করা যায় এ নিয়ে আমেনী 
এবং লিনলিথগে! ভাবতে শুরু করলেন। কিছুদিন পরে তার! বুঝতে পরলেন 
যে, সমস্য! গুকতর এবং বর্তমানে কিছ করলে হইংপ্যাপ্ডের ক্ষতি হবার সম্ভাবণ। 
আছে। অতএব চুপ কণেে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের পরিচয় । [ 'জিঙ্গা অব 
পাকিস্তান ষ্টানলী ওলপোর্ট পৃষ্ঠ1-২১২ ]1 

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দেশের অচল সমন্তা লমাধান করবার 
জন্যে রাজাগোপালাচারী এক প্রস্ত(ব করলেন। তার প্রস্তাবনযায়ী এই সন্ধিক্ষণে 
“ভাইসরয় হবেন রাজার মত”। তিনি দেশের কিছু গণামান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে 
এক জাতীয় সরকার গঠন করবেন। এই সরকারে প্রথমে পাঁচজন কংগ্রেস 
অদশ্তকে নেয়া হবে এবং পরে জিন্াকে তার ইচ্ছান্গযায়ী সন্ত নিয়ে এই 
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সরকারে যোগ দেবার জন্যে অন্গরোধ করা হুবে। এ ছাড়া সংখ্যালঘু কিছু 
প্রতিনিধিদের এই সদশ্তসভায় নে'রা হবে। রাজাগোপালাচারী মত প্রকাশ 
করলেন যে, তার এই প্রস্তাব কংগ্রেস কিংবা মূললিম লীগ প্রত্যাখ্যান করতে 
পারবে না। কিন্ত জিঙ্গা রাজাজীর এই প্রস্তাবকে “ঘুড়ি উড়ান, প্রস্তাব বলে বর্ণনা 
করলেন [ জিন্না অব পাকিস্তান? £ ট্রানলি ওলপো" পৃষ্টা-২২১ ]। 


দ্ৰই 


“ইংরেজ ভারত ছাড়” আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মছাসিম্ধুব ওপা 
থেকে আর এক বীরের কথম্বর শোন! গেল। তার লেই পৌকুষ কগঠম্বর ভারতের 
আবালবুজ্ধবনিত সবাইকে পাগল করে তুলল। 

ভারতের সব গ্রামে গ্রামে, শহরে, পথে-ঘাটে, মেই মহাপুকষের আবেদন 
শোন] গেল। 

তিমি আমাকে এক বিন্দু রক্ত দাও, অমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব! ব্লাড 
ফর ফ্রীডম "1, 

এই বীরের নাম হল স্থভাষচন্দ্র বোম । পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় 
নাগরিকেরা তার নাম দিয়েছিল “নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বোস” এবং জনগণের 
কাছে তি'দ 'নেতাজী+ নামে পরিচিত হয়েছিলেন । 

সমাট ইরঙ্গজজেবকে বুদ্ধিতে পরাজিত করেছিলেন ছত্রপতি শ্িবাজী | তিনি 
সম্রাটের ফাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে দিল্লীর আলমগীরুকে নাজেহাল করেছিলেন । 
তেমনি নেতাজী স্ৃভাষচন্দ্রও তার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে 
ভিটিশ সবকারকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন । 

দেশ থেকে পালাবার আগে সুভাষচন্দ্র কলকাতার ব্লাকহোল-হলওয়েল 
মঠমেণ্ট--নিয়ে এক আন্দোলন শুক কবেছিলেন । তার এ আন্দোলনের দরুন 
ব্রিটিশ সরকার তাকে তার এলগিন রোডের বাড়িতে 'নজরবন্দী” করে বেখেছিল। 
নেতাজী এই সময় থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করলেন। কারণ দেশ থেকে অর্থাৎ 
ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার পরিকল্পনা তিনি আগেই 
করেছিলেন। 

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১ সাল। খুব সকালে স্থভাষচচ্ছ্রের শাড়ির সামনে 
এক গাডি এসে দাড়াল। এই গাড়িগণ ভেতরে গিয়ে বললেন এক যুপলমান 
শিক্ষক এবং নেতাজীর ভ্রাতুম্ুত্্র শিশির বোস। এ মুসলমান শিক্ষক ছিলেন 
স্থভাষচন্দ্র নিজে । তিনি বাইরে মোতায়েন পুলিশের চোখে ধুলে! দিয়ে এ ভোরে, 


কলকাত! থেকে পালিয়ে গেলেন। তারপর কলকাতা থেকে ছশো মাইল দুরে 
গিয়ে তিনি পেশোয়ার যাবার জন্যে এক ট্রেন ধরলেন। পেশোয়ার থেকে তিনি 
কাবুলে গেলেন। প্রথমে গাড়ি করে গেলেন, কিন্ত গাড়ির যন্ত্র বিকল হয়ে যাবার 
পর সুভাষচন্দ্র ছুই আফগান বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হেটে খাইবার পাশ এবং সীমান্ত 
পার হয়ে আফগানিস্তানে পৌছুলেন। কাবুলে উত্তমাদ নামে এক ভারতীয়র 
সাহাযা নিলেশ। ইতালির এন্বাস।ডাব স্থৃভাষচন্দ্রকে এক ইতালিয়ান পাসপোর্ট 
দিলেন। এই পাসপোর্ট নিয়ে স্থভাবষচন্দ্র প্রথমে মস্কো গেলেন। পরে সেখান 
থেকে তিনি বালিনে গিয়ে হাজির হলেন । 

সুভাষচন্দ্র যখর্শ বাপিনে গিষে পৌঁছুলেন তখন বালিনে একদল ভারতীয় 
নাগরিক তাদের শবিষ্তুৎ এবং ভারতের হ্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। 
এরা ঘুরোপের এই যুজের সময় কী নীতি গ্রছণ করবেন ভাবছিলেন। স্তাবচন্জ 
এইসব ভারতীয়দের নিয়ে এক নতুন সংস্থা গঠন করলেন। এই সংস্কার ন'ম 
হল “আজাদ হিন্দ । 

এই নতুন আজাদ হিন্দ সংস্থাকে সংগঠন করবার জন্যে ত'র অনেক স'হাযোর 
দরকার ছিল | চাই অর্থবল, চাই প্রযোক্নীয জিনিসপত্র | স্বভাষচন্্র তার ভারতীয় 
বন্ধুদের ধললেন, আমর! ভারতীয় আমাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ছল দেশকে 
স্বাধীন করা। বর্তমানে জার্মানদের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে পিছু বলব না। 
রুরাপেব লডাইর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই (নেতাজ্জীব তিণ 
অন্থরাগী নান্দিয়ার। গিরিজা মুখাজি এবং আবিদ হাসান এই কথা লেখককে 
বলেনছলেন )। বাঙ্সগিনে পৌছুবার পর ১৯৪১ সালের জুন মাসে স্থভাষচন্দ্র রোমে 
গিয়ে ইতালির বিদেশমন্ত্রী চিয়ানোব সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলেন। 

চিয়ানো ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখালেন না। ববং 
স্থভাষচন্ত্রকে রোমের এক হোটেলে নজরবন্দী করে রাখ! হল | “চিয়ানে! ভায়েবী' 
পষ্ঠা-৩৫৫ ]। বালিনে নাতশী সরকারও ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষ 
কোন আগ্রহ দেখাগেন ন1। ছিটলারও ভারতের স্বাধীনতার দাবীর খুব সমর্থক 
ছিলেন না। নেতাজী হিটলারের সঙ্গে দেখ! করেছিলেন । কিন্ধ তাঁকে দেখে 
বিশেষ আরু হননি । কিছুদিন পরে নাৎসী সরকার নেতীজীকে তাদের রেডিও 
'আজাদ হিন্দের প্রচার কাজের জন্তে ব্যবহার করবার সুযোগ দিল। নেতাজী 
“আজাদ হিন্দ রেডিও গঠন করলেন ৷ পরে স্ুভাষচচ্দ্রের কাজকর্ম দেখে নাৎসী 
প্রচার সচিব গোয়েবলম বিশেষ আরুঃ হয়েছিলেন ৷ কিছুদিন পরে মূসোপিনী 
স্থভাষচন্্রকে নিষ্বে বিদেশে এক “সাময়িককালের সরকার গঠন” করবার 
'ইচ্ছ! প্রকাশ করলেন। কিন্ত হিটলার এই প্রন্তাবকে সমর্থন করলেন না। 


তন 


ইতিমধ্যে জাপান সরকার বিদেশে ভারতীয়দের নিয়ে এক সামগ্নিককালের সরকার 
গঠনের সম্ভাবন! নিয়ে চিস্তা-ভাবন! শুরু করেছিল। 

বাণিনে স্থৃভাষচন্দ্র "আজাদ হিন্দ নামে এক মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করতে 
শুরু করলেন । কিন্তু এটসণ ছোট ছোট কাঁজ করে তিনি ধুব সন্ধষ্ট ছিলেন ন!। 
পর তিনি ঠিক করলেন, জর্মাণীতে বন্দী ভারতীয় সৈন্ভদের নিয়ে এক সৈন্য 
বাহিনী গঠন করবেন । 

ন।ত্শী সরকার বন্পা ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক সৈস্কবাছিনী গঠন করবার 
এমুমতি দিপপেন। গঠন করা হল “ইগুয়ান লিজন? | এই সময়ে “ইপ্ডিয়ান লিজনে+ 
পৈম্যবাছিণীর সংখ্য ছিপ প্রায় তিন হাজার । বালিনের তিগারগার্তেন এলাকান্ছ 
স্থভাষচন্ত্র 'ইণ্ডিয়ান লিজনের এক দগ্চর খুললেন । শ্রভাষচন্দ্র এই ইত্িয়ান 
লিজনের গঠনের কাজ নিয়ে যুরোপের চারদিকে ঘুরে বেড়!তে ল।গলেন। তিনি 
বিন ও:বতীয় মেনাগের একত্র করবার চেষ্টা করলেন। স্থভাষচন্দ্র এইসব 
সৈন্ দের কাছে শারুত* হ্!ধীন-হার কথ। এপলেন আমার দেশ পরাধীন । এ& 
পর।ধীন দেশে স্বাধীনতার পতাকা তুপতে হবে। কানের মধ্যে ভাএতীয় 
জেপাঞ। 5শাঁষচন্দে* আন্ত'খকতায় আক% হল। ক্রমে ক্রমে ভভাষচন্দ্রের 
আজাদ [হন্দ সংস্থা শক্তিশালী হতে লাগল । কিন্ত তি।ন বুঝতে পারলেন বাল্লিলে 
বসে থেকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রা্ 
করতে হসে তাকে দেশের আরও কাছে এগিয়ে যেতে হবে । কিছুদিন পরে 
£ভাবচন্ত্র দখিণ-পূর্ এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে আহবান পেলেন £ আপনি 
আমাদের এখানে আসুন | আমাদের ইগডয়ান ন্যাশনাল আমিব পরিচালন গ্রছণ 
করুন- | তারপর এল জাপান সরকারের আমন্ত্রণ । 

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের ইপ্ডিয়ান 2 নাল আমি এবং 
ইত্ডিয়া ইন।ডপেনভেন্ট লীগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । 

সঃ ০ নঃ ও 

পয়ল] অক্টোবর, ১৯৪১ সাল। 

থাইল্য!গের রাজধানী ব্যাংকক । 

দিনট! ছিল গুমোট গরম। 

বিকেলের কিছু আগে এক ডাকো টা! প্লেন থেকে এক জাপানী মেজর নামলেন, 
তার নাম ছিল ইমালিতা হিরকাজ্ধু এ ছিল তার ছল্পনাম। তার আস নাম ছিল 
মেজর ফুজিয়ারা ইয়াইচি.-। তাকে এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ গুধচরের কাজ 
দিয়ে থইল্যাণ্ড মালেশিয়া এবং বর্জার স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে, বিশেষ কবে 
ভারতীয়দের সঙ্জে যোগাযোগ রাখবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ এই 


৩৭ 


'পয়জিশ বছরের জাপানী যুবক জানতেন যে কিছুদিনের মধ্যে জাপানী সৈল্ত- 
বাঁছিনী এইসব এলাকা আক্রমণ করবে। এই আক্রমণের সময় জাপাপীদের 
স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিক্ন কাজের জন্যে ঘরকার হবে ৷ যদি ফুজিয়ারা তার 
কাজ ভাল না! করে করতে পারেন তাহলে জাপানীদের আক্রমণ এবং এইসব 
দেশগুলি দখল করে নেয়! খুব সহজ কাজ হবে না। ফুজিয়ারাকে বল। হয়েছিল 
যে, ভারতীয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একক এবং সংগঠন করে ইংরেজ বিরোধী 
এক বাহিনী গঠন করতে হবে। 

১৯৪১ সালে ফুজিয়াবা হুংকংর ব্রিটিশ জেলখানা থেকে তিনজন 
ভারতীয়কে পালিয়ে যেতে সাছাযা করেছিলেন এবং তাদের পরে এক জাপানী 
জাহাজে করে « ইল্যাণ্ড পাটয়েছিলেন। এই তিনজন ভ'রতীয় বাংককের 
জাপানী এস্বাপীর মিলিটারী এটাচীর সজে যোগাযে'গ করেছিল। পরে 
ফুজিয়ারার সঙ্গে তাদের আবার দেখা হযেছিল। 

জাপানী সৈনবাহিনীর কর্তৃপক্ষেব কাছে থ'ইল্যাণ্ড ছিল বিশেষ গ্ররুত্বপুণ 
দেশ। ব্যাংককে পৌছুবার পরের দিন মেজর ফুজযাবা এন্বাসীতে গিয়ে জাপানী 
বিল্টারী এটাচী কর্নেল তামুর'র সঙ্গে দেখা কবলেন। কর্নেল তামুরা 
ফুজিয়ারাকে তিনটি বিশেষ কাজের নির্টেশ দিলেন । প্রথম কাজ হল ভাবতের 
ত্বাধীনতা সংগ্রামের যেসব প্রতিষ্ঠ'ন আছে সেইগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা এণং 
এ সংস্থা গুলেকে একত্র করে ভ'রুতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা । তুই, 
বিদেশী চীনা এবং মালেশিযাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাবোগ র'খা এবং তা 
তৃতীয় কাজ হল মালেশিযাকে হরিমাওর ( এট] ছদ্বানাম, এর পুরে। নাম হল এ” 
টাইগার প্রজেক্ট ) সঙ্গে যোগাঁযোগ রাখা । মিলিটারী এটাচী তামুর ফুজয়াবাকে 
সতর্ক করে বললেন যে তাকে খুব মাবধানে কাজ করতে হবে। কারণ থাই 
সরকার এই ধরনের ম্পাই'র কাজ একেবারেই পছন্দ করেন না। এছাডা তান 
ফুজিয়ারাকে সাবধান করে বললেন, থাইল্যাণ্ডের কোন জাপানী বাসিন্টার সঙ্গে 
তিনি যেন কোন সংশ্রব না বাথেন। 

বারো অক্টোবর, দুপুর বেল! ফুজিয়ারা আবার মিলিটারী এটাচী তামুবর 
বাড়িতে গেলেন। এখানে মাথায় পাগভী বাধা এক শিখের সঙ্গে তার আপাপ 
হল। এই শিখের নাম হুল প্রীতম সিং। আলাপ -আলোচনাকালে জিয়া 
জানতে পারলেন 'তিনি যে তিনজন ভারতীয়কে হংকংএর জেলখানা থেকে পালিয়ে 
যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে এক্গন ছিলেন প্রীতম সিং'এর বন্ধু। 

প্রীতম সিং নিজেও ১৯৩৯ সালে দেশ থেকে পালিয়ে ব্যাংককে এসে আন্তান! 
গেড়েছিলেন। 


প্রীতম সিং'র সঙ্গে কথাবার্তা! বলে ফুজিয়ারা জানতে পারলেন যে থাইল্যাণ্ডে 
ছুইটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ্ডিয়া 
ইনডিপেনডেপ্ট জীগ* এবং এর অধিকাংশ সন্দশ্যই ছিল শিখ। আর একটি 
ভাবতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ইন্দোথাই কালচারাল এসোনিয়েশন। এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠ।নের মধ্যে কোন প্রকার বন্ধুত্ব বিংব1 সপ্ভাব ছিল না । অনেক চিস্তা- 
ভাবনার পর ফুজিয়ারা ঠিক করলেন যে, তিনি গ্রীতম সিং এবং শ্প্তিয়া 
ইনিপেনডেণ্ট লীগের” সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবেন। এই মিদ্বাস্ত 
নেবার পেছনে আর একটি গৌণ কারণও ছিল । “ইপ্ডিয়! ইনডিপেনডেন্ট লীগের; 
সধস্ত থাইল্যাণ্ডের চার কোণে ছড়িয়ে ছিল। 

ইন্দোথাই কালচারাল এসোসিয়েশন” লাধারণত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কাজ- 
কর্ম নিয়ে প্রচার করত । এই প্রতিষ্ঠানের স্কানীয় ভারতীয়দের উপর খুব বেশি 
প্রভাব ছিশ না। 

ফুজিয়ারা গ্রীতম সিংএর কাছ থেকে আরও জাঁনতে পারলেন যে মালেশিয়াতে 
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ভ|রতীয় সেনার! হল ইংরেজ বিদ্বেষী, 
ফুজিয়ারা ঠিক করলেন যে গ্রাতম সিং'এর সাহাযা নিয়ে তিনি এইলৰ ভারতীয় 
সৈন্যদের মধ্যে ইংরেড সরকার বিরোধী প্রচাব কাজ করবেন । 

১৯৪১ সালে জাপংনে কনো মন্ত্রীন৬'র পতন হল । দেশের নতুন সরকার গঠন 
ক€লেন জেনারেল ঢ-তা। টজোর মন্ত্রীসভা যুদ্ধ শুরু করবার সিদান্ত গ্রহণ করল। 
ঠিক চল জ*পান প্রথমে পার্ল হ'ববার আক্রমণ করবে। তারপর থাইলাগু, 
(সঙ্গ পুত দখল করা হবে। ফুজিয়ারা এই আক্রমণের খবর অ'গেই জানতে 
পেরেছিলেন | বিদ্ধ তিনি ভীতম সিং কিংক তার কোন সহকমর্ঠ” কাছে এই 
আক্রমণ পবিকল্পনার কোন আভাস দেননি । অবশ্যি যুদ্ধ শুর হলে কী করা 
সম্ভব হবে সেই নিয়ে আলে'চনা করেছিলেন । দুজনে মিলে ঠিক কুলেন, পড়াই 
শুক হলে তারা বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীএ লড়াইতে বাধা সঙ্গি করবেন। 
পবে ফুজিয়ারা তার ভারতীয় বন্ধুদের সহযোগিতা! নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন 
করবে। এই দলের নাম হবে ফ্ুজিয়ার| কিক।ন' ( কিকান মানে “এজেন্সী )। 
অবশ্ঠি ফুজিয়ারা দলের নামকরণ করদলন ফুজিয়ারা, এফ এফ মানে “ফেগ্শীপ 
এবং “ফীডম”। এছাঁড়া আরও ঠিক করা হল প্রীতম সিং এবং তার সহকর্মীরা 
জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিত! করে তাদের সঙ্গে এগিয়ে ধাঁবে। 

এছাড়া ঠিক হুল প্রীতম মিং এবং ফুজিয়াব। জাপানী অধিরূৃত এলাকায় 
ভারতীয় নাগরিঞ্দের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করবেন। এক চুক্তিপত্র 
এইসব শর্ত লেখা হুল এবং পরে চুক্তিপত্রটি টোকিও'র সামরিক বাহিনী 


৩৯ 


ছেডকোয়াটার্দে পাঠিয়ে দেয়া হল। 

৪1 ডিসেম্বর ফুজিয়ার] খবর পেলেন যে, ৮ই ডিসেম্বর জাপান পাল” হারবার 
আক্রমণ করবে। তারপরে থাইল্যাণ্ড এবং সিঙ্গাপুর আক্রমণ কর হবে। জাপানী 
সেনাবাহিনী ঠিক করেছিল যে তারা থাইল্যাণ্ড অতিক্রম করে মালেশিয়া এবং 
সিঙ্গাপুরে যাবে। জাপানীরা তাদের এই আক্রমণের কিছু আভাগ দিকে 
থাই সরকারের কাছে এক কূটৈতিক নোট পাঠাল। 

থাই সরকার এই ধরনের নোট পেয়ে বেশ আতঙ্কিত হল। কীব্যাপার? 
তারা এই ধগনের নোট জাপান সরকারের কাছ থেকে আশ! করেনি । 

এই গুরুতর পাঁবাস্থতি নিয়ে আলোচনা কণবার জন্তে থাই পরকারের 
ক্যাঁবনেটে : এক |খশেষ জরুরী মিটিং কর! হল। কিন্তু ৬1লোচনাকালীন দেখা 
গেল ষে, প্রধানমন্ত্রী পিবুন সোংগ্রাম ক্যাধিনেটের এই বৈঠকে অন্থপস্থিত। গুর্ব 
শোন] গেল তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। এ খবর শুনে সবাই হতভম্ব হুল। 
প্রধানমন্ত্রীর অস্ধুপস্থিতিতে কী কর] যায় ? পালিয়ে যাবার আগে প্রধানমন্ত্রী এক 
চিঠি [লখে রেখে |গয়েছিলেন । সেই চিঠি জাপান সরক[রকে দেয়া হল। এবার 
জাপানী সেনাবাহিনী ঠিক কদ্দল ষে তারা আগের নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 
থাইল্যাণ্ড অতিক্রম করে মাঁলেশিয়া এবং পিঙ্গাপুরে যাবে । 

যুদ্ধ আর্ত হবার পর প্রীতম সিং এবং তার এক বন্ধু অমর সিং গিয়ে জাপানী 
জেনারেল ইডা সোজিরার সঙ্গে দেখা করলেন । ইডা সোজিরা! তাদের দুজনকে কথ 
দিলেন যে তিনি মালেশিয়ার ভারতীয়দের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এবার প্রীতম 
সিং, অমর সিং এবং ফুছিয়ার] প্লেনে করে “সিঙ্গোরা” শহুধের পানে রওন। দিলেন । 
সিঙ্গোরাতে এসে প্রীতম্ণমিং এবং ফুজিরারা সিঙ্গোরার ইগ্ডিয়ান এসো সিয়েশনের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। পরে তারা অন্যান্ত ভাঞতীয়দের সঙ্গে দেখা 
করূলেন। ইতিমধ্যে এ এলাকায় যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা ধিয়েছিল। প্রীতম সিং 
ভাঞতীফ্দের কাছে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী প্রচারপত্র খাল করলেন । সবাইকে 
আশা দে"য়া হল যে ভারতকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করা হবে। প্রীতম সিং 
এবার কোটাবারুতে গিয়ে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করলেন ৷ সেই দিন 
রাত্রেই জাপানী সেনাবাহিনী 'এলোর্ার” শহর দখল করে শিল। 

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী জাপানীদের এই আক্রমণের জন্যে একেবারেই প্রস্তত 
ছিল না। 

তারা বুঝতে পারল ঘে তার্দের সৈল্তবাছিনী জাপানী সৈন্বাহিনীর চাইতে 
অনেক দুর্বল। অতএব পশ্চাৎপসরণ কর! ছাড়া আর কোন পথ ছিল ন]1। 

এই এলোরষ্টারের যুদ্ধের পর প্রীতম সিং এবং অমর সিং'র আর এক, 


ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় ছল। ইনিই ছিলেন "ইত্ডিয়ান স্তাশনাল আমির” 
প্রতিষ্ঠাতা মোহন সিং। 
ঙ্ রা শা 

এই যুদ্ধে মোহন সিং এক পাঞ্জাব রেজিমেপ্টের “সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড 
ছিলেন। লড়াই শুরু হবার ঠিক কিছু আগে ছুটি নিয়ে দেশে বেড়াতে গিয়ে 
ছিলেন। কিন্ত লড়াই'এর সম্ভাবনার আশক্ক! করে ব্রিটিশ নামরিক কর্তৃপক্ষ তার 
ছুটি নাকচ করে দিয়েছিল । মোহন সিং যখণ ফিনে এসে তার রেজিমেন্টে যোগ 
দিলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, এই প্রান্তে যেকোন দিন লড়াই শুরু হতে 
পারে। এই সময়ে মোহুন পিং পদরমর্ধাদায় ছিল ক্যাপ্টেন। 

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪১ সাপ, লড়াই শুঞ্চ হবার ঠিক কিছুদিন আগে মোহন পিং 
তার বন্ধুদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, এই লড়াইতে তার মৃত্যু 
হবে না। “বরং এই যুদ্ধে আমিই আপনাদের জীবন রক্ষা করব ।” 

মোহন সিং'এর এই ভখিস্তত্বাণী সবাইকে অবাক করেছিল। কারণ মোহন 
নিং ছিলেন স্বল্পভাষা। 

৮ই |জআপন্বর জাপানী বোমাক্ু বিমানবাহিনী এলোরল্টার শহরের বিমানবন্দর 
আক্রমণ করল । ব্রিটিশ সেনাবাছনী এই মাক্রমণে হকচকিয়ে গেল। মোহন 
মিংএর কম্যাপ্ডি আফ্পারের নাম ছিল কন্েল ফিৎজপানট্রিক ৷ তাদের বলা হল, 
থাই সীমান্তে পিকে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হুবে। কিন্তু ব্রিটিশ 
সেনাবাহিনীতে কোন ট্যাঙ্ক ছিল না। তাদের বল! হয়েছিল এই এলাকায় কোঁন 
ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এদিকে জাপানণী ট্যাঙ্কবাহছিনী তীব্রগতিতে 
আক্রমণ করতে এগিয়ে এল । মোহন সিং'এর রেজিমেন্ট থাই সীম্বাস্ত অতিক্রম 
করবার কোন স্থযোগ পেল না। পবে ১১ই ডিসেম্বর, মোহন সিং! রেজিমেন্টের 
সঙ্গে জাপানীদের এক লড়াই হল। জাপানীর! ট্যাঙ্ক, সাজোয়া «..হনী ব্যবহার 
কংল। এই যুদ্ধে মোহন মিং'এর রে'জমেপ্টের শোচনীয় পরাক্য় ছল। মোহন 
সিংএর বেজিমেপ্টের সেনারা জঙ্গল (কে পাপাতে শু করণ। মোহন সিংএর 
কম্যা্ডি অফিসার কর্ণেল (ফংজপান্রক মোহন সিংএর হাতে সৈন্যবাহিনীর 
কম্যাগ্ড তুলে দিলেন । 

যুদ্দেব এই [বিপর্যয়ের পরে মে|হন লিং এক! তিনদিন জঙ্গলে কাটিয়ে ছিলেন। 
এই সময়ে তার প্রধান চিন্ত|! হণ, তি।ন এবার কী করবেন? মোহন সিং বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী হল বটিশ সরকারের ভারত-শাসন 
করবার প্রধান অন্তর এবং তাদের মেকপণ্ড। এই সেনাবাছিনীর সাহায্য ছাড়। 
ইংরেজ কোনদিনই ভাবতবর্ধ শাসন করতে পারবে না। যুদ্ধের পরে ভারতীয় 
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সৈনাবাহিনীর কর্তারা, বিশেষ করে ওয়েতেল এবং আফিনলেক এই সত্যি 
কথা উপলব্ধি করেছিলেন। মোহন সিং আরও বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ 
শমকদের ভারতবর্ষ থেকে জোর করে ন1 তাডিয়ে |দলেঃ তারা এ দেশ থেকে 
ধাবে না| এই ধরনের বহু চিন্তা এসে তার মনে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু এ 
মুহূর্তে তিনি তার মনের জটিল প্রশ্রের এবং সংশয়ের কোন ঘমাধান কণতে 
পারলেন ন!। 
কঃ ব্ সী 

এলোরস্টাব, ১২ই ডিসেম্বর বিকেল পাচট]। 

জাপানীদের শিবিরে প্রীতম সিং বক্তৃতা দেবেন। তার এই বক্তৃতা শুনবার 
জন্যে স্থানীয় লারতীয়রা এসে জড়ো হয়েছেন । পরাজিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে 
কিছু ভারতীয় সেনারাও আছেন । প্রথমে কংগ্রেস পতাকা উত্তোপন কর হল। 
পরে গ্রীতম সিং বক্তৃতা ধিলেন। তিনি বললেন যে, জাপানীদেএ সাহায্য 
নিয়ে শিগগিরই তিনি ভ।4তের স্বাধীনতা অর্জনের জঙ্কে এক সংগ্রাম শুরু 
করবেন। এই বক্তৃতার পব ফুজিযারা কিছু ভারতীয় নাগরিকে সঙ্গে তাদের 
ভবিষ্যৎ নীতি নিয়ে আলোচনা করলেন। 

এ এল|কার অনেক ভারতীয্র! বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা, সহজে জাপানীদের সজে 
সহযোগিত! করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন না। পরে প্রীতম নিং, ফুজিয়ারা, মোহন 
সিং কর্নেল ফিৎজপাট্রিকের সঙ্গে দেখা করলেন । কনেল ফিংজপাট্রিকের নির্দেশে 
মোহন সিং এবং অন্থান্ত ভারতীয় সেনারা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করলেন। এক মুহুর্তে ভারতীয় সেনার! তাদের আম্গত্য পরিবর্তন করলেন। 
এই আগ্গত্য পাণ্টাবার নির্দেশ দিতে কনেল ফিৎজপার্ট্রিকের মনে কোন দ্বিধা 
কিংবা সংকোচ হল না৷ 

ইতিমধ্যে এলোরস্টার শহরের আইন-শৃঙ্খলা সব কিছুই ভেঙে পড়েছিল। 
ফুজিয়ারা শহরে শাস্তি-শৃঙ্খল1 ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব মোহন সিং এবং তার 
ভারতীয় সেনাদের হাতে তুলে দ্িলেন। মোহন [সং শহরের চারদিকে তার 
সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে শহরের শাস্তি-শৃঙ্ধবা। 
ফিরে এল । 

মোহন সিংএ৫ হ।বভাবে, চালচলনে ফুজিয়ার| বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 
তিনি এবার মোহন সিং'এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। 
আলোচনা অস্তে ফুপিগারা! মোহন সিংকে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার 
'্ন্যে অনুরোধ করলেন। 

মোহন সিং'এর সঙ্গে ফুজিয়ারার এই আলোচনা! সার্থক হল । এরপর থেকে 


৪২ 


ফুজিয়ারা! ছুপুরে প্রীতম সিং'এর সঙ্গে এবং রাত্রে মোহন লিংএর সঙ্গে এক নতুন 
'সৈম্যবাহিনী গঠন কর! নিয়ে আলোচন! করতেন । কিন্ধু মোহন সিং'এর মনে 
কিছু ছ্িধা-সংশয রয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন সহজে ফুজিয়ারার জাপানীদের 
সজে সহযোগিতা! করবার গ্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। পরে 
মোহন সিংএর যনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে ফুজিয়ারা জাপানী সেনাবাহিনীর 
অক্ষিণ বাহিনীর কর্তা জেনারেল ইমাসিতারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন 
করলেন। ইমামিতা মোহুন সিংকে বললেন : আমরা ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে আপনাদের মাহাযা করব। 

মোহন সিং ফুজিয়ারার কাছ থেকে কয়েকটি প্রতিশ্রতি চাইলেন । 
প্রথমে মাশ্বাস চাওয়া হল, জাপান তাদেব প্রণ্তঙ্রতি বক্ষ! করবে । ঢু, জাপান 
কংগ্রেমকে সাহায্য করবে । ফুজিয়াবার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রতি পাবার 
পরেও মেছন সিংএর মনে খটকা বযে গেল। এরপর মোহন সিং ফুজিয়'বার 
প্রস্তাব নিয়ে তিন তার 'অতি বিশস্ত সহকর্মী মুহম্মদ আক্র,মের সঙ্গে আলে'চনা 
কবলেন। এই আলোচনার পর মোহন সিং জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিত' 
করবার প্রতিশ্ররতি দিলেন । 

ন্‌ সঃ ও 

এবার শুরু হল আই. এন, এ. গঠন । 

৩১শে ভিসেম্বব ১৯৪১ সাল। 

মোহন সিং এলোরস্টাব থেকে পেবেক স্টেট এলেন। এখানে এসে তিন 
জবে আক্রাস্ত €ছলেশ। আবোগা লাভ করে মোহন সিং ফু্জিয়'র'র কাছে 
ছয়টি প্রস্তাব পেশ কবলেন। এই ছয়টি প্রস্তাব হল-_ভারুতীধরা! তার্দেব 
সৈন্বাছনী গঠন করণে। দুই, জাপানীব' এই সৈন্যবাথিনীকে সাহায্য করবে। 
তিন, ভারতীয় সৈন্বাহিনী এবং ইপ্ডিয়ান ইন্াডপেনডেন্ট পল সাময়িকভাবে 
জাপানীধের সঙ্গে সহযোগিতা করবে । চার, জাপানীরা মোহন সিংকে বন্দী 
ভারতীয়দের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে । পাঁচ, যে-সব ভাবতীয়রা বন্দী হয়ে 
আছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে এবং বন্দীদের মধ্যে যাদদ কেউ আই-এন-এতে 
যোগ (দিতে চায় তাহলে তাদের সেই যোগ দেখার স্মযোগ দিতে হবে। ছয়, 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দ্ধু-মিত্র' বাহিনী ছিসেবে গ্রহণ করতে হবে । 

ফুজিয়ার! মোহন সিং'এর এই শর্তগুলি স্বীকার করে |নলেন। ফুজিয়ার! এবং 
মোহন মিং নতুন ভারতীয় সেনাবাহিনীর নামকরণ করলেন, ইণ্ডিয়ান ন্তাশনাল 
এসামি--সংক্ষেপে আই-এন-এ। 

পরে ছু্দিন ধরে ফুজিয়ারা এবং মোহন সিং “ইত্িয়ান ন্যাশনাল আগ্মি* এবং 
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, ইত্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্ট ল'গের ভবিস্তৎ এবং কী করে এই ছুইটি প্রতিষ্ঠা 
একক ছুয়ে কাজ করতে পারে এই নিয়ে আলোচনা করলেন । মোহন লিং 
অভিযোগ করলেন যে, রাজনৈতিক কাজকর্ম দেখাশোনা! এবং তত্াাবধান 
করবার কাজে প্রীতম দিং অনুপবুক্ত এবং তার চাইতে একজন কঠোর, কর্মঠ 
লোকের প্রয়োজন এই পদের জন্য । 

যদিও মোহন সিং প্রীতম সিংকে সাময়িকভাবে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে 
নিলেন, তবু তিনি ফুজিয়ারাকে অস্থরোধ করলেন যে, স্থভাষ বোন জার্মানীতে 
আছেন । আপনার1 ওকে এই এলাকায় নিয়ে আহ্থন-"--."" 

মোহন সিং ফুঙগিয়ারাকে বললেন যে, আই-এন-এ শুধু ইন্দোবর্মা এলাকা 

লড়াই করবে, এশিয়ার অন্য কোন রণাঙ্গনে নয় । 

ফুজিয়ারা মোহন সিং'এর শর্তগুলি স্বীকার করে নিলেন। তিনি বললেন 
যে, আই-এন-একে “মিন্রবাছিনী” হপাবে গ্রছণ করে নেবার কিছু অস্থবিধে 
আছে। 

এবার স্কুজিয়ারা মোহন শিংএর শর্তগুলি জেনারেল ইমাদিতারের কাছে পেশ 
করলেন। ইমামিতাও মোহন সিংএর শর্তগুলি স্বীকার করে নিলেন। শুধু 
“মিত্রশক্তি' শর্তটি গ্রহণ কর! হল না। 

যুদ্ধের শেষ অবধি এই প্রশ্নের কোন সমাধান করা হয়নি । 

মোহন সিং ফুজিয়ারাকে বললেন, আমর! অনেক চিন্তাঁভাবনার পর 
আপনার্দের নঙগে সহযোগিত৷ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি । আমাদের পরিবার 
ভারতবর্ধে আছে। হয়ত ব্রিটিশ সরকার ওদের উপর অনেক অত্যাচার 
করবে । কিন্তু দেশের স্বাধীনতার কথ চিন্তা করে আমরা আপনাদের »ঙগে 
লহঘোগিতা এবং দেশকে স্বাধীন করবার চেগ্া করব । 

ফুজিয়ারা মোহন সিংকে ধন্যবাদ জানালেন । 

জাপানী সৈন্যবাহিনী এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাছিনীও পেছু হটতে 
সুরু করল। ফুজিয়ারা, মোহন সিং এবং প্রাতম মিং ইপোতে চলে গেলেন । মো হণ 
মিং ইপোতে লাময়িককালের জন্যে তার ছেড-কোয়ার্টার স্থাপন করলেন। 

এই সময়ে টোকিও'র ছেড-কোয়ার্টার থেকে মেজর ওজিকি ফুজিয়ারার 
কাজকর্ম দেখবার জন্যে এই এলাকায় এলেন । ফুজিয়ারা মেজর ওজিকিকে 
বললেন, জাপানের প্রধান নীতি হুওয়! উচিত ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে 
বিচ্ছি্গ করা। এই ব'জ করতে হুলে জাপানী সৈন্/বাহিনী এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। ছুই, এ-ছাড়া ভারতের 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে জাপান সরকারের নীতিকে আরও স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে, 


ব্যাখ্য! করতে হবে । তিন, জাপান সরকার এবং জাপানী সৈশ্বাহিনীকে 
ভারতের নীতি সম্বন্ধে একমত হতে হবে । চার, জাপান সরকার স্থভাষ বোসকে 
এই এলাকায় নিয়ে আসবার আয়োজন করবেন। পাঁচ, জাপান ভারতের 
স্বানীনতা সংগ্রামে পুরো সাহায্য করবেন। 

মেজর ওজিকি ফুজিয়ারাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি এই বিষয়গুলি নিয়ে 
জাপান সরকার এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে আলোচন! করবেন । 

কুয়ালামপুরের যুদ্ধের পর মোহন মিং আই-এন-এ নতুন করে গঠন করলেন। 
তিনি আই-এন-এ বাভিয়ে পাচ ব্যাটালিয়নে করলেন। 

আই-এন-এ সৈষ্তবাছিনীকে কুচকাওয়াজ এবং অন্যান্য সামরিক প্রশিক্ষণ 
দেয়! শুরু হল। কিছু ভারতীয় সেন'কে সায়গন রেডিও থেকে প্রচার কাজ 
করবার জন্যে প'ঠান হল। 

২৪শে জানযাবীর মধ্যে জাপানী সৈন্যবাহিনী ফিলিপিন, সেলিবিম এনং 
নিউ ব্রিটেন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল। ফুজিয়ারাও আই-এন এএর ভবিষ্যৎ 
নিয়ে অন্পেচন| করবার জন্যে টোকিওতে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু 
তার যাত্রা বাধা পডল। একদিন তার কুযাং আমি শিবিরে ভাক পডল। 
জেনারেল তেরুচি এবং জেনারেল ইমাসিতা তার সঙ্গে আই-এন-এ এবং মোহন 
সিংকে নিয়ে কিছু আলোচন! করতে চান | এদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী টজোর, 
ব্যক্তিগত প্রতিনিধি টনাকাও ওখ'নে উপস্থিত ছিলেন। 

প্রথমে ফুজিয়ার1 জাপানী জেনারেলদের সঙ্গে *ভারত নীতি' নিচ্ষে 
আলোচনা করলেন। জেন'রেল টনাকা জ'নবার আগ্রহ গুকাশ করলেন, 
ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল আশ্ষিদের গঠন করা এ" এ সৈন্ববা।ঘ বকে সাহায্য 
করা উচিত হবে কিন? তিনি ফুজিয়ারার মত জাশতে চাইপেন। কিন্তু 
জেনারেল টনাকার অন্য ছুইজন সহকমী এই বিষয় নিয়ে বালোচন! করতে 
চাইলেন ন|। 

ফুজিয়ার! জেণ।ব্লেদের সিদ্ধান্তে অবাক হলেন । এর কী বলছেন? 
এতদূর থেকে তাঁরা ইণ্ডিয়ান ভাশনাল আগ্রির গঠন নিযে আঞ্দেচনা করবার 
জন্ো কুশাপামপুরে এসেছেন, এখন তারা ই্ডিয়'ন হাশনাণল আগ্রি নিয়ে কোন 
আলোচনা! করতে চাইছেন না। কীব্যাপার? ফুজিয়ার এসার মোহন সিং 
এবং প্রীতম মিং'এর কাছে তার জাপানী জেনাবে' 'রসঙ্গে যে আলাপ-আলোচন। 
হয়েছিল তার বিববণ দ্িলেন। পরে জাপানী আমির স্টাফ অধিসার লেঃ 
জেনারেল ওকামুরা, মোহন লিং এবং প্রীতম সিং'এর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচন! 
করে বেশ ম্প্উট ভাষায় বললেন, দেখুন আপনাদের একটা অপ্রিয় সত্য কথ! 


বলব। জাপানী জেনারেলদের মধো অনেকেই ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রামকে 
শক্তিশালী কর| কিংবা এক নতুন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাজ করা সম্বন্ধে 
ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারা! বলেন যে, ভারতীয়র! বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত। এছাড়া জাত-বিচার তো! লেগেই আছে। এবার আপনারাই বলুন 
এই ধরনের কোন সৈম্তবা হিনী গঠন করা কী সম্ভব? 

মোহন সিং ওকামূরার কথায় একটুও ভয় পেলেন না। তিনিও বেশ সহজ 
গলায় স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন, দেশপ্রেম জাতিভেদ বর্ণবৈষম্যের উধ্বে। 
ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল আমিতে কোনদিনই জাতিবিচার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। 
আমাদের ৬২ সৈন্যবাছিনী জাত-বিচার, ধর্ম, বর্ণবৈষময, ভাষাতেদ এবং 
সাংস্কৃতিক বাছ-বিচারের বাইরে । 

এরপর জেনারেল টনাঁক! ফুজিয়ার+ক ডেকে বললেন, আমাদের স্টাফ অফিদার 
মোহন সিং'এর সঙ্গে আলাপ-আলোচন1 করে একেবারেই খুশি হননি । তার 
ধারণা মোহন সিং অতি সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তি। তার নেতৃত্ব করবার কিংবা 
নেতা হবার কোন যোগ্যতা নেই। 

জেনাবেল টনাকার এই প্রশ্ন ফুজিয়ারাকে একটুও বিচলিত করল না। 
ছ্ুজিয়ারা বুঝতে পারলেন যে, জেনারেল টনাক1 তাকে বাজিয়ে দখছেন। 
এবার ফুজিয়ারা জেনাবেল টনাকাকে বললেন, স্টাফ অফিসার যদি এই অভিমত 
ব্যক্ত করে থাকেন তাহলে আমি একবার তার সঙ্গে কথ! বলতে চাই। 

এর জবাবে জেনারেল টনাকা ধমকের হরে বললেন, তুমি স্টাফ অফিসারের 
রিপোর্টে অবিশ্বাস কর? কিন্ত ফুজিয়ার! জেনারেল টনাকার কর্কশকঠ শুনে 
কোন ভয় পেলেন না। 

আমি গত পঞ্চাশদিন যাব মোহন পিংএর সঙ্গে মেলামেশা করেছি এখং 
তাকে ভাল করে জানবার স্থধোগ পেয়েছি । অতএব আমাকে বলতে হবে যে, 
আমি স্টাফ অফিসারের রিপোর্টে বিশ্বাস করতে পারিনে 

মোহন সিং বিপ্লবী কিংবা কৃটনীতিবিদ নন- জেনারেল টনাকা বললেন । 

ফুজিয়ার। এর জবাবে বললেন, সব ধ্প্রিবীহ প্রথম জীবনে অতি সাধারণ ব্যক্তি 
ছিলেন। কিন্ধ কেউ যদি নিংস্থার্থভাবে তার দেশকে ভালবাসতে পারেন দেশের 
জন্যে জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, তাহলে জীবনে একদিন তিনি বড় 


ফুজিয়ারা এরপর জেনারেল টনাকাকে অনুরোধ করলেন, আপনার! জার্মানী 
থেকে স্থভাষ বোসকে নিয়ে আন্মন । 
জেনারেল টনাক1 একটি ছোট জবাব দিলেন, তোখার এই অগ্ভরোধের কথা? 
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ফুজিয়ার| জেনারেল টনাকা! এবং জেনারেল টমিন্গোর কাছ থেকে আরও 
স্পষ্ট জবাব আশ! করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল টনাক! কিংবা জেনারেল 
টমিন্গোর ফুজিয়ারার আবেদনে কান দেবার মতো সময় ছিল না 

এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভে জাপানী সৈন্বাহিনী 
বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। এবার তারা সিঙ্গা !র, বর্ম! দখল করবার পরি- 
কল্পনা করলেন '" 

সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ সরকারের এক বড গ্ররুত্বপূর্ণ নৌ-ঘশটি। এখানে 
সামরিক ঘাটি তৈরি করবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার প্রচুখ অর্থ বায় কবেছিল। 

১৯৩৭ সালে চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হুথার পর ব্রিটিশ সরক,র সিঙ্গাপুকে এক 
বড পৌ-খাটিতে পরিণত করেছিল। সাধারণত ব্রিটেশ্রে বড ঝড় নে"যুদ্ধ 
জাহাজগুলিকে এই বন্দরে রাখ! হত। 

ব্রিটিশ সরকারের বড় গর্ব ছিল :য, সমুক্র দিয়ে কোন যুদ্ধ-জাহ'জই সিঙ্গাপুসকে 
আক্রমণ ক€.* পারবে ন।। কিন্ক এই দুর্গেব একটি দ্রবলতা ছিল যে, সিঙ্গাপুরের 
একপাশে ছশ এক ব৬ জঙ্গল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীব বড কর্তার] কল্পনা 
করেন'ন যে, জাপানী পেনাবাহিণী থ'ইলা[গু থেকে এই জলা-জঙ্গল ভেদ করে 
সিঙ্গাপুরে ঢুকবে । এদিকে টোকিওতে জাপ না পড'ই-পরিকল্পনার কর্তারা 
দিঙগপুরের এই ছূর্বল স্থ/নগুলিকে বেশ ভাল করে নজর করেছিলেন। যখন 
সিঙ্গাপু বর এই দুর্বন স্বানপ্ুপি “ব্রশ প্রধানমন্ত্রী চ'ঠ্লিব নজবে পড়ল তখন 
তিনি কমাগ্ার ইন চীফ পর্ড ওয়েভেলের কাছে এক [বিশেষ তার পাঠিয়ে নর্দেশ 
দিলেন, যেন পিঙ্গ পুরে এই ছুর্বপ স্থ'নকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা চয়। 

এছাড়1 চীনের মামরিক বাছিণার কাছে অন্তর পাঠাবার জন্ত গাচীন রোডকে 
শত্রুর কজার হাত থেকে মুক্ত রাখ। প্রয়োজন ছিল। 

জাপানী জেনাবেল ইমাসিতা পিঙ্গাপুর আক্রমণ করবার জন্যে তিন ডিভিশন 
সেনাবাছনী নিয়োগ ককলেন। এছাডা জাহাজ প্রেন এবং পদাতিকবাহুনীও 
নিয়োগ করা হল। কিছু 1কছু জাপ'নী সৈণা মোটববোট কবে সিঙ্গাপুরের 
ডাঙায় অবতংণ করল । 

৮ ফেব্রুয়াদী জাপানী সৈন্বাছিনী সিঙ্গাপুর আক্রমণ কবতে শুরু করল । 
এই আক্রমণে ফুপ্জয়াধার নেতৃত্বে কুডিজ্ন আই-এন-এ টন" অংশগ্রহণ 
করেছিল । আই-এন-এএর এই আক্রমণে অংশ নেবারপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল - ব্রিটিশ 
(সেনাদের বিভ্রান্ত কর!। 

তার্দের এই উদ্দেস্ট সফল হয়েছিল । জাপানী বোনারু বিমান, সেলেটর নৌ” 
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বন্দরকে আক্রমণ করল এবং কিছু বড় বড় নৌ-জাহাজকে ধ্বংম করল। এই 
বিষান-যুদ্ধে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর পরাজয় ছল। এই আক্রমণের প্রন চব্বিশ 
স্ষ্টার মধো জাপানী পদাীতিঞবাছিনী সিঙ্গাপুরের জেলাগুলিকে ভেদ করে 
সিঙ্জাপুর শহমুক ঘিরে ফেলল। এদিন শহরের ইংরেজ সাহেব-মেমসাহেবরা 
তাদের ক্লাবে আনন্ধ-উৎসব এবং নৃত্য করছিলেন । জাপানী ফেনাবাছিনী দিঙ্গাপুব 
শহর আক্রমণ করবে, এ তারা কল্পনা করেননি । তাই জাপানী সেনাদের 
আক্রমণে স্থানীয় বাসিন্দারা হকচকিয়ে গেল । অক্পযুদ্ধের পরেই সিঙ্গাপুর শহরের 
পতন হুল। ব্রিটিশ সেনাবাছিনীদের মধো অধিকাংশই ছিল ভারতীয় সেন।। 

যুদ্ধের পরে ফুজিরারা ঠিক করলেন যে, তিনি বন্দী ভারতীয় সেনাদের একক 
করে এক বর্ত তা দেবেন । তার এই বক্তৃতার সারাংশ ছিল £ 

জাপ'ন ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে এশিয়ান নাগরিকদের মুক্ত করুবে। 
ছুই, জাপান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়দের সাহায্য কববে। তিন, 
সিলাপুর পতনের পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও তীব্র জোরদাঁব কব] 
সহজ কাজ হবে । চার, জাপান ইপ্ডিয়ান ইন্ন্ডপেনডেন্ট লীগ এবং ইগ্ডিয়ান 
স্তাশনাল আমিকে বিভিন্ন উপায়ে সাহাযা করবে । পাঁচ, জাপানী সেনাবাছিনী 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবাইকে সমান এক নজরে দেখবে এবং তাদের বন্ধু 
হিনাবে গণা করবে। 

আরও ঠিক হুল, সিঙ্গাপুরে যে-সব ভারতীয় সেনারা আত্মসমর্পণ করেছিল 
এবং তাদের মধ্যে যারা আই-এন-এতে যোগ দেবেন, তারা সবাই মোহন সিংএর 
সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। 

১৮৯ ফেব্রুয়ারী প্রায় পরতাল্লিশ হাজার ভারতীয় সেনা শিঙ্গাপুরের ফারার 
পার্কে এসে জড়ো হল। দুপুর ঢুটোর পর কনেল হান্ট মাইক্রোফোনে 
জাপাণীদের কাছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আত্মলমর্পণ করবার কথা ঘোষণা 
করলেন। কেন মেনাবাছিনীকে উদ্দেশ্ট করে বললেন, আজ থেকে আপনারা 
সবাই জাপানী সেনাপতিদ্বের নির্দেশানযায়ী কাঁজ করবেন । এই এক লাইনের 
ছোট ঘোষণার মধ্যে দিয়ে পঁয়তালিশ হাজার ভারতীয় সেনার জীবনযাত্রার 
এবং আমুগতোোর পরিবর্তন হল। ইংরেজ কর্তা ভারতীয়দের জাপানীদের হাতে 
তুলে দিতে কোন কুগ্ঠাবোধ করলেন না। এবং এরপর ফুজিয়ারা জাপানী 
লামরিক বর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ "গ্রহণ 
করলেন। 

এই আত্মসঞর্পণ করার পর প্রীতম মিং এবং মোহন সিং উপস্থিত সকলের 
ঝদ্ধেক্টে ব্তৃতা দিলেন এবং ইত্ডিয়ান স্তাশনাল আমি ও ইতিয়ান ইনডিপেনডেন্ট 
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'ঙ্লাগের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেন। পরে বন্দী ভারতীয় সেনাদের 
ওত্বাবধানের ভার এন-এস-গিলকে দেয়! হল। 

অনেক ভারতীয় সেন! আই-এন-এতে যোগ দেবার ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন। 
আবার কেউ কেউ এই বাহিনীতে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন । 

ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ খান লাহোরের খুব উচ্চপদস্থ পরিবারের ছেলে ছিলেন। 
দীর্ঘকাল তার পরিবার ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে জডিত ছিলেন। তিনি 
মোহন সিংকে খুব অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতেন । 

প্রথমে শাহ নওয়াজ খান আই-এন-এতে যোগ দিতে চাননি | পরে দিয়ে- 
ছিলেন। 

যারা আই-এন-এতে যোগ দিলেন না তাদের সাধারণ বন্দী সেনা হিসাবে 
গণ্য করা হল। 

কিছু দিনের মধ্যে সিজাপুরে অন্থথরোগ বৃদ্ধি পেল। শহরে কুগীদের 
চিকিৎসা করবার ভার দেয়া হল মেজর জেনাবেল এ. সি চ্যাটাজি এবং কর্নেল 
ডি. এস. রাজুকে । পরে সিঙ্গাপুরের আরও ঢুইজন খ্যাতনামা আইনজীবী 
সি. গছ! এবং কে. পি. কে মেননের সঙ্গে ফুজয়ার'র পরিচয় চল। তার! 
ফুজিযারাকে মাশ্বাস দিলেন যে, ভারতীয়দের দেখাশে'ন! ভার! করবেন । 
সিঙ্গপুরে আবও কষেকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠঠন ছিল। 

এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগা ছিণ £ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব 
মালেশিয়া, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কর্ম'স, বাঃকৃজ। মিশল হত্যা দ। গতম সিংএর 
পরামর্শে সিজাপুবে ইণ্ডিষ্জান ইন্‌ ডপেনডেণ্ট লীগের একটি শাখা খোল হল 
এবং এই শাখার সভাপতি হলেন এ সি. গহো। 

সিঙ্গাপুর পনের পর ফুজিয়।রাকে বলা ছল যে, ১'ই মার্চ শয়়ার বিভিন্ন 
দেশের ভারতীয নাগারবর্দের নিয় টোকিওতে এক সভা করা হবে। এই 
সভায় নেতৃত্ব করবেন রাসবিছারী কোস। 

ঠিক হল মালেশিয়া এএং থাইলাগু থেকে ইপণ্ডিয়া ইন্নডপেনভেন্ট লাগ এবং 
ইপ্ডিয়ান তবাশনাপ "সির দশজন সধম্তকে নিষে ফুজয়ারা টেকওতে যাখেন। 
ফ্ুজিয়াং এই আসন্ন সভা নিয়ে প্রীতম পিংএন এবং মোহন [সিংএর সঙ্গে 
আলোচনা করলেন। তারা ঠিক করলেন যে, ছয়জন ইগ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগ 
এবং তিনজন আই-এন-এ সদস্যকে তারা নির্বাচিত করবেন। এ-ছাড়া * জয়ারার 
অন্গরোধে বাংককের আরও দুইটি জংস্থ ইগ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগ 
( ব্যাংকক ) এবং থাই-ভারত কালচারাল শাখা দুইজন প্রতিনিধিকে এই দলের 
মধ্যে নেয় হল। 
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টোকিওর এই আসঙ্গ সভা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে সিঙ্গাপুরে একটি 
সভার আয়োজন কর! হল। ওরা মার্চ কুড়িজন ভারতীয়কে নিয়ে এই সভা হল। 
পেনাংগের সমৃদ্ধশালী এডভোকেট এন. রাঘবন এই সভান্ন সভাপতিত্ব করলেন। 

সভার একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হুল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের 
নেতৃত্ব করবার জন্যে স্থভাষচন্ত্রকে এই অঞ্চলে আসবার জন্তে আমন্ত্রণ 
কর! হবে। 

টোকিওর সভায় যোগ দেবার জন্যে দুইটি ভারতীয় সদন্ত দল এল । এক 
দলের মধ্যে ছিলেন ফুজিয়ারা, লেঃ কর্নেল এন. এস. গীল, এন. বাঘবন, গহো? 
মোহন সিং এবং কে. পি. কে" মেনন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন প্রীতম সিং, স্বামী 
সত্যানন্দ পুরী 'বং ক্যাপ্টেন আক্রাম খান। 

ফুজিয়ারার প্রেনটি ১১ই মার্চ টোকিওর পানে রওনা দিল। হায়নান দ্বীপে 
দুর্দিন কাটাবার পর প্লেনটি নিরাপদে টোকিওতে গিয়ে পৌছুল ৷ অন্য প্রেনটি 
অর্থাৎ যে প্রেনে প্রীতম সিং'এর যাবার কথা ছিল, সেই প্লেনটির ১৯শে মার্চ 
টোকিওতে পৌছুবার কথা ছিল। কিন্তু 'হনন্থ ্বীপের কাছে এসে দেখা! গেল 
আকাশের অবস্থা গুরুতর । অনেকে আশা করেছিল এই ঝড়ে প্রেণন আর 
এগোবে না। কিন্ত পরে জানা গেল, প্লেন সাংঘাই থেকে রওন! দিয়েছে। 
অচ্ুসন্ধানে শোনা গেল যে, এ প্লেনে এক জাপানী জেনারেল ছিচলন এবং 
তিনি আকাশের এই ঝড়ের পরিস্থিতি থাক] সত্বেও কে'থাও একমুহর্ত দেরী 
করতে চাননি। এই ঝড়ে প্রীতম সিং'এর প্লেন ভেঙে ছু' টুকরো হল। প্রীতম 
সিং এবং আক্রাম খান মার! গেলেন । 

আক্রাম খানের কাছে আাই-এন-এর জন্মের কিছু প্রয়োজনীয় কাগজ ছিল। 
আগুনে সেইসব কাগজ পুড়ে গেল। 

যথন যুদ্ধ শুরু ছয়েছিল তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের মধো কোন 
সভ্ভাব কিংবা হৃগ্চতা ছিল না। একের অন্োর সঙ্গে বগডা-বিবাদ লেগেই ছিল। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই আসন্ন সভার সভাপতি এবং 
ই্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগের সভাপতি রাসবিহারী বোসকে খুব স্থনজরে 
দেখতে পারতেন না। তাদের বন্তবা ছিল, বাসবিহারী বোস ছিলেন জাপানীদের 
হাতের “কলের পুতুল” এনং তিনি টোকিওর কাদের নির্দেশা্ছঘায়ী কাজ করে 
থাকেন। অতএব কিছু কিছু সদশ্ত দাবী করলেন যে, টোকিওর এই সভায় 
কোন চুডাস্ত সিদ্ধান্ত নেয়! উচিত তবে না। বেঙ্গুনের পরবর্তাঁ সভায় লব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হবে। 

জাপানের অধিকাংশ ভারতীয়র! ছিলেন হয় ছাত্র কিংব! মওদাগর। এদের 


বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইত্ডয়ান ক্লাব, ইত্ডিয়॥ 
লোশ্টাল এসোসিয়েশন, কোবেতে ভারতমন্দির এবং ইয়োকাহাম! শহরে একটি 
ইত্ডিয়া ক্লাব ছিল। এছাড়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্যে “ইত্ডিয়ান চেস্বার অব 
কমার্স”ও ছিল। 

জাপানে যে-সব ভারতীয়রা থাকতেন তাদের মধ্যে রাসবিহারী বোস, 
এ. এম. নায়ারের নাম উল্লেখযে|গ্য । এ-ছাড়া দেবনাথ দাস ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ 
পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে টোকিওতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

টোকিও'র “সানো হোটেলে? এই সম্মেলনে জাপানের কিছু কিছু ভারতীয় 
অংশগ্রহণ করেনি । এর মধ্যে এম. সহায়ের “1ম করা যেতে পারে। 

সহায় ১৯২৩ সালে ডাক্তারী পড়বার জনো আমেরিকা অভিমুখে রওনা 
দিয়েছিলেন। কিন্ততার পাশপোর্টের কিছু গোলযোগ থাকার দকন তাকে 
জাপানে থাকতে হয়েছিল । ১৯২৯ শালে তিনি জাপানে ভারতীয় কংগ্রেসের 
একটি শাখা স্থাপন করেছিলেন । এখান থেকে তিনি “ভয়েস অব ই্ডিয়া নামে 
একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি ত।রতীয় ছাত্রদের জন্যে একটি 
ভ্বোসটেলও খুলোছলেন। 

১৯৪১ সাল অবাধ সহ্থায়'এর আশ! ছিল, জ।পান সরকারের সঙ্গে সহযোগগত 
করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী কিছু ক'জ করবেন। কিন্ধ পরে তিনি 
নিরাশ হলেন, কারণ জাপান সরকার এই বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখালেন না। 

পরে তিনি বাব্হারী বোস এখং জাপানী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে 
তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি ত্ছুদার রাসবিছারী বোসকে জাপান 
সরকারের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আপবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন । কন্ধ 
রাসবিহারী বোস সহায়ের অনুরোধে কান দেননি । 

টোকিওর এই সভায় আর একজন বিশিঃ ভারতীয় রাজা মহেন্ত্রপ্রতাপও 
অনুপস্থিত ছিলেন । 

বিপ্রবী রাজ! মহ্েন্দ্রপ্রতাপ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ পুলিশের 
চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে পালিয়ে যান। ১৯১৮ সালে তিনি কাবুলে 
সময়কালীন এক ভারত সরকার গঠন করেন। পরে ১৯৩৪ সালে তিনি 
জাপানে এসে পৌছন ৷ ১৯৩৪ সালে তিন জাপান “ওয়'হ্ড ফেডারেশন সেপ্টার' 
স্থাপন করেন। জাপানে থাকাকালীন ণ্তনি রাবিছাণী দ্সের সহঙগ 
প্রায়ই দেশের বঝাজনীতি এবং ম্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা কণতেন। 
কিন্তু লড়াই শুরু হবার পর তিনি এক স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেন। এ. 
কারণে তাকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ কর! হয়নি । 
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এবার রাসবিহীরী বোস মন্বদ্ধে কিছু বল! প্রয়োজন। কারণ তিনি ছিলেন 
মানে হোটেলের সম্মেলনের সভাপতি। 

দেশে থাকাকালীন বাসবিহ।বী বোস গান্ধীজির 'অহিংস নীতি" এবং নেহরুর 

ংগ্রেম নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন। ১৯১২ সালে ভাইসরয় লর্ড হারভিন্জের 
উপর বোম! নিক্ষেপ করা হয় এবং রাসবিহ্থারী বোসকে এই বোম! নিক্ষেপের সঙ্গে 
যুক্ত করা হয় । তিনি দেশে কিছুদিনের জন্তে গা ঢাকা দিয়েছিলেন । ১৯১৫ 
সালে তিনি পি. এস. ঠাকুর ছদ্লানাম ব্যবহার করে দ্বেশ থেকে পালিয়ে জাপান 
চলে যান। ১৯৭৫ আলে টোকিও ছিল বিপ্লবীদের মক্কা । রাসবিহারী বোস 
এখানে এসে চীনের স্থন ইয়াৎ সেন এবং লাজপৎ রায়ের দেখা! পেলেন । 
জাপানে ব্রিটি* সরকার তাঁকে জাপানী পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রেতার 
করার বার্থ চেষ্টা করেছিল। এই সময়ে স্থন ইয়াৎ সেনের সাহাযো 
তার জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির কর্তা তয়োমা মিতন্বরুর সঙ্গে আলাপ- 
পরিচয় হুয়। তয়োমা মিতন্থর রাসবিহারী বোসকে আশ্রয় দবিলেন। তীর 
জাপানী পররাষ্ট্র দগ্তর এবং পুলিশের উপর ৰি:শষ প্রভাব ছিল। জাপানী 
পুলিশ রাঁসবিহারী বোসের গতিবিধির খবরাখবর রাখত বটে কিন্তু তয়ো'মা 
মিতন্থকর নির্দেশে তাকে গ্রেপ্ত'র করেনি । 

এবার টোকিওর একটি বড় রেস্তোরশর মালিক সোমা আইজ! 
রামবিহারী বোসকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। দোম!। আইজে। দৈনিক 
সংবাদপত্জে রাসবিছারী বোসের টোকিওতে উপস্থতির কথা জ'নতে পারেন 
এবং নিজে যেচে তয়োম! মিতন্থরুকে গিয়ে বললেন যে, তিনি রাঁসবিহারী 
বোসকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেবেন । তয়োম! সোমা আইজোর প্রশ্তাবকে 
স্বীকার করে নিলেন। তয়োমা এবং সোমা বাসবিহারী ধোসকে জাপানে 
্বায়ী বাসিন্দা করবার জন্টে ঠিক করলেন, সোমার মেয়ে তমিকোর সঙ্গে তার 
বিয়ে কেবেন। এই লময়ে কোন জাপানী মেয়ের সঙ্গে বিদেশীর বিয়ের প্রথ! 
একেবারে বিরল ছিল। অ-এন রাসবিহারী বোসের সঙ্গে তমিকোর বিয়ের 
ব্যাপারটিতে এক বিশেষ নতুনত্ব [ছল । বিয়ের পর রাসবিহারী বোসের ছুই সন্তান 
জন্মগ্রহণ করল। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে রাসবিহারী বোস জাপানী 
নাগরিক বলে গণ্য ছলেন। 

১৯২৬ সালে রাসবিভাখী বোস বিভিম্ন ভারতীয় এবং এশিয়ার বিপ্লবীদের 
একত্রে করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ বছর তিনি নাগাসাকিতে ভারতীয় 
বিপ্লবীদের নিয়ে এক সম্মেলন করেন। পরে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্ত একটি 
হোস্টেল পরিচালন! করতে শুরু করলেন। তিনি 'ভয়েল অব এশিয়া নামে 
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একটি পর্রিক! সম্পাদনা করতেন । ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে 'ইতিয়ান 
ইন্ভিপেনভেন্ট লীগের" জাপান শাখার পুনর্গঠন করা হুল এবং জাপানে 
ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট পীগের জাপান সরকার এবং সামরিক বাঁছিনীর সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল । ১৯৪১ সালে পড়াই শুরু হুব!এ পর রাসবিছারী বোস 
বুঝতে পারলেন, জাপান সরকার এবং সামরিক বাছিনীর সাহাধ্য ছাড়া 
ভারতের স্বাধীনতা! অর্জন কর! সগ্তব হবে না। তিনি আবার তয়োমার সাহায্য 
নিয়ে জাপান সামরিক বাহণীর সঙ্গে যোগাযোগ স্বাপন কএলেন। রাসবিছারী 
বোস শাম।রক কর্তৃপক্ষের কাছে তার উদ্গেশ্য ব্যাখা করলেন । এরপর ১৯৪১ 
সালে চীফ অব জেনণারেণ স্টাফ, জেনারেল ওক্ামোটে। এবং লেঃ কনেল 
কোমাতন্থুকে ভরত সম্বন্ধে একটি নকশা তৈরি করতে বলা হল। এই সময়ে 
জাপানের সামরিক মলে ভারত সম্বন্ধে কাকুর বিশেষ গভী4 জ্ঞান ছিল না। 
সামরিক থাহিনী এই ব্যাপারে রাসবিহারী বোসের সাহাযা চাইল । পরে 
জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ স্কুজিয়রাকে থাইলাণ্ড পাঠাল। ফুজিয়ারার 
যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এ এলাকার ভারতীয়দের একজোট করা এবং তাদের 
নিয়ে এক স্*গ্রাম বাহিনী গঠন করা। 

১৯৬২ সালের জাভয়ারা মাসে মেজর গুজি।ককে ফুাজয়ারার বাছিন। 
পরিদশন এবং ঘটনাস্থলে পারস্থৃতি তদন্ত করপার জন্যে পাঠান হল। মেজর 
ওজিকি ব্যাংককে কনেল তামুরা এখং পরে ফুলিয়ারর সঙ্গে দেখা করে হীণুয়। 
প্রজেক্ট' পরিকল্পনাটি নিয়ে বিস্তা'রত আলোচনা করলেন। ওজিকি টোকি গুতে 
ফিরে এলে বাসবিছারী বোসের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে শুরু 
করলেন। 

রাসবিহারী বোস জাপানী সামরিক বাহিনীকে শন্থরোধ করে" লন যে, বন্দী 
ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এক স্বাধীন সেনাবাহিনী গঠন কর! হ'ক। জাপানী 
সামরিক বাহিনী রাসবিহারী বোসের এই প্রস্তাবকে যুক্তিপঙ্গত ৭লে মনে করল । 
রাসবিহারী বোস আর এক প্রস্তাবে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে টোকিওতে এক সম্মেলন করা ই'ক। টোকিও'র 
'সানোর” হোটেলে ভারতীয়দের সম্মেলনের এই হল পটভূমিক1। 

০ গা ধু 

সানোর হোটেলের এই সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূণ বিষয়ের পসদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করাহল। এক প্রস্তাবে শ্বীকার করে ০ 11 হুল ঘে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগ হবে ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রামের একমান্র 
প্রতিষ্ঠান । বাসবিহারী বোস হুবেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি । ঠিক হল 
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ছু'মান পরে ব্যাংককে লীগের আর এক সভা! হবে। ব্যাংককের সভায় ভারতের 
স্বাধীনতার উপর নীতি গ্রহণ কর! হবে। আরও ঠিক করা হুল, ভারত 
সরকারের বিরুদ্ধে ইগ্ডয়ান 2শন!ল আঙ্ি এক সঠিক নীতি গ্রহণ করবে। এই 
আমির কম্মাণ্ডের দায়িত্ব এক ভারতীয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। 
আই-এন-এ'র স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে জাপানের সামরিক বাহিনী সাহায্য 
করবেন । ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর দেশের সংবিধান রচন1] করবে ভারতীয় 
জনগণ। এই সম্মেলনের পর কিছু ভারতীয় নেত৷ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টজোর 
সজে দেখা করলেন। টজে৷ ভারতীয় প্রতিনিধিদের আশ্বাম দিলেন যে, 
ভাএতের স্বাধীনতা সংগ্রাষে জাপান সাহায্য করবে । 

১৫ই জুন ব্যাংককে প্রায় একশো! ভারতীয়দের নিয়ে আর একটি সম্মেলন 
করা হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে মালেশিয়া, বর্মা, থাইল্যাণ্ড 
জাভা, স্ত্রমাব্রা, বোরনিও, ফিলিপিন, জাপান এবং নানকিং থেকে বু সংখ্যক 
ভারতীয় এই সম্মেলনে যে'গ দিতে এসেছিলেন । 

ব্যাংককের সম্মেলনে দুটি মত বেশ স্পট হল। রাসবিহারী বোম এবং 
তার দল জাপান সরকারের পক্ষে ছিশেন; আর একদল জাপান সরকারের 
বিরোধী ছিলেন । 

এই সম্মেলনের সাফল্য কামন। করে জার্মানী থেকে সুভাষ বোস এক বাণী 
পাঠিয়েছিলেন। 

ব্যাংকক সম্মেলনে চৌব্রিশটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হছল। এইসব প্রস্তাবগুলির 
লক্ষা ছিল) কী কবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাস্তব এবং জোরদার বৰা 
যাঁয়। এই সম্মেলনে ঠিক, করা হল যে, উত্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেণ্ট লীগের সৈন্- 
বাহিনী হবে 'ইপ্ডিয়ান ্বাশনাল আম্মি । এই সেনাবাহিনীর কমার ইন চীফ 
হবেন মোহন সিং। যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্যে ই্ডিয়ান ইন্ডিপেনভেন্ট 
লীগের একটি কাউন্সিল গঠন করা হছল। এই কাউন্সিলের সভাপতি হলেন 
রাসবিহাত্ী বোল। বাকী চারজন সদস্য হলেন মোহন সিং, কমাগুর ইন চীফ, 
কে. পি. কে. মেনন-পাৰ্রিনিটি এবং প্রোপাগাণ্ডা, এন. রাঘবন, অর্গানিজেশন, এবং 
লেঃ কনেল জি* কে জিলানী, মিলিটাগী ট্রেনিং। এরপর জাপানী সামরিক 
বাহিনী তাদের এই অঞ্চলের ইনটেলীজেন্স এজেব্দী অর্থাৎ কিকানকে আরও 
কর্মঠ এবং উন্নত করবার চেষ্টা করল। এবার ফুজিয়ারা কিকানের ( এজেন্সী, 
এর! আসলে ছিলেন ইন্টেলীজেন্দ ম্পাই প্রতিষ্ঠান ) পরিবর্তে আরও একটি বড় 
কিকানকে এই এলাকায় নিয়োগ কর| হল। এই নতুন কিকানের (এজেন্সী) নাম 
হুল 'ইয়াকুরো কিকান' ৷ এই কিকানের প্রধানের নাম ছিল £ কনেল ইয়াকুরো। 
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'কর্েল ইয়াকুরো শুধু লামরিক পরিস্থিতি নিয়ে নয় রাঁজনৈতিক প্রশ্ন নিয়েও 
বিচার করতেন এবং জাপানী সামরিক বাহিনীর কী ধরনের লীতি গ্রহণ 
করা উচিত তার পরামর্শ দিতেন। ২১শে মে ইয়্াকুরো সিঙ্গাপুরে ইত্য়ান 
ইন্ডিপেনডেণ্ট লীগকে বলল, জাপান সরকার তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে । 

অবিশ্থি ইয়াকুরে! রাসবিহারী বোসের ণেতৃত্ব নিয়ে যে বিখাঁদ শুরু হয়েছিল 
সেই ঝগড়া-বিবাদ [তিনি মেটাতে পারলেন ণ1। 

এরপর ইয়াকুরো৷ ব্যাংককের গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে টোকিওতে সামরিক 
কর্তাদের কাছে পাঠালেন। এই প্রস্তাবগ্চলি টোকিওর সামরিক বাহিনীর 
কর্তাদের বিশেষ বেকায়দায় ফেলেল। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টজো যদিও ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেশ সহানুভূতির চোখে দেখতেন, তবু প্রস্তাবগুলিকে 
স্বীকার করে নে'য়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইয়াকুব! তার টেলিগ্রামে 
টোকিওর কর্তাদের বলেছিলেন, আমরা ভাক্তের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
সহাম্ভৃত্ির চোখে দেখতে পারি এবং ব্রিটিশ সরকার বিবোধী আন্দেেলনকে 
সাহায্য করতে পারি বটে, তবে ছোট ছোট প্রস্তাব নিয়ে আমাদের চিন্তা- 
ভাবনা ন্রবার কোন প্রয়োজন নেই । এ-ছাড়া জেনারেল টজোর সঙ্গে 
ইয়াকুরোর বিশেষ সন্ভাব ছিল না। তিনি ইয়াকুরোর প্রস্তাবে বেশি কান 
দিলেন না। টজোরও ভারত সম্বন্ধে খুবই সীঠিত জ্ঞ।ন ছল, যদিও 
পরবর্তীকালে টো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টায় বিশেষ সাভাষ্য 
করেছিলেন । 

এবার ইমাকুরো কিকান ভারতীয় সেনাবাছিনীদের কী ধরনের প্রশিক্ষণ 
দিয়েছিল বপা দরকার । 

এই কিকানের [শিক্ষকেরা ভারতীয় স্থবাজ ইনভিটিউটের সাক্ষ যোগাযোগ 
রাখত। পেনাঙ্গে এই স্বরাজ ইনষ্রিটিউটের পরিচালক ন্ছিলেন এন. রাঘবন, 
পেনাঙ্গ শহরের এক সমৃদ্ধশালী এডভোকেট । এই ইনস্রিটিউটে রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এছাঁড়! এসপিওনেজ, প্রোপাগাণ্ডা কাউন্টার 
ইন্টেপিজেন্দ ইত্যার্দি কাজও শেখান হত। কী করে চিঠি খুলতে হয়, 
টেলিফোনের লাইন ট্য/প করতে হয়, অদৃশ্য কালীর ব্যবহার, ভকুমেণ্ট জাল 
কনা, কোড-ডিকোডের কাজ, গরিল৷ যুদ্ধের কাজ, বোমা-বিস্ফোরণ তৈরী 
করবার কাজ ছাত্রদের শেখান 5ত। প্রোপাগাগার কাজের মধ্যে ছিল, বেডিও 
ব্রডকা্িং, ছাপাখানা এবং ফিল্ম ডেভেলপ কব! ইতাদি। ফিল্ড ট্রেনিং-এর 
কাজ ছিল, কী করে শক্রর বাহে ঢুকে খবর সংগ্রহ করা যায়। 

ইয়াকুরে! কিকান পেনাঙ্গ শহরের আর একটি দলের সঙ্গে যোগ'যোগ 


স্থাপন করেছিল । এই দলের নাম ছিপ ঃ ওপমান গ্রপ। দলের নেতা! |ওসমান: 
নিজে মেক্সিকোর বিপ্লবে অংশগ্রছণ করেছিলেন এবং পবে পেনাজে এসে শিখদের 
নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। 

পেনাঙ্গ শহরে লে: কর্নেল জিলানীর নেতৃত্বে আর একটি দল বিশেষ' 
তৎপর ছিল। জিলানীর দলের অধিকাংশ স্স্তই ছিল মুনলমান। অনেকে 
সন্দেছে করতেন, জিলানী আসলে ছিলেন ইংরেজদের গুগ্ুচর। পরে জানা 
গিয়েছিল যে, জিলানী ম্পাই-এর কাজের নাম করে তার ধলের সস্যাদের 
ভারতে পাঠাতেন এবং ভারতে পৌছে জিলানীর সধস্তরা ইংরেজ সরকারের 
কাছে আত্মলমর্পণ করত। এই অভিযোগ প্রমাণ হুবার পর ওমান গ্র,পের 
জাপানী শিক্ষক আত্মহত্যা করেছিল। 

ম্পাই-এর কাজ করবার জন্বে ইয়াকুরো। কিকান কিছু গুর্থা সম্প্রদায়ের সজে 
যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু গুর্থারা ছিল ইংরেজ-তক্ত। অতএব 
গুর্থা বাহিনীর কাছ থেকে খুব বেশী সাড়া পাওয়! যায়নি। আর একদল 
ভারতীয়কে সাধমেরিনে করে শ্রীলঙ্কায় পাঠান হয়েছিল। ভারতীয়দের 
ওয়ারলেসের কাজে প্রাশক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। প্যারাস্থট ব্যবহার করে কী 
করে শত্রুর বহের পেছনে নামতে হয় এবং খবর সংগ্রহ করতে হয় তার পদ্ধতি 
কিছু ছাত্রদের শেখান হয়েছিল । ছাত্ররা এই কাজে ট্রেনিং নেবার পর বিহার 
এবং উড়িস্তায় এসে সংবাদ সংগ্রহ করে ইয়াকুরে! কিকানের কাছে পাঠিয়েছিল । 

কিছুদিন পরে ইয়াকুরে! কিকানের সঙ্গে ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর রাঘবনের 
মনোমালিন্ত হয়। কারণ, যে-সব ছাত্রদের ম্পাই-এর কাজ করতে বিহার- 
উড়িস্তায় পাঠান হয়েছিল তাদের রাঘবনের বিন! অগ্থমতিতেই পাঠান হয়েছিল । 
এই খবর পাবার পর রাঘবন স্বরাজ ইনস্টিটিউট থেকে ইস্তফা দেন। 

পরে ১৯৪৪-৪৫ সালে ইয়াকুরো কিকাঁন কিছু ভারতীয়কে এই দেশে 
গুপ্তচরের কাজ করতে পাঠিয়েছিল, কিন্কু তারা এই কাজে বিশেষ স্থবিধে করতে 
পারেনি । এইসব ম্পাইরা ভারতে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছিল। 

টোকিও'র কর্তার ব্যাংকক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলির জবাব দেওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করলেন ন1। না দেবার একটি কিছু কারণ ছিল। কারণ, 
ইতিমধ্যে দূর-প্রাচ্যের কয়েকটি যুদ্ধে জাপানী লামরিক বছিনীর পরাজয় 
হয়েছিল । অবশ্থি জাপান এই পরাঙ্জয়কে “সামক্িক* বলে মনে করল। তবে 
এই সময়ে জাপানী সামরিক বাছিনীর ইত্ডিয়! ইন্ভিপেনভেপ্ট লীগ এবং ইত্িয়ান 
্তাশনাল আসিব কোন দাবীর প্রতি নজর দেবার সময় ছিল ন]। 
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টোকিও'র কাছ থেকে কোন জবাব ন1 পাবার পর লীগের কাউন্সিল 
ইয়াকুরোর শরণ|পন্গ হল। ইয়াকুরে! লীগের স্দন্কদের বললেন, টোকিও তাদের 
প্রস্কাবগুলি নিয়ে চিস্তা-ভাবন! করছে এবং শিগগিরই হয়ত জবাব পায় 
যাবে। লীগ এট সংক্ষিপ্ত জবাবে খুশি হল না। এবার ইয়াকুরে!। নিজে এই 
প্রস্তাবগুলি নিয়ে জাপানে গেলেন। ইয়াকুরোর জাপান যাক! খুব ফলপ্রস্থ হল 
ন1। টউজে| এক সাধারণ মামুপি জবাব দিলেন । 

ইতিমধ্যে খবর এল যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা! গান্ধী এবং (অগ্ঠান্য 
কংগ্রেল নেতার্দের গ্রেপ্ধার করেছে এবং দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি 
হয়েছে। মহাত্ম! গান্ধীর রচিত ইংরেজ ভারত ছাভ' এই প্রস্তাবটির খবরও লীগের 
সদশ্তদের কানে এসে পৌছুল। ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল আত্রি এবং ইগ্ডিয়ান 
ইন্ডিপেনভেপ্ট লীগের সদশ্তর! এবার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান 
করবার জন্যে ব্যস্ত ছল। এই সময়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আম্মির সৈম্ত লংখ্যা 
ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার । ১লা সেপ্টে্র, ১৯৪২ মালে আই-এন-এর তিনটি 
নতুন ব্রিগ্রেড গঠন কর! হুল । এই তিনটি ব্রিগেডের নাম হল গান্থী ব্রিগেড, 
নেহরু £ত্রগেত এবং আজাধ ব্রিগেড । এ ছাড়া ইনটেলিজেন্স বাহিনীর মধ্যে 
ন্তাবোটাজ, প্রেপাগাণ্ড এবং মেডিক্যাল বাছিনী গঠন করা ছল । 

বত ভারতীয্র সেনা ইতিয়ান স্তাশনাল আগ্মিতে যোগ দেয়নি । এদের 
সংখ্য! ছিল প্রায় পচিশ হাজার । এই সময়ে এব ছিলেন সাধারণ বন্দী । 

ফুজিয়ারা যখন “কিকানের' (এজেন্সীর ) কর্তা ছিলেন তখন তিনি মোহন 
সিং-এর সঙ্গে সোজানুজি যোগাযোগ রাখতেন । কিন্তু ইয়াকুরো! বাসবিহারী 
বোসের মাধ্যমে মোহন সিং-এর সঙ্গে এই যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন এবং 
রানবিহারী বোসের সঙ্গেই রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় নিতে আলোচন! 
করতেন। তিনি ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল আম্মিকে জাপানের প্রচার কার্ধর জন্যে 
ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । 

বিভিন্ন কাবণবশত এবং নিজেদের দলের মধ্যে অস্তর্কলহছের জন্তে ইত্িয়ান 
স্থাশনাল আমি বর্ম! প্রান্তে এগিয়ে যেতে পারল না। কিন্ত একদিন লীগের 
কাউন্সিলের সদশ্র| খবর পেলেন যে, যোহন সিং কাউন্সিলের বিনাছ্মতিতে 
আই-এন-এর কিছু সেন! বর্ম। প্রান্তে পাঠিয়েছে । এই সমস্ষে রেঙ্ুনে ভারতীয় 
সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে জাপানী সামরিক বাছিনী “মিনাষি 
কিকান' নামে আর একটি এজেন্সী? গঠন করেছিল। বেঙ্গুনে ই্ডিয়ান 
ইন্ডিপেনজেন্ট লীগের একটি শাখা অফিস ছিল। এই শাখা বর্ান্ব বিভিন্ন 
এলাকায় লীগের প্রচার কাজ করছিল। মোহন সিং তার বাছিনীর পঞ্চাশ জন 
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সৈল্গকে রামত্বরূপ নামে এক সদস্যর নেতৃত্বে রেজুনে অবস্থিত ভারতীয় ব্রিটিশ 
সেনাবাহিনীর কাছে যোগাযোগ করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত রামন্বরূপ এই 
কাজ করবার অ্ুহাতে বর্ম! সীমান্ত পার হয়ে ভারত লীমান্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। 
রামন্বরূপ ভারত থেকে আর ফিরে এলেন না। মোহন সিং রামস্বক্ূপকে 
কাউন্সিলের বিনাঙ্ছমতিতে ভারতে পাঠিয়েছিলেন । 

এ* সি. গছে। এবং এন. রাঘবন মোহন নিংএর বিরুদ্ধে আর একটি গুকতর 
অভিযোগ করলেন। অভিযোগ করা ছল যে, মোহন মিং কাউব্সিলের 
বিনান্ধমতিতে চারজন সদস্তকে বরাতে কিছু নির্মাণ কাজের জন্যে 
পাঠিয়েছিলেন । গছো-রাঘবন আপতি করলেন এবং বললেন, তার! এই 
কাজের জন্তে অন্তুপযুক্ত | কারণ এর] হলেন ইনটেলিজে্সের লোক, কোনপ্রকার 
ত্বর-বাঁড়ি তৈরী কর! এদের কাজ নয়। সন্দেহ করা হল, নিশ্চ্ এদের অন্ত কোন 
কাজের জন্যে পাঠান হয়েছে । অ।র একটি ঘটন। রাঘবনকে বিশেষ বিরক্ত 
করল। মোহন নিং কৌন্সিলের বিনাহ্থমতিতে প্রায় আটশো আই-এন-এ 
সৈন্তকে বর্ষায় পাঠিয়েছিলেন ৷ ব্বাঘবন কারণ জানতে চাইলেন। এইসব 
ছোটখাটে। ব্যাপার নিয়ে আই-এন-এ এবং ইঙিয়া৷ ইনডিপেনডেন্ট লীগের 
মধ্যে মন কষাকধি চলছিল । এন. এস. গীল ছিলেন স্যাগুহাস্টের শিক্ষিত 
একজন ইনটেপ্লজেন্স অফিসার । গীলকে বল! হয়েছিল, কিছু আই-এন-এ 
সৈন্তকে উপযুক্ত স্পাইর কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতে পাঠাতে হবে। অদূর 
ভবিষ্ৎ-এ জাপান ভাঁরত আক্রমণ করবার পর এইসব গুণচচরদের খবর সংগ্রহ 
করবার কাছে ব্যবহার কর! হবে। গীল এই কাজের জন্তে তার বাহিনীকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একটি দলকে মেজর মহাবীর [সিং ধীলনের 
নেতৃত্বে ভারতে পাঠান হুল। মহাবীর সিংকে বল! হল ভারতে পৌছে তার 
প্রধান কাজ হকে আই-এন-এ সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের এবং ভারতীয় জনগণের 
মতামত যাচাই করতে হবে । সেই খবর আই-এন-এর কাছে পাঠাতে হবে। 
ধীলন তার দ্বলবল নিয়ে ট্রেনে করে উত্বর বর্মার পানে রওয়ান! দিলেন। 
কিছুদিন পরে গীল সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে এক রিপোর্টে বললেন ঘে, তিনি 
নিজের চোখে ধীলনকে ভারত-বর্ম। শীমাস্ত অতিক্রম করতে দেখেছেন। কিন্তু 
পীল সন্দেহ কবেছিলেন এবং তার সেই জঙ্্মান ভুল ছিল ন! যে, ধালন দেশে 
পৌছে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। 

গীল আর একটি দলকে জাহাজে করে আকিয়াবে পাঠিয়েছিলেন, কিন্ত 
'আঁহাজ আকিয়াবে পৌছুবার নঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সেই বাহিনীকে গ্রেপ্তার করল। 
কাঁকণ পরে জান! গেল, মহাকীর সিং ধীলন এই দ্বিভীক বাহিনীর বাজার 
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খবর ব্রিটিশ পুলিশকে দিয়েছিল। এই ছুইটি ঘটনার পর জাপানী সামরিক 
কর্তৃপক্ষ গীলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন। ইয়াকুরো৷ গীলকে 
টোকিওতে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু গীল এর কারণ জানবার চেষ্টা 
করলেন। কিছুদিন পরে জাপানী সামরিক বাহিনী গীলকে গ্রেপ্তার করল। 
গ্রেগুরের সময় গীলের কাছে ভারতে অবস্থিত কিছু লোকের কাছে লেখা 
চিঠি পাওয়া! গেল। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ ন্দেছ করল যে, গীল ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের কাছে এইসব চিঠি লিখেছেন। গীল এই অভিযোগ অস্বীকার 
করলেন। তিনি বললেন, এসব তার আস্মীয়গ্থজনের কাছে লেখা চিঠি। 
ও দ্ী ন্ট চি 

আই-এন-এ এবং ইয়াকুরো কিকানের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রতিদিনই তীব্র 
হতে লাগল। তাদের এই ঝগড়াবিব'দের কাছিনী ফুজিয়ারার কানে এসে 
পৌছুল। যদিও এই কলছের খবর ফুজিয়ারাকে বিশেষ দুঃখিত করেছিল তবু 
ভাব এই ব্যাপারে করবার কিছুই ছিল না। 

এদিকে ঘটনার পরিস্থিতি এমন হয়ে দাড়াল যে, মোহন সিং সন্দেহ করতে 
"শুরু করলেন যে, জাপানীদের আই-এন-একে বড় এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী 
হিসাবে গঠন করবার কোন ইচ্ছে নেই । আসলে জাপ!নীরা! এই সৈন্যবাহিনীকে 
সুধু তাদের কাজের জন্তে ব্যবহ'র করছেন এবং আই-এন-এ হুল তাদের কাছে এক 
'পুতুল' সৈন্যবাচিনী। কিছুদিন পরে বর্ীতে যে-সব ভারতীয়রা তাদের সম্পত্তি 
ফেলে গিয়েছিল, এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে লীগের কৌন্সিলের সাস্তদের 
সঙ্গে এবং ইয়াকুরো কিকানের ঝগডা লাগল । “কিকানের' এক প্রতিনিধি 
কিছু ভাব্তীয় সম্পত্তি লীগের কৌন্সিলের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করলেন। 
কিন্তু কৌব্দিলের সমস্যরা এই সম্পত্তি গ্রহণ করবার আগে সম্পত্তি গ্রহণের 
চুক্তিপত্ত্রে কিছু সংশোধনের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু 'কিব .ণর' কর্তারা 
এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। একদিন জাপানী সামরিক বাছিনীর এক 
বড়কর্তা ইন্ডিপেনডেণ্ট লীগের সদন্দের বেশ পরিফ্ধার ভাষাম বললেন যে, 
“যাংকক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা বা ন| কর জাপান 
সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।"-জাপান সরকার ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে জোরদার এবং সফল করবার কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত... তবে 
সদশ্তদদের মনে রাখা উচিত, জাপান সরকার কোনদিনই ইগ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট 
লীগকে হ্বাধীন সরকার হিসাবে গ্রহণ করবে না। অতএব কৌন্সিপর দাবী 
মেনে নে?য়। যায় না এবং এই দ্বাবীকে শ্বীকার করে নে'য়া আমাদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক নয়।* লীগের এক সঘশ্ত এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করবার চেষ্টা 
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বরলেন। তিনি “কিকান এবং জাপান সরকারের মনোভাবকে আরও স্পট 
করে ব্যক্ত করবার জনো অস্থরোধ করলেন । নতুবা জাপান সরকারের উদ্গেস্- 
সম্বন্ধে সার মনে সন্দেহ হি করতে পারে। 

কিন্ত কিতাবে বললেন যে, ইত্ডিয়! ইনডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-এর 
উচিত কাজ হবে জাপান সরকারের অধীনে কাজ কর]। 

লীগের অনেক লান্তয মনে করলেন যে, কিতাবের এই উক্তি অপমানজনক । 
এর পর “কিকানের' আর এক সদস্ঠ ইটানি মস্তবা করলেন যে, বর্মার যে-সব 
লম্পত্ির মালিক অনুপস্থিত সেই সম্পত্তি হল শক্রর সম্পত্তি, এবং আত্তর্জাতিক 
আইন অন্যায়ী এই সম্পত্তির মালিক হল জাপান সরকার" 

এই দুইটি ঘটনার পর মোহন সিং এবং লীগের সরদশ্যরা উপলব্ধি করলেল 
যে» “কিকাশ? ক্রমে ক্রমে ইগ্ডয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-একে 
তাদের হাতের মূঠোয় আনবার চেষ্টা করছে এবং তাদের স্বাধীন অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করছে। কিছুদিন পরে লীগের সচিব কে. পি. কে" মেনন সিঙ্গাপুর 
থেকে অভিযোগ করলেন যে, জাপানী সেন্সর কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিটি খবর 
সেন্সর করছে এবং তাদের প্রচার কাজে বাধা সি করছে। প্রচারের কাজকর্ষে 
সিঙ্গাপুরের ইত্ডিয়। ইন্ডিপেনভেণ্ট লীগের কোন স্বাধীনতা নেই। সব কাজই 
পকিকানের" নির্দেশ মেনে করতে হয়। “কিকানের' কর্মচারীর! ছয় সংবাদ 
নতুন করে লেখে, নতুবা রেডিওতে প্রচার করতে দেয় না। মোহন মিং আরও 
খবর পেলেন যে, “কিকান' লীগের লেখ প্রচারপত্রগুলি নতুন করে লিখে 
বিলি করবার চেষ্টা করছে। ষোহন সিং জাপানীদের আসল উদ্দেশ্য জানবার 
চেষ্টা করলেন। এর পর তার কাছে খবর এল, “কিকান” লীগের এক্িয়াবের 
বাইরে কিছু সদস্যদের ম্পাই-এর কাজে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং পরে গুগুচর হিসাবে 
ভারতে পাঠাবার চেষ্টা করছে। মোহন সিং এই নীতির বিরোধিতা করলেন। 
মোহন সিং প্রস্তাব করলেন তিনি হংকং মাংঘাই থেকে কিছু ভারতীয়কে 
সিজাপুরে নিয়ে আসতে চান এবং তাদের গুপ্তচরের কাজে প্রশিক্ষণ দিতে চান । 
কিন্ত ইয়াকুরো এই ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালেন না। এইরকম ছোট- 
খাটে! বিষয় নিয়ে প্রতিদিনই “কিকান” এবং ইত্ডিয্| ইন্ডিপেনডেন্ট লীগ এবং 
আই-এন-এর মধ্যে ঝগড়া-বিবা হত। 

এবার ইপ্ডিয়া ইন্ডিপেনডেন্ট লীগের কার্যকরী সমিতি ইয়াকুরোর কাছে 
এক চিঠি লিখল এখং চিঠির এক নকল টোকিওতে পাঠীবার জন্তে অনুরোধ 
করল। প্রথমত, কার্যকরী সমিতি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল ঘে ব্যাংকক 
সন্দেলনের প্রস্তাব নত্বন্ধে টোকিও-র কী নীতি? দ্বিতীয়ত, তার! দাবী করল থে, 
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লীগের কার্ধকরী সমিতিকে এবং ইপ্টিয়ান ন্যাশনাল আস্মিকে শ্বীকৃতি দিতে হবে 
এবং ভারতের স্বাধীনতার সার্বভৌম্ভাকেও শ্বীকার করে নিতে হবে। 

কিন্ত রাঘবিছারী বোস লীগের কাধকরী সমিতির এই প্রস্তাবগুলিকে 
ইয়াকুরোর কাছে পাঠাতে অস্বীক!র করলেন। এবার কৌন্সিলের সদস্যদের 
ধারণা আরও বদ্ধমূল হুল যে, রাসবিহা'রী বোস জাপান সরক'রের হাতে কলের 
পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয় । 

৩*শে নভেম্বর ইয়াকুরো এবং কৌন্সিলের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে 
এক বৈঠক হছুল। ইয়াকুরোর সঙ্গে ভর “কিকান এজেন্সীর” আরও কিছু লোক 
ছিল। কাধকরী সমিতির একক কথার জবাবে ইয়াকুরো৷ জানালেন যে, তিনি 
লীগের চিঠি টোকিওতে পাঠাবেন না। তিনি সদস্যদের বললেন, কিকানের 
সঙ্গে কার্ধকরী সমিতিত্ন যে মতভেদ অ'ছে, সেই সমস্তার সমীধ!ন মীমাংসা! তিনি 
ঘটনাস্থলেই করবেন। কিন্তু কার্ধকরী সমিতি ইয়াকুরোব এই জবাবে সম্ধ্ট 
হল না। এই বৈঠকের পর ইয়াকুবো! তার এক বিশেষ প্রতিনিধিকে লীগের 
কাধকরী সমিতির সদস্যদের কাছে মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে পাঠালেন । কিন্তু 
কোন মীমাংসা হল না। বরং কিক!নের সঙ্গে ইণ্ডিয়া ইন্নপেনভেপ্ট লীগ 
এবং ইপ্ডিয়ান স্ত।শনাল আসিব সম্পর্ক প্রতিদিনই অবনতি হতে লাগল এবং পরে 
সম্পর্ক বিশেষ তিক্র হল। এবার ইগ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট পীগ এক বৈঠকে ঠিক 
করল যে, যতদিন টোকিওর কর্তাবা লীগের ব্যাংককের প্রস্ত/বগুলির উপর তাদের 
মনোভাব স্পট করে বাক্ত না করে ততোদিন ইপ্ডিযান ন্তাশনাল আমি যুদ্ধ 
সংক্রান্ত কোন ক।জ করবে না। 

ইতিমধ্ো “ইয়াকুরো কিকানেব” এক কর্মচারী মেজব ওগোয়।-" গর কাধকরী 
সমিতিকে বললেন যে, আই-এন-এ সৈম্যবাহিনীর র্মার ঘুদ্ধ বণাঙণে যাত্রার জন্টযে 
সব আয়োজন করা হয়েছে । অন্এ? আই-এন-এর সৈন্‌ন্া এবার বার 
জন্যে যাত্রা শুর, করতে পারে। মোন সিং-এর জব।বে বললেন যে, টোকিওর 
নীতি স্রম্পষ্ট না হলে তারা যংত্রা শুরু কববে না। মেজর ওগোয়া1! এর জবাবে 
বললেন, যদি আই-এন-এ বর্বার রণাঙ্গনে না যায় তাহলে তরা দেশের 
শ্বাধীনত! সংগ্রামে অংশগ্রণণ করবার কোন স্থযোগ পাৰে ন|। 

মোহণ সিং তার মত পরিবর্তন করতে চাইলেন না। দেশের জাধীনতা 
সম্পর্কে জাপান সরকারের অভিমত স্থুম্পষ্ট * হওয়া! পর্ধস্ত তিনি কিংবা তার 
লহকর্মীরা আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। 

ইয়াকুরো মৌহন সিংকে বললেন £ যদি মোহন সিং কিংবা তার সহকর্মীরা 
“কিকানের' নির্দেশানুযায়ী কাজ না করেন তাহলে তান্বের আবার সাধারণ বন্দী 
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হিঙ্াবে গণা করা হবে। এছাড়া! তিনি বললেন, টোকিওর কর্তাদের কাছ থেকে- 
ইত্ডিয়া ইন্ডিপেনডে লীগের গৃহীত প্রস্তাবগুলির উপর তাদের অভিমত 
জানবার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি জানতে পেরেছেন ষে, টোকিও সরকার 
কিছু কিছু গ্রস্তাবকে গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। 
কিন্তু কয়েকটি প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার কিছু সাংবিধানিক অস্থৃবিধে আছে। 
এছাড়া ইয়াকুরো নিজেও টোকিও'ব কাছে কয়েকটি গ্রস্তঠব পেশ করেছেন। 
এই প্ররস্তাবগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল জাপান ভ।রতীয়দের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সাহায্য করবে এখং জাপান ও ভারতের মধ্ো বন্ধুত্বপৃণ সম্পর্ক স্থাপন 
করার চেষ্টা করা হবে। জাপান ভারতের সার্বভৌমতা! এবং দেশের অখ গুতা 
দ্বীকার করে নেবে। জাপ'ন ভারতের কাছে কোন নতুন দাবী করবে না। 
ভারতীয়দের সম্পত্তি যুদ্ধের পর নতুন ভারত সরকারের হাতে তুলে দে'য়া হবে । 
ইয়াকুরো আরও কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন এবং প্রস্তাবগুলির মধো বলা 
হয়েছিল যে, ভারতের জনগণের দীবী এবং চািদ1 অনুযায়ী জাপান সব 
ধরনের প্রয়োগিক বিদ্যা! এবং বিজ্ঞানসংক্রাস্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবে এবং সাহাধা 
করবে। জাপান ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না 
এবং জাপান ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে যে-সব এলাক1 ছিনিয়ে 
নেবে, সেই অংশগুলি কংগ্রেম কিংবা ইণ্ডিয়৷ ইনডিপেনডেন্ট লীগের হাতে তুলে 
দেবে। জাপান বাইরের কৌন শত্রর আত্রমণে ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য 
করবে । 

মোহন সিং এর জবাবে জ'পানের অধিকৃত মালেশিয়! এবং ধর্ম'র প্রশাসনের 
নম।লোচন1! করলেন ; তিনি বললেন, জাপ'নের এই ধরনের প্রশাসন নীতি 
এবং রীতি ভারতীয়রা সহা করবে না। এছাড়া ইয়/কুরোর প্রস্তাবগ্ুলির এব. 
ব্যাংককের গৃছিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে অনেক পার্থকা আছে। 

ইয়াকুরো এবং মোহন সিংএর আলোচনা খুব ফলগ্রস্থ হল না। 

ওর! ডিসেম্বর ফুজিয়ারাকে এই ঝগড়া-বিবাদের জন্যে সাপিশী মানা হল। 
স্কুজিয়ার৷ বললেন, মোহন সিং যদ্দি আই-এন-এর লৈন্যদ্দের বর্মা যুদ্ধ প্রান্তে 
পাঠাতে অস্বীকার করেন তাহলে তার “হারাকারি' কর! ছাড় আর কোন পথ 
নেই [“হারাকারি' হল জাপানী আত্মহত্যার প্রথ! 11. 

কারণ ফুজিগারাকে আই-এন-এ সৈম্ভবাছিনীকে বর্ষায় পাঠাবার দ্বায়িত্ব 
দেয় হয়েছিল। কিন্ত মোহন সিং নতি স্বীকার করার পান্র ছিলেন না। তিনি 
স্ুজিয়ারার অন্থরোধকে গ্বীকার করে নিলেন ন1। 

পরে রাখবন রাসবিহারী বোনকে এক চিঠিতে আই-এন-এ সৈল্তবাহিনী 
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গঠন করবার পর যে-সব ভুল করা হয়েছে সেই ভুলের কথা উল্লেখ করলেন। 
রাঘবন তার চিঠিতে মোহন পিং সম্বন্ধে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করলেন । 

৪ঠ1 ডিসেম্বর ইত্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগের কার্ধকরী লমিতির এক বৈঠক 
হল। এই বৈঠকে মোহন সিং এবং জিলানী কতকগুলি প্রস্ত/ব পেশ করলেন। 
একটি প্রস্তাব ছিল ইয়কুরোকে বল! হবে যে, অবিলম্বে ব্যাংকক সম্মেলনের প্রস্তাব 
টোকিওর কাছে ব্যাখ্যার জন্য পাঠান হ'ক। টোকিওর জবাব পয়লা জাচয়ারীর 
মধো চাই এবং যতদিন ন1 জবাব পাওয়! যায় ততোদিন আই-এন-এর 
সৈগ্কবাহছিনীকে অন্য কোথাও পাঠান হবে না। 

রামবিহারী বোস, মোহন সিং এবং জিলানীরু এই প্রস্তাবে বিচলিত হলেন । 
তিনি ইয়াকুরৌর অভিমতকে বাজিয়ে দেখবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইয়াকুরো৷ এই 
বাপার নিয়ে কী করতে চান? 

৫ই ডিসেম্বর আবার কৌন্সিলের কার্যকরী সমিতির এক জরুরী বৈঠক হল। 
বৈঠকের আগে রাসবিহারী বোস ইয়াকুরোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্ধ কোন 
মীমাংসার পথ খুঁজে পাননি । রাঘবন দেরী করে সভায় এলেন এবং বললেন 
যে, ন্লিশি .কীন্সিল থেকে পদত্যাগ করেছেন করণ ব্যাংকক প্রস্তাবের কোন 
জবাব পাঁওয়। যায়নি। 

পরে সমিতির অন্য সদস্যর] পদত্যাগ করলেন । জাপানী সামরিক বাছিনীর 
সঙ্গে ইপ্তিয় ঈশাডপেনডেন্ট লীগের ঝগড়া স্পষ্ট হল। 

৮ই ডিসেম্বর জাপানী সামরিক বাহিনী কল গীলকে গ্রেপ্তার করার জন্যে 
মে|হন দিং-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল । এই সময়ে গীল মোহন সিং-এর বাড়িতে 
থাকতেন। গীলের গ্রেপ্ডারের পর মোছন সিং বিশেষ বিচলিত হলেন। এবার 
রাসবিহারী বোস বুঝতে পারলেন যে, “কিল্ান এবং গর কৌদ্দিলের 
সমস্তদের মধ্যে ঝগড়া-বিবা্দ সহজে ষেটান যাবে না। মোহণ সিং ইয়াকুরো 
“কিকানে'র কাছে গীলের গ্রেধ্চাত্ধের কারণ জানতে চাইণেন। কেন গীলকে 
গ্রেপ্তার কর! হয়েছে? এর জবাবে ফুজিয়ার! বললেন যে, জাপানী ইনটেলিজেন্স 
বিভাগ বেশ 1ক্ছুধিন যাবৎ গীলের গতিবিধি এবং কাধকলাপের উপর নজর 
বাখছিল। ইনটেলিজেন্ম অফিসারদের বক্তব্য হলঃ গীল আই এপ-এব ভেতবের 
খবর জানবার জন্তে এর অভ্যন্তরে এক 'ম্পাইচক্র' পরিচালনা করছিলেন। 
ব্যাংককে থাকাকালীন গীল জাপানী এবং আই-এন-এর অনেক ক্ষতি করেছিলেন 
এবং জাপানী সৈন্ুবাহিনীর বক্তব্য হল গী. হলেন ব্রিটিশদের চর। এবার 
ফুঁজিয়ারা সীলের কার্যকলাপের এবং তার গতিবিধির পুরো খবর মোহন সিংকে 
দিলেন। ফুজিয়ার আর একটি গুরুতর অভিযোগ করলেন যে, কিছুদিন আগে 


পেগুতে ছয়জন ব্রিটিশ সৈস্ত প্যারাস্থট করে নেমেছে। জাপানী ইনটেলিজেব্স 
বিভাগের (প্রশ্নে সৈল্তবা ত্বীকার করেছে যে, তাদের পেগুতে আগমনের গ্রধান 
কারণ ছিল গ্ীলের এবং ধীলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। 

মোহন মিং এই পাারাস্থট বাহিনীর সৈল্তদের সঙ্গে দেখা, করবার অন্থমতি 
চাইলেন। কিন্তু ফুজিয়ারা বললেন, এই প্যারাস্থট বাছিনীবর সৈন্যদের সঙ্গে দেখ! 
করা সম্ভব নয়। এবার লীগ বার্ধকরী সমিতির স্শ্ুদের কাছে বাঁসবিহারী 
বোস বললেন, টোকিওর কাছ থেকে জবাব আদায় করবার জন্যে তিনি নিজেই 
টোকিওতে যাবেন। তিনি অবশ্তথি সদশ্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। 
মোহন সিং লীগের কার্ধকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কিন্ত 
আই-এন-এ ৯সন্যবাছিনী থেকে তিনি ইস্তফা! দেননি। পরে রাসবিহারী বোস 
এক সাকুলার জারী কবে লীগের সান্তদের জানালেন ঘে, তাদের কার্ধকরী 
সমিতির কিছু সদ্য পদত্যাগ করেছেন । বাসবিহারী বোস মোহন সিং-এর 
কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন ষে, তিনি কয়েকজন আই-এন-এব অফিসারের 
সঙজে দেখা করতে চান। মোহন সিং এই সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলেন। 
বাসবিহারী বোম এর জবাবে বললেন, যদ্দি অফিসারের! তাঁর সামনে এসে না 
উপস্থিত হয় তাহলে তিনি তাদের শান্তি দেবেন। 

আপনি কোন অধিকারে আই-এন-এর অফিসারদের শাস্তি দেবেন? মোহন 
সিং রাসবিহারী বোসকে জিজ্ঞেম করলেন। কারণ কার্ধকরী সমিতির এখন 
কোন অস্তিত্ব নেই। 

অন্য সদন্রা! পদত্যাগ করলেও আমি পদ্বত্যাগ করিনি । অতএব কার্ধকবী 
সমিতি এখনও বলবৎ আছে এবং এঁ সমিতির একমাত্র সদস্ত হলাম আমি-- 
রাসবিহারী বোন জবাব দ্িলেন। এখন থেকে কার্ধকরী সমিতির সব অধিকার 
এবং ক্ষমতা আমার ভাতে । কিন্তু মোহন সিং রাসবিহারী বোসের এই 
জবাবকে স্বীকার করে নিলেন না। তিনি কার্ধকরী সমিতির ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করলেন এবং বললেন যে, ব্যাপারটি নিয়ে তিনি প্ুকাশ্তটে আলোচনা বিতর 
করতে চান [ মোহন দিং-এর রাসবিহারী বোসের কাছে লেখ! চিঠি, ন্যাশনাল 
আর্কাইভপ, নিউ দিল্লী ]। 

পরে ২৯শে ডিসেম্বর রাসবিহারী বোস ইয়াকুরোর সমর্থন নিয়ে মোহন নিংকে 
তার অবাধ্যতার জন্যে আই-এন-এর প্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করলেন 
[ রাসবিহারী বোসের মোহন সিং-এর কাছে লেখা চিঠি, ২৯শে ডিসেম্বর ন্তাশনাল 
'আর্কাইভমঃ নিউ দিজী ]। 

সেই দিনই ইয়াকুরো! মোহন সিংকে তার বাড়িতে ডেকে জিজ্সেস করলেন 
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'ঘে, তিনি জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিত! করে কা করতে রাঁজি আছেন কিনা? 
মোহন সিং এই কাজ করতে অস্বীকার করলেন । এই জবাব পাঁবার পর ইয়াকুব 
রাসবিহারী বোপের সম্মতি নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। পরে ইয়াকুরো 
বলেছিলেন যে, তিনি মোহন সিং এবং গীলকে রাসবিহারী বোসের নির্দেশান্রযায়ী 
গ্রেপ্তার করেছিলেন [ জাঙগল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-»৭ ]। 

মোহন পিং জেলে যাবার আগে ফুজিয়ারা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করুলেন। 
মোহন পিং ফুজিয়াপাকে বললেন, “যদি জাপানীরা জার্মানী থেকে সুভাষ বোসকে 
এই এলাকায় নিয়ে অ।সেন তাহলে তিনি জাপানীধের সঙ্গে সহযোগিতা 
কগবেন - )” 

ফুঁজয়ারা মোছন সিংকে অনুবেষধ করলেন, তিনি যেন অন্যান্য আই-এন-এ 
সৈন্যধের ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অস্ছুরোধ করেন। স্কুজিয়ার!| 
মোহন সিংকে আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মোহন সিং-এর মুক্তির জন্যে তিনি 
চেষ্টা করপেন [ জাঙগল এলায়েম্দ, জয়েস 'লরা, পৃষ্টা-৯৭ ]1 

বং নি কঃ 

সেভ, নদ গ্রেধাবেন আশঙ্কা করেছিলেন । গ্রেপ্তার হবার আগে তিনি 
আই-এন-এ সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে জাপানী 
সামরিক কর্তৃূপক্ষ এবং ইখাকুরো ণককানের' ব্যবহারের বিরোধিতা করে 
অসন্তে।ধ প্রক।শ কক্ছেলেন। তিনি আই-এন-এব জরুরী প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্র পুড়িয়ে ফ্লেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন । মোহন শিং গ্রেপ্তার হবার পর 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা গিয়ে 'কিকানের' কর্তাদের বললেন যে, তারা সসধারণ খন্দী 
হিসাবে থাকতে চান । কিন্তু কিকানেব' কর্তার! জবাব দলেন যে, জ।পানের সঙ্গে 
ভাতের কোন লডাই কিংবা ঝগডাবিবাণ নেই। অতএ আই-এন-এর 
সদশ্তদের শাধাবণ বন্দী হিসাবে গণ্য করা যায় না [জাঙগণ এল য়েন্স, জয়েস 
লেত্রা, পৃষ্ঠা-১৭ ]। 

রাসবিহারী বোস ইপ্ডিয়া ইন্ভিপেনজেন্ট লীগকে পুনজীবিত করবার চেষ্টা 
করলেন । লীগের সঙ্গে রাঘবন তার সমস্ত সম্পরক ছিগ্র ককেছিলেন এবং তিনি 
পেনাঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন । কে. পি. কে. মেনন বলেন যে, তান জাপানীদের 
অধীনে কাজ করবেন না এবং লীগের কোন কাজ তিনি করবেন ন1। মালেশিয়ার 
ভারতীয়দের মধ্যে বাঁঘবন এবং মেননের খুব প্রভাব ছিল [ রোড টু হিজরী, এম. 
শিবরাম, টোকিওর প্রকাশন? পৃষ্টা-৯* )। 

এবার বাসবিহারী বোস আই-এন-এর সেন্তবাহিনীর অন্যান্ত অফিসারদের 
িজেদ করলেন, তার! কি আই-এন-এর সঙ্গে তাদেব সম্পর্ক রাখতে চান। 
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যদি ন! চান, তাহলে কী কারণে ভাবা এই সম্পর্ক ছিঙ্ন করতে চান? 

রাবিহারী বোস অফিসারদের কাছ থেকে অসংখ্য জবাব পেলেন । সবাই: 
ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চান। আবার অনেকে ব্রিটিশ 
গরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে সংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রাসবিহারী 
বোম এইসব অফিসারদের সঙ্গে দেখা! করলেন এবং বললেন যে, জাপানীঘের, 
সাহায্য ছাঁড়! ভারতের হ্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। 

“আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতীয়” র'সবিহারী খোস বলেছিলেন । এঁ 
সময়ে তার ছেলে জাপানী সৈম্তবাহিনীতে ছিলেন, এবং তার ইচ্ছা! ছিল, তিনি 
একদিন এই ইগডিয়ান স্তাশনাল আম্মিতে যোগ দেবেন [মাই গ্যাডভেলচার্স 
উইথ আই- স-এ'কে, আর. পলতা', পৃষ্ঠা-৫৯৬১ ]। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী আই-এন-একে নতুন করে গঠন করা হল। এবার ডিবেক্টণ 
অব মিলিটারী বুরে! হলেন লেঃ কর্নেল ভোসলে। ঠিক হল, তিনি ইত্ডিয়ান 
ইন্ডিপেনডেণ্ট লীগের অধীনে কাজ করবেন। লেঃ করেল শাহ, নওয়াজ খান 
হলেন চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ । মেজর হুবিবুর রহমান হলেন কমাপগাণ্ট 
অব ট্রেনিং স্থুল। মেজর পি. কে. সার়গল ছলেন মিলিটারী সেক্রেটারী এবং 
লেঃ কনেল এ. সি. চ্যাটাজি কালচারাল বিভাগের কর্তা। পরে হ্ভাষ বোস 
যখন মিঙ্গাপুরে এসে পৌছুলেন, তখন এই ছিল ইপ্ডিয়া ইন্ডিপেনডেপ্ট লীগের 
গঠন। 

এদকে পেনাঙ্গ শহরে ফিরে এসে বাঘবন ম।লেশিয়া ইয়া ইন্ডিপেনডেপ্ট 
লীগের শাখার এক সভা ডাকলেন । উপস্থিত সদশ্তর] সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক 
করলেন যে, সংগ্রাম বন্ধ করা হবে কিন্তু তাঁর আগে টোকিওর মনোভাব ভাল 
করে জান! এবং যাচাই করা দরকার। পেনাঙ্গের ইন্ডিপেশডেপ্ট লীগ এক 
তেরো পয়েণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন । যার একটি প্রধান দাবা ছিল যে, জাপ!ন 
ভারত সম্বন্ধে তার পীতি ব্যাখ্যা করে বলবে সামরিক এবং বেসামরিক সম্পকে 
তার! কী নীতি গ্রহণ করবে? 

রাসবিহারী অভিযোগ করলেন যে, রাঘবন ইগ্ডিয়! ইন্ডিপেনডেষ্ট লীগ 
এবং আই-এন-এর বিশেষ ক্ষতি করছেন। এবার বরাঁসবিহাণী বোস ইত্ডিয়! 
ইনডিপেনডেন্ট লীগের ক্ষমতা ব্যবহার করে রাঘবনকে লীগ থেকে পদত্যাগ 
করতে বাধ্য করেছিলেন । 

ইতিমধ্যে রাসবিছাতী বোস ইত্ডিয়া ইন্ডিপেনভেন্ট লীগের অনেক অদলব?ল 
করলেন। পরে ১৯৪৩ সালে পলিঙ্গাপুরে ইগ্ডিয়৷ ইনডিপেনডেন্ট লীগের এক 
সম্মেলন হল। 
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এই লম্মেলনের নান্তরা দাবী কররেন যে, অবিলদ্ে বার্সিন থেকে স্বভাব 
বোনকে এই এলাকায় নিয়ে আস হ'ক। রাসবিহারী বোন সম্মেলনে ঘোষণা 
করলেন যে, জাপান লরকার এই প্রস্তাবে রাঁজি হয়েছেন এবং স্থভাষ বৌকে 
এই এলাকায় নিয়ে আসবার আয়োজন করছেন । ঠিক হুল, স্ভাষচন্্র বোন হবেন 
ইত্ডিয়া ইন্ডিপেনডেগ্ট লীগের প্রধান এবং আই-এন-এর কম্যা গার ইন চীফ । 

১৬ই মে ১৯৪৩ সালে স্থভাষ বোম ঢো'কিওতে এসে পৌছুলেন। 
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কী করে মৃভাষচদ্্র বোস স'বমেরিনে করে সাতসমূদ্র অতিক্রম করে 
টোকিওতে এসে পৌছুলেন এবার তার পটভমিকা দেওয়া দরকার । 

বালিনে কিছুদিন কাটাবার পর সু ভ'মচন্দ্ও ক্লান্ত হয়ে পডেছিপেন। তিনি 
সক্রিয় কাজ করবার প্রয়াী। ছিটলার গে+য়েবল্স-এর সঙ্গে দেখা কবে হিনি 
সন্ধষ্ট হছননি। কী করবেন তিনি? “'রপন এল একদিন ১৯৪১ সালের 
অক্টোবর মাস। 

এই সময়ে বাপিনে জাপানী এগ্বাসীর “মলিট'রী এটাচী কর্ণেল ইয়ামামটো] 
বিন ঢোকপএ সামরিক বাহিনীর শিবির থেকে এক জকুরী তার পেলেন £ 
ত।রা জানতে চান এই স্থভাষচন্ত্র বোস লোকটি কে? আমবু তার সম্বন্ধে আরও 
কিছু খবর জানতে চাই। কিন্তু বালিনে বিভিন্ন কারণবশত সুভাঁষচন্দ্রের সঙ্গে 
দেখা! কর! খুব পহজ কাজ ছিল ন1। করণ, জংন্নান পররাষ্ট্র দণ্তর স্বভাষচন্দ্ের 
দেখাশোনা এবং তার অন্যান্ত ক'জকর্মের তব'বধান করত। বিদেশীদের 
স্থুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে হলে পররাষ্ট্র দধ্ঠরের অনুমতির প্রয়োজন 
হত। ইয়ামীমটে! প্রথমে স্থৃভাষচন্ের সঙ্গে দেখ] করবার অনুমতি চাঁইলেন। তিন 
নিরাশ হলেন এবং তার প্রথম চে! বাথ হুল। পরে ই শমটে! জাপানী 
এম্বাসডার জেনারেল ওসিমা ছিরোসির নাম ব্যবহার করে সৃভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
দেখ! করবার অনুমতি চাইলেন । এবাব অশ্নমতি মিলল । এদিকে স্বভাষচন্দ্রও 
জাপানী এম্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করব'র চেষ্টা করছিলেন । অক্টোবরের শেষ 
ভাগে ওসিমা এবং ইয়ামামটো স্ৃভাষচন্জ্ের সঙ্গে দেখা করলেন । একঘপ্ট। ধরে 
তাদের আলাপ আলোচন। হল । আলোচনার বিষয় ছিল, ভারতের স্বাধীনতা 
এবং এই কাজে জাপান সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সাহাযা পাওয়া যাবে। 
প্রথম আলাপ-আলোচনার পর ওসিমা এখং ইয়ামামটে৷ ক্ভাষণ্নকে দেখে 
আকুষ্ট হলেন [ জাঙ্গল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১১০ ]। এরপর আরও 
বেশ কয়েকবার স্থভাষচন্দ্র বোস বাপিনের জাপানী এম্বাসীতে গিয়েছিলেন । 

সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের গতি দেখে জাপানী এন্বাসডাণের কাছে 
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এ এলাকায় যাবার ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন। ওপিম! কী তাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় যেতে সাহাযা করবেন? 

ওসিম! কী করবেন? টোকিওর কর্তারা স্থভাষচন্দ্রকে নিয়ে কী করতে 
হবে তার কোন আভাম ও'মমাকে দেননি । ওসিমা ভাবলেন যে, টোকিও'র 
কর্তাদের হয়ত ভারত-সন্বন্ধে কোন পরিষ্কার স্পষ্ট নীতি নেই। এ ছাড়! ওসিমার 
মনে সন্দেহ ছিল, জার্মান সরকার এ মুহূর্তে স্ৃভাষচন্দ্রকে জার্মানীর বাইবে যেত 
দেবেন না। ক্মভাষচন্দ্রকে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রচার কাজে বাবার 
করছিলেন। স্থৃভ'যচন্দ্র রেডিওতে ইংবেজ সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন । এ 
সব বক্তৃতা ভারতের সবাইকে অভিভূত করে ছিল। এছাড়া জার্মানীর খুব বেশি ইচ্ছে 
ছিল না, জাপ ন স্কৃভাষচন্ত্রকে ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামের কাজে ব্যবহার ককে। 

স্থভাষচন্দ্রকে নিয়ে কী করা হবে সেই নির্দেশ চেয়ে ওসিমা তিনখান। 
টেলিগ্রাম টোকিও'র কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতি টেলিগ্রামের জবাব 
ছিল £ এই ব্যাপারটি নিয়ে আমর! চিন্তা-ভাবনা! করছি। সঠিক নীতি গ্রহণ করে 
আপনাকে জানাব । এদিকে প্রায় প্রতি সধ্চ।হে স্বভাষচন্্র ওমিমাকে জিজ্জেস 
করতেন £ টোকিওর কাছ থেকে কোন জবাব পেলেন? ওমিম! জব'ন 
দিতেন £ পাইনি, আরও একটু ধৈর্য ধরুন । 

কিছুদিন পরে জাপান পররাষ্ট্র দ্চর ওসিমাকে জানালেন, স্থভাষচন্দ্র যদি 
টোকিওতে আমেন তবে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করা হবে। তবে এই ব্যাপাবে 
ওমিম! যেন তাকে কোন প্রতিশ্রুতি না দেন । 

কিন্ত এবার সমশ্ত1 হুল, স্থভাষচন্দ্রকে জার্জানি থেকে টোকিওতে কোন পথ 
দিয়ে এবং কী করে পাঠান হবে। সুভাষচন্দ্র নিজে মেরুপথ দিয়ে যাবাব 
প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু টোকিওর কর্তার! এই ব্যাপারে ইতস্ততং বেঃধ 
করলেন। কারণ, মেকুপথ দিয়ে যেতে হলে মক্ষোর অনুমতি দরকার হবে এবং 
এই ব্যাপারে মস্কোর কী নীতি হবে জানা দরকার। প্রধানমন্ত্রী ট্জে! 
স্রভাষচন্দ্রের মেকপথ দিয়ে যাবার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না। 

কিন্তু তারপর আবার বেশ কিছুদিন জাপান সরকার চুপচাপ রইল। 
ইতিমধ্যে মিলিটারী এটাচী ইয়ায়ামটে! বদলি হয়ে বাপ্সিন থেকে চলে গেলেন। 

কী কারণে জাপান প্রথমে স্ুভাষচন্দ্রকে টোকিওতে আনবার প্রস্তাবে কোন 
উৎসাহ দেখাননি? 'একট1 গৌণ কারণ ছিল। এই সময়ে জাপানে আর 
একজন ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন-"-তারও নাম ছিল বো, রাসবিহারী বোল” 
জাপানের নেতাদের মনে একট! ধারণ! ছিল, স্থভাঁষচজ্্রকে এই অঞ্চলে আনলে 
বক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার ভারতীয় সংখামের মধ্যে আরও বিভেদ সি হতে পারে। 
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এ ছাড়! বাঁলিন থেকে টোকিও, এতটা পথ গোপনে সভা ধচন্্কে নিয়ে আসবার 
অনেক বিপদ ছিল বৈকি ! 

একদিন জাপানী সামরিক বাহিনী রাসরিহারী বোনকে জিজ্ঞেদ করলেন : 
সুভাষচন্দ্র এই এলাকায় এলে আপনি কি করবেন? এর জবাব দিতে 
রাসবিহাপী বোস দ্বিধা কিংবা সন্কোচ বোধ করেননি । তিনি বিন! দ্বিধ'য় 
বললেন £ আমি স্থভাষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেব। তাবপর ১৯৩২ 
সালে আই-এন-এর মধ্যে যখন গোলমাল বিভেদ সৃষ্টি হল তখন জাপান সরকণ্র 
উপলব্ধি করল যে, এই এলাকায় রাসবিহান্বীর চাইতে আরও একজন শক্তিশালী 
ভারতীয় নেতার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালন] করার জন্যে প্রয়োজন । 
এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দেরও দাবী ছিল £ স্ভাষকে বালিন 
থেকে নিয়ে এখানে আস্থন। এবার জাপানী সামরিক বাহিনী স্থির করল, 
স্থভাষচন্দ্রকে টো ওতে নিয়ে আস! দরকার । 

স্থভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসবার প্রস্তাব নিয়ে জাপানী ক্যাবিনেটের এক মভ, 
হল। এই সভাক়্ জাপানের সামরিক এয়ার ফোর্স এবং নৌবাহিনীর 
প্রতিনিপিবা ও উপস্থিত ছিলেন । জাপানী ক্যাবিনেট স্থভাষচন্ত্রকে কী কাজের 
জন্যে ব্যবছ!ব করবে সেই নিয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই সিদ্ধান্তর দুইটি 

'শ ছিল। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪২ সালে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। প্রথ্ 

পিদ্ধান্তে বলা হণ, আমরা ক্কভাষচন্দ্রকে ১০ই জান্ুয়ারীর সিদ্ধাস্ত এব 
বর্তমান ঘটনার পরিস্থিতির নীতি অগ্যায়ী ব্যবহার করব। জাপানী সরকণ্র 
১০ই জান্য়ারী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, সেই সিদ্ধান্ত ছিন : এক, ব্রিটেনের 
সামুদ্রিক যানবাহন বন্ধ করতে হবে। ছুই, ভারতে ব্রিটিশ সরকার বিরোধ 
মনোভাব স্তি করতে হবে এবং এই মনোতা্কে তীব্র কব জস্তে ইংরেজ 
বিরোধী আন্দোলন প্রচার কাজকে আরও জোরদার শক্তিশালী করতে হবে। 

“এই কাজের জন্তে আমরা তাকে টোর্কিওতে আমন্ত্রণ “বব এবং তার এই 
কাজের উপকারিতা এবং পুয়োজনীযতা যাচাই করব । ভারতের শ্বাধীনত' 
সংগ্রামে আমাদের সর্বপ্রকার সাহাধ্যর ইচ্ছার কথ।ও আমরা তাকে জানাব। 
সামরিক খাহিনী তার দেখাশোনার তব্বাবধান করবেন [ শাঞঙ্গল এলায়েন্দ, 
জয়েস লেত্রা, পৃষ্টা২২৭ | 

এবার ঠিক হুল, ভারত মহাসাগরে সত্তর ডিগ্রী পূর্ব লঙ্গিচুটে এক জার্মনে 
সাবমেরিন স্থভাষচন্দ্রকে জাপানী সাঁবমেবিনে ৬ ন দেবে। প্রথমে জামান সরকার 
হথভাহচন্দ্রকে ছেড়ে দ্িভ-একটু আপনি করেছিল, কিন্তু পরে ঘখন জাপানের 
এ্যান্বামভার ওলিম! হিটলারের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করলেন তখন হিটলার 
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সভাষচন্দ্রকে জাপানে যাবার সম্মতি দিলেন । 

জার্মানী থেকে চলে আসবার আগে সুভাষচন্দ্র ক্রয়লাইন ছ্টেনকেল্‌কে বিয়ে 
করেছিলেন । ফ্রয়লাইন ্টেনকেল্‌ ছিলেন স্ভীষচন্তের সেক্রেটারী । তিনি এই 
বিয়ের কথ] দীর্ঘকাল গোপন রেখেছিলেন । তার জাানীর সহকর্মীরাও এই 
বিয়ের কথ! জানতে পারেননি । কেন সুভাষচন্দ্র এদের কাছে তাঁর বিয়ের কথা 
বলেননি? হুয়ত সুভাষচন্দ্র ইচ্ছে করেই এই বিয়ের কথা গোপন কৰেছিলেন। 
কেড এই খবর জেনে থাকলেও প্রকাশ্ডে স্থভাষচন্দ্রের বিয়ে নিয়ে কোন আলোচনা 
করেননি । কারণ, আচার ব্যবহারে নীতি এবং আদর্শে স্থভাষচন্দ্র পণ্ডিত নেছুরুর 
চাইতে অনেক বেশি ভারতীয় ছিলেন। এই কারণে তিনি তেবেছিলেন যে, 
তার বিয়ের কথ! বাজারে ছড়িয়ে পড়লে শিষ্য-অনুচরদের মধ্যে ভুল প্রতিক্রিয়া 
কৃষি ছতে পারে। এমনকি নুভাষচন্ত্রের পরিবারও এই বিয়ের কথা জানতে 
পারেননি । শ্তধু এই যুদ্ধে যখন জাপানের পরাজয় অবস্থন্তাবী হুল, তখন তিনি 
তার পরিবারের কাছে এক চিঠি লিখে এই বিয়ের কথ! বলেছিলেন। 

জার্ধানীর কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার পর আলোচনা শুরু হল, কোন্‌ পথ 
দিয়ে এবং কী করে সুভাষচন্দ্রকে টোকিওতে নিয়ে যাওয়া হবে। প্লেনে করে 
যাওয়া নিরাপদজনক ছিল না। এছাড়া জার্মানীর কাছে বাড়তি প্রেনও ছিল 
না। জাহাজে করে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ঠিক হুল, স্থভাষচন্দ্রকে জার্মানী 
থেকে সাবমেরিনে করে সাবাঙ্গে নিয়ে আসা হবে। 

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থৃভাষচন্ত্র এবং তার সেক্রেটারী আবিদ 
হাসান সাবমেরিনে করে সাবাঙ্গের দিকে রওনা! দিলেন। ২৬শে এপ্রিল 
মাদ্দাগাসকার এলাকার কাছে জাপানী এবং জার্খান সাবমেরিনের দেখ] হল। পরে 
স্থভাষচন্দ্র জাপানী সাবমেরিন করে সাবাজে এসে পৌছুলেন। এখানে সুভাষ 
চন্দ্রের পুরাতন বন্ধু ইয়ামামটেো! এসে তার সঙ্গে দ্বেখ! করলেন। তারপর তারা 
ছুজনে প্লেনে করে সায়গন, ম্যানিলা, পেনাঙ্গ এবং তাইওয়ান ছয়ে টোকিওতে 
এসে পৌঁছলেন ১৯৪৩ সালে ১৬ই মে। 

আর সেই দিন থেকে শুরু হল, ভারতের স্বাধীনত1 সংগ্র!মের এক নতুন 
অধ্যায় । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে আশার প্রর্দীপ জলে উঠল। শোনা 
গেল, আজাদ ছিন্দ ফৌজ বাছিনীর পদধ্বনি। কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় নেতার 
বীরত্বের কাহিনী বলবার আগে আমাদের আবার দেশে ফিরে যেতে হবে । 

স্তিন 
এবার কাহিনীর নায়ক হলেন পাকিস্তানের ক্ষ্টিকর্ত| মুদলিঘ লীগের 
অধিনায়ক এবং সরোজিনী নাইড়ুর তাষায় একদিন খিনি ছিলেন হিঙ্গু-দুসল- 
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মান এঁক্যবন্ধনের দূত মুহন্মদ আলি জিন্াা। ভাগোর এমনিই পরিহাস ছিল যে, 
পরবর্তীকালে এই জিন্ন! হলেন এঁক্য বন্ধনের বিরোধী বিক্রোহী নায়ক । কেন 
জিঙ্গা তার নীতি পরিবর্তন করলেন? কীকারণে তিনি কংগ্রেম প্রতিষ্ঠান 
থেকে (যে প্রতিষ্ঠানে তার রাজনীতির হাতেখডি হয়েছিল ) বেরিয়ে গিয়ে 
মুসলিম লীগে যোগ দিলেন এ+ং স্ইে প্রতিষ্ঠানকে এক শক্তিশালী সংগঠনে 
পরিণত করলেন এবং পরে দেশকে ভগ করে পাকিস্তান গঠন করেছিলেন? এব 
জন্যে কে দায়ী? সেইদায়িত্ব কার? সেই কারণ অস্সন্ধান করবার জন্যে আজ 
জিন্নার জীবন-কাহিনী বিস্তারিত করে বল! দরকার । 

জিন্লার জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ স'লে এবং মৃত্যুর তারিখ ১১ই সেপ্টেম্বর 
১৯৪৮ সাল। তিনি ছিলেন প'কিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গভনর 
জেনারেল । তিনি ছিলেন শিয়1 সম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি। 

জিল্নার প্রথম জীবনে অথণ্ড ভ'রত “ছল £ ধন স্বপ্ন, কিন্ত জীবনের শেষে এই 
্বপ্প হল ছুঃস্বপ্র । 

ভিল্না মুসলিম লীগের নেতা ভিঙ্গাবে ভ'রতের স্বাধীনতার সমন্তার মমাধান 
করেছিলে” ধু একটি নেতিবাচক জকাব দিয়ে। বারবার না” জবাব দিয়ে জিন্স 
ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন এক জটিল পরিস্থিতি সষ্টি করেছিলেন যে, 
তার এই “না জবাব থেকে জন্ম নিল প“কল্ত'ন। 

এবার জিন্নার জীবন-কাছিনী জ'ন বর জন্যে করাচি শহরে য'ওয়1 য'ক। 

এই শহরে জিপ্নার বাবা জিল্নাভাই পুনজ' ( জন্ম ১৮৫০ সাল) বাবস! কবতেন। 
জিন্নাভাই ছিলেন গুজরাতি। ভণ্রুতের দুই বড নেতা গান্ধীজি এবং জিন্া 
দুজনেই ছিপেন গুজরাতি এবং দুজনেই পেশয ছিলেন অ'ইন-বাবসায়ী। 

জিপ্নীভাই পুনজা এবং তার স্রী' মিথভ'ই: সাত সস্তান ।৬ | বড ছেলের 
নাম ছিল মুহম্মদ আলি জিন্নাভ'ই এবং 'ড'কন'ম ছিল মামুদ। পরের জীবনে 
তিনি তার নাম পবিব্র্তন করে মুহম্মদ আলি 'জন্লা রেখেছিনদেন। সংক্ষেপে তার 
নাম হল এম কে: জিন্গা। 

প্রথম জীবনে জিন্রা করাচির “মাক্রাস।তুল ইসলামিয়া' গুলে পভভাশুনা করে- 
ছিলেন। তার বয়স হখন অল্প তখন তিনি পিসীর সঙ্গে বোশ্বাই শহরে বেড়াতে 
গেলেন। বোথাই তার ভাল লাগল। তিনি বোদ্বাইতে থেকে গেলেন। 
কিছুদিনের জন্তে বোখাই'র একটি স্থলে পড়াশ্তনাও করেছিলেন । ছঙ় মাস 
বোত্বাইতে থাকবার পর জিপ্না আবার করাচি" 5 ফিরে গেলেন। এখানে ফিরে 
এনে তিনি সিদ্ধ মাহ্রাসায় ভি ছলেন। পভাঙুনায় তার বেশি মন ছিন না। 
বরং তার ঘোড়ায় চড়ার শখ ছিল এবং প্রায়ই তিনি স্কুল কামাই করতেন। 


১ 


স্কুলে অনুপস্থিতি থাকার জন্তে স্কুল থেকে তার নাম কাটা গেল। কিছুদিন পরে: 
আবার তাকে ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাই স্কুলে ভণ্ডি কর! হল । 

জিন্াভাই পুনজার ব্যবসার সঙ্গে লগ্ডনের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
ডগলাস গ্রাহাম কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কোম্পানীর 
বড়কতার নাম ছিল স্তর ফ্রেডিক লেক্রফট। স্তর ফ্রেডিক মামদ জিঙ্নাকে 
ধুব ভালবাসতেন এবং তিনি প্রস্তাব করলেন, ব্যবসায় প্রশিক্ষণ নেবার জন্টে 
মাম জিন্নাকে লগ্নে পাঠাবেন। কিন্ত জিন্নার মা আপত্তি করলেন। 
বিয়ে না দিয়ে তিনি ছেলেকে বিলেতে পাঠাবেন না। কারণ, তার ভয় হল 
ছেলে কখন কোন্‌ মেমসাছেবের খঙ্সরে পড়বে। মামদ জিম্নাও বুঝতে 
পারলেন যে, 'ায়ের প্রস্তাবানুযায়ী বিয়ে না করলে তার বিলেতে যাওয়া 
হবে না। অতএব, জিন্না তার মায়ের কথাশ্গযায়ী বিয়ে করতে রাজি হলেন । 
কনে ঠিক হল এবং বিয়ের আগে জিন্ন। কনেকে দেখেননি । এই কনের নাম 
ছিল এমিবাই, বয়ম চোদ্দ । বিয়ের পর জিন্ন| তার বালিক! বধূকে দেশে রেখে 
বিলেতে চলে গেলেন । দেশে ফিরে জিন্ন! তার স্ত্রী এবং মাকে দেখতে পাননি । 
দুজনেই ছ্রস্ত রোগে মার! গিয়েছিলেন । 

লগুন, ১৮৯৩ সাল । 

এই শহুরে জিন্ন1 ছিলেন নবাগত এবং সবার কাছে অপরিচিত । এই শহরে 
জিন্লার একমাত্র কাজ ছিল ডগলাস গ্রাাম কোম্পানীতে যাওয়া এবং সন্ধার 
পর বাড়ি ফিরে আস1। প্রথম কয়েক মাস জিঙ্না এই শহুরে খুব একা অন্ুতব 
করতেন । 

লগ্ডনে থাকাকালীন জিন্নার জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন হল। তিনি 
ই্রাজি ধশচে তার নাম লিখতে শুরু করলেন । মহম্মদ আলি জিন্ন। সংক্ষেপে 
হলেন এম. কে জিন্না। ছেলেবেল1 থেকে তিনি সাজগোজ করতে ভালবাসতেন 
এবং বিলেতে সবচাইতে দামী স্থ্যটের ঘোকানে, সাভিল রো'তে তিনি 
স্থাট তৈরি করতেন। জিক্না জীবনে মিতব্যায়ী ছিলেন কিন্তু মাজগে।জ করতে 
এবং থিয়েটার করতে এবং দেখতে ভালবাসতেন । জিন্নার মৃত্যুকাল অবধি 
তার স্থ্যটের সংখা! ছিল প্রায় ছুশো। ব্যারিস্টার জিন্না জীবনে কোনদিন এক 
সিক্ষের টাই ছুবার ব্যবহার করেননি । জিঙ্গার সমকক্ষ সৌধীন পুরুষ এঁ যুগে 
বড় বেশি ছিল ন1। 

লগ্ডনে থাকাকালীন জিন্নার বাব! নিয়মিতভাবে টাক পাঠাতেন। জির! 
কেননিংটন এপ্রাকায় এক ল্যাগুলেভীর বাড়িতে থাকতেন । এই ল্যাগুলেডীর 
একটি আকর্ষণীয় কন্তা ছিল। ফেয়েটি প্রায়ই তার বাড়িতে পার্টি দিত এবং 


ণখ 


বাইরেন্স বু ছেলে-মেয়ের! এই পার্টির নাচ-গানে যোগ দিত। এই পার্টিতে 
একটি খেল! হত যার নাম ছিল “কিসিং গেম" । এই খেলায় কেউ যদি কোন 
ভুল করত তাকে এই ভুলের জন্যে সাজ গ্রহণ করতে হত। একদিন “কিসিং 
গেম” খেলতে গিয়ে জিন্না একটি ভুল করে বসলেন। ল্যাগুলেডীর মেয়ে এসে 
ছিন্বার সামনে দীড়াল। তাকে চুমু খেতে হবে। কিন্ধ জিনা ল্যাগুলেভীর 
মেয়েকে চুমু থেতে রাজি হলেন ন1। এরপর ল্যাগুলেডীর মেষে জিন্নাঁক আর 
কোনদিন বিরক্ত করেননি [এই কাহিনী মিস ফতেমা জিন্ন,র “মাই ব্রা 
বইতে পাওয়। যাবে ]। 

ডগলাস গ্রাহাম কোম্পানীর কাজ জিন্ববর ভাল লাগল না। এবার 
তিনি ঠিক করলেন আইন পড়বেন । কিন্তু আইন পড়তে হলে ল্যাটিন ভাষাস়্ 
পাশ করতে হত। জিন্ন] আইন কলেজের কর্তাদের কাছে ল্যাটিণ পরীক্ষ1 দেবার 
হত থেকে রেহাই চাইলেন । রেহাইও মিলল । অনেকে বলেন, এ অল্প বহ়স্‌ 
থেকে জিন্নার রাজনীতি করার শখ ছিল। তাই তিনি আইন পড়তে শুক 
করেছিলেন। 

১৮০২ ঢাল, ইংল্যাঞ | 

দেশের প্রধানমন্ত্রী গ্র্যাভস্টোন । এই সময়ে বোষ্বাই'র পাশিশ বাবস*যী 
দ[দ'ভাই নওরোজী ছিলেন ব্রিইশ পার্লামেপ্টের সদশ্ত । দাদাভাই”র লগ্তন এবং 
লিভারপুলে বস! প্রতিষ্ঠান ছিগ। দাদাভ!ই নওরে'জী লিখাবেল পার্টির 
টিকিটে পার্লামেন্টের স্পস্ট হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন গজরিনর আদশ। 
দাদাভাই যখন পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতেশ তথন ছিন্ন! ধর্শকের গ্যালারী থেকে 
তার বক্তৃতা শুনতেন। দাদ।ভাই নওরোজীর বক্তৃতা তার মনে গভীর রেখাপাত 
করেছিল । 

জিন্না ব্যবসার কাজ ছেড়ে আইন পড়ছেন এই খবর জিন্বার 'াবা জিন্লীভাই 
পুণজার্ কানে গেল। বাবা ছেলেত্র এই আচএপে বিশে ক্ষুক্ক হছলেন। এ 
ছাড়া ডগপান গ্রাহাম কোম্পনীর কর্তারাও জিন্ল।র এহ সিদ্ধান্তে বিশেষ ক্ষণ 
হয়েছিলেন। এরপর তার! জিন্নার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। 

লগুনে আইন পড়বার সময় প্রায়ই জিন্স! অক্সফোর্ডে গিয়ে *র বন্ধুদের সঙ্গে 
দেখা করতেন। একব।র অক্সফোর্ড কেন্জ নৌকে! রেসের সমত্ব জিঙ্গ! এবং 
তার বন্ধুদের পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া! বিবাদ হল। অবস্তি এ নিয়ে জিন্র'কে বেশি 
বেগ পেতে হয়নি । কারণ পুপিশ তাকে ধমক ঘ্বয়ে এবং সাবধান করে ছেড়ে 
দিয়েছিল। এই তার জীবনে প্রথম এবং শেষ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ধ। গান্থীছ্ছি 
এবং নেছকুর মত জিন্ন| কোনদিনই জেলখানায় যাননি। 


৩ 


টপ সিকেট-৫ 


জিন্নার থিয়েটার করবার ভারী শখ ছিল। তিনি খুব ভাল কবিত! আবৃতি 
করতে পারতেন । জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি শেক্সপীয়াবের বিভিন্ন নাটকের 
অংশ থেকে আবৃত্তি করে গেছেন। জিন্নার ইচ্ছে ছিল ঘে তিনি একজন 
অভিনেতা! হবেন । এই অভিনেতা হবার উদ্দেস্ট নিয়ে তিনি এবং তার কিছু বন্ধু 
থিয়েটারের এক ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। ম্যানেজার তাকে 
শেক্সপীয়ারের দু-একটি নাটক থেকে কিছু অংশ আবৃত্তি করতে বললেন। 
জিপ্নার আবৃতি ম্ানেজ'রকে সন্ত করল। এবার অভিনেত! হবার জন্টে 
জিন্ন! এক চুক্তিপত্রে সই করলেন । পবে তিনি অভিনেত! হবার সংকল্প তার 
বাবাকে জানালেন । জিম্নাভাই পুনজ৷ ছেলের সিদ্ধাস্তর কথ! শুনে অনস্ভব রেগে 
গেলেন । জিম্ন! যে তার বংশের কুলাঙ্গার হবেনঃ তিনি ভাবতেই পারলেন না। 
ছেলের ক ছে খুব কড়া চিঠি লিখলেন । নিরুপায় হয়ে জিন্ন! থিয়েটারে অভিনয় 
করবার সংকল্প তাগ করলেন -'এবার তিনি গিয়ে থিয়েটারের মানেজারের 
কাছে সব খুলে বললেন, 'তার থিয়েটার করা সম্ভব নয় । অথচ এদিকে তিনি 
ম্যানেজ'বের সঙ্গে অভিনেতা চব'র জন্যে এক চক্তিপর্বে সই করেছেন। 
কী করবেন? ম্যানেজার এই ঢুক্তিপত্র নাকচ করে দিতে আপত্তি করলেন ন1। 

সেদিন জিপ্না যদি এই চুক্তিপত্র অন্যযাক্ী অভিনেতা হতেন, তাহলে 
পাকিস্তান এবং দেশ ভাগ হত কিনা সন্দেহ [ “জিন্ন অব পাকিস্তান”, স্টানপা 
ওলপোর্ট, গষ্ঠা-১৫ ]1 

এবার জিন্নার বাব! তকে দেশে ফিরে আসতে বললেন । তার ব্যবসায় 
ঘাটতি হচ্ছে। ছেলে এসে তার ব্যবসার কাজকর্ষে সাহায্য করুক। কিন্ত 
জিন্না তার বাবার নির্দেশ অমান্য করলেন । তিনি ব্যারিস্টার হতে চান । হপেনও । 
১১ই মে, ১৮৯৬ সালে মুহম্মদ আপি জিন্রা ব্যারিস্টার এট ল, লগুনের 
কোর্টে তার নাষ লেখালেন। তারপর ১৫ই জুলাই, ১৮৯৬ সালে জিল্নাা পি এয 
ও জাচাজে করে ভারতের পানে রওনা দিলেন । জিন্না তার বাবার সঙ্গে 
দেখা করবার জন্যে মাত্র কয়েকদিন করাচিতে ছিলেন। একমাত্র দেশ ভাগ 
হবার পরই তিনি তার জন্মস্থান করাচিতে দীর্ঘকাল ছিলেন। জিন্নার বাল 
ছিলেন শিয়া মুনলিম, খোজা সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি। এর। আগা খানের 
ইলমাইলদের শিষ্য ছলেন। এর! সংখায় অল্প ছিলেন [ “জিপ্না অব পাকিস্তান+, 
ওলপোট, পৃষ্ঠা৪ ]। 

জিন্না বোহাই?"ন এসে তার আইনের প্র্যাকটিস শুরু করলেন। এই সময়ে 
তার এক ছিতৈষী বন্ধু তাকে বোগ।ই'র এযাকটিং এডভোকেট জেনারেল জন 
মোলেসওয়ার্থ ম্যাকফারসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দলেন। ম্যাকফারসন 


জিন্রাকে তার দগ্ুরের একজন জুনিয়ার ছিসাবে কাজ করবার স্থযোগ দিলেন। 
কিছুদিন এখানে কাজ করবার পর জিন্ন! খবর পেলেন যে, “মিউনিসিপ্যাল 
জজের” পদ খালি হয়েছে। “জদ্রা এই জঙ্গের পদের জন্যে আবেদন করলেন। 
এই চাকুরী পেতে তার কোন অন্থবিধে হল না। কিন্ধ পরে যখন জিন্নাকে 
এই পদ স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে বল! হল, দিন্ন। এ পদ প্রত্যাখ্যান করলেন । 
এ চাকুরখার মাইনে ছিল দেড় হাজার টাকা । ১৯০১ সালে দেড় হাজার টাকার 
অনেক মূল্য ছিল। এদিন 'জিপ্না বলেছিলেন, ভিনি প্র্যাকৃটিস করে প্রতিদিন 
এর চাইতে অনেক বেশি টাকা রোজগার করবেন। জিন্না মিথ্যে দন্ত করেননি। 
ব্যঃরিস্ট,র চিস,তে ভনি একজন উচুদরের প্রথমশ্রেণীর আইন ব্যবসায়ী 
ছিলেন । জীবনে “নি প্র্য কৃটিস করে প্রচুর সর্থ রেঃজগণর করেছিলেন । 

জন্না মউনাসপা।ল জজের পদ থেকে ইন্তন্গা দেবার পব স্বাধীন- 
ভাবে প্রাাকৃটিন করতে শুরু করলেন । একজন বলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার 
হুসাবে তিনি ত'রু চেম্বার খুব ভাল করে ৮ জালেন। জিনা যেমনি ভাল 
ভাল প্রষোক পরতে ভলব্সপতেন তেমনি বণ্ডঘর সজাবার শখ তার 
[ছল। “জন্া'র বাবা তর পরিবার নিয়ে বে শ্বাই'র রতুগিরি এল।কায় 
এসে বসবাস করতে শুরু করলেন । ভিন্ন ,ভ.৬ পুণজার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল । 
জন্ন'র »ঙ্গে তরু বাবার খুক গভার সম্পক্ক দিল না। আত্মীদশ্বজনের 
».খয তর বেন কফতেমা িন্াার সঙ্গেই তল এছল ভাল সুম্পঙ্গ | তিনি কতেম। 
[জনকে 'ডেন পা তব বু জনো শলেজিক জু হকু১ই লয় ছঙগেন। 

০৮৭২ জপ্জ ভারতে মুখলমান সন্প্রধায়ের জন্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগা 
পভ্ব। 

& বছর স্বর সৈয়দ আহম্মদ খণন দিলীর গায় ফট মাইল দুরে ম্বালীগডে 
অকুফোর্ডকেমব্রিজ বিশ্ববিছ।লয়ের অনুকরণে 'খিংংলো ও য়শ্টাল কলেজ; 
স্বপন করেছিলেন । এই কলেজে ছেলেদের থ'কবার হোস্টেল ছিল। পরে 
অ।লীগড় বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে অনেক মুপলম'ন মেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় পাশ 
করেছ । স্যার সৈয়দ নিজে ইংবেজ শাসনের অন্রবাগী ছিলেন এখং তিনি 
কংগ্রেসের নীতির ঘোর বিঝোধী হিলেন। এ ছাড়া £তনি বলেছিলেন, ভারতের 
জ[তীয়তঃবাদী আন্দোলন শুধুমাত্র কংগ্রেসের একচেটে বাবসা নয়। এর মধ্যে 
মুদলমানদেরও কিছু অংশ ও অধিক আছে। তিনি আরও বলেছিলেন 
যে, “কংগ্রেস ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞানী। কারণ ভ রতবর্ধ হুল 
বহুজাতির দেশ...+ এখানে মুসলমানদের আংগ্তত্বকে অন্বীকার করে নেয়া ঠিক 
হবে না। [পাকিস্তান মুভমেণ্ট, এঁতিহাসিক ডকুমেন্ট, করাচি ইউনিভাপ্িটি, 
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পৃঃ-৩ ] বলা যায়, স্তর সৈয়ঘই প্রথম হিন্দু-সুসলমানকে ছুই জাতি বর্ণনা 
করেছিলেন । 

কিন্তু জিন্া ধর্ম-সংক্রাস্ত ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালেন না। তিনি ভার 
আইন বাবসায় বাস্ত ছিলেন। 

রাজনীতিতে জিন্নার আদর্শ ছিলেন দ্বাদদাভাই নওবোজী এবং বোত্বাই'র 
আর এক উল্লেখযোগা নেতা, শ্তার ফিরোজ শাহ মেহতা । ১৮৯* সালে স্যর 
ফিরোজ শাহ. মেহত1 কংগ্রেমের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন এবং এই সভায় 
তিনি সর্বপ্রথম সংখ্যালঘুদের সাহাযা নিয়ে এক জাতি" গঠনের উপর গুরুত্ব 
দিলেন। স্তার ফিরোজ শাহ, মেহতা তার বক্তৃতায় আরও বলেছিলেন, পাঁণি- 
হিন্দুসুসলমানের মধ্যে কারুর যদি দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহলে 
তিনিই হবেন একজন খাটি ভারতীয়। জিম্নাও শ্যার ফিরোজ শাহ্‌ মেহতার 
এই মতবাধকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন । 

১৯০৪ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হল। অভার্থনা 
সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্তার ফিরোজ শাহ মেহত| | তিনি প্রস্তাব করলেন যে, 
গোপালকষ্জ গোখলে এবং জিঙ্গাকে ইংল্যাণ্ডের উদ্াবনৈতিক সরকারের” কাছে 
দেশের রাজনৈ।তক পরিস্থিতিকে ওছয়ে বলবার এবং দরবার করবার জন্ম্জ লণ্তনে 
পাঠান হ'ক। কি অনেক কংগ্রেস নেত'র কাছে জিন্না ছিলেন অপরিচিত 
এবং অজ্ঞাত। তাকে লগুনে পাঠাবার প্রস্তাবে বিরোধিতা! কর! হল। 

এ5 সময়ে বোগ্াই'র সামাজিক জীবনের আবর্তে পডে এবং আইন ব্যবসার 
কারণবশত নিষ্না ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস-রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করনে 
শুরু করেছিলেন। 

১৯০৫ সাল বাংলার রাজনৈতিক £তিছাসে এক উল্লেখযোগা বছর। কারণ 
এই বছপণ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংঙাকে দ্ুই ভাগ করবাব চেষ্টা করেছিলেন । 
এই বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্যে সারা তারতধর্ধে এক তুমুল আন্দোলন শুরু হল 
জিন্ন। অবাশ্ত এই আন্দোলনে কোন অংশগ্রছণ করেননি । এই বজগভঙ্গ রধ 
করা হল বটে, কিন্তু ভারতের মুলমান সম্প্রদায়ের মণে এক গভীর ছাপ রেখে 
গেল। এই সময় থেকে ঢাক! হুল মৃনলমান সম্প্রদায়ের পাজনৈতিক রাজধানী । 

১৯,৬ সালে সিমলাতে মুঘলমান সমাজের পয়ন্রশজন গণামাঞ্ঠ মৃসলমাল 
আগাখানের নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড মণ্টোর নজে দেখা করে তাৰ কাছে এক 
আর্জি পেশ করলেন। এই আজিতে মৃসণিম সদস্যরা অঙ্গরোধ করলেন 
ষে, ভারতে সুরোপীয় প্রশাসন চালু করবার সমম্ব সংখ্যালঘু মুসলমানদের 
“জাতীয় স্বার্থের” কথা যেন ন্মরণ রাখা হয়। প্রতিনিধিরা সরকারী চাকুরীতে- 
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মুসলমানদের জন্যে পদ সংরক্ষিত রাখবার অন্মরোধ করলেন। এছাড়া হাইকোর্ট 
এবং প্রাদেশিক এসেম্বলীতেও মুসলমানদের জন্যে পদ সংরক্ষিত রাখবার 
অশ্নরোধ করা হল। লর্ড মিন্টো এই আঙ্ির জবাবে মুনলমান নেতাদের 
আশ্বাস দিলেন যে, মুসলমানদের দাবীর কথ! ব্রিটিশ সরকার স্মরণ রাখবে । 

এ ছাড়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যে সংযম দেখিয়ে” 
ছিলেন তার প্রশংসাও ভাইসরয় করলেন এবং বললেন, “আমি মুসলমানদের 
আশ্বাস দিতে চাই । লর্ড মিপ্টো প্রতিনিধিদের বললেন যে, প্রশাসনিক 
কোন পরিবর্তন করবার আগে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বার্থের 
কথা ম্মরণ রাখা! হবে।, 

আগা খান এবং অন্যান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা লর্ড মিণ্টোর এই আশ্বাস- 
বাণীতে সন্তোষ গুকাশ করলেন। এর পরে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকার 
শখাঁব সলিমুল্লা খান ঢাকাতে “ছল উপ্ডিয়! মূললিম কনফেডাবেশনের? এক সভা 
আহবান করলেন। এই সভায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় আটাম্গ জন 
প্রতিনিধি যোগ দ্রিয়েছিলেন। অধিবেশনে এমুঘলিম জনগণের” স্বার্থরক্ষার 
জনে 4২ সংস্থা গঠন করা তল, যার নাম দেওয়া হল “মুসলিম লীগ” | “মুসলিম 
লীগের উদ্গেশ্টে বলা ছল : আমাদের উন্নতি, স্মৃছি প্রসারের জন্যে সরকারের 
অনুগত হুয়া দরকার । ইংল্জের ভঞাশ্রয় এবং 'মন্তগ্রহে আমকা আমাদের 
অধিকার প ৭” ( এস পীরজাদা, “ধ)উত্ডেশন অব মুসলিম লীগণ পৃষ্টা-৪ )। ঢাকার 
মুসলিম লীগের প্রথম সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন, হায়দ্রাবাদের নবাব 
মৃস্তাক হোসেন । তিনি তার বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথ! 
উল্লেখ করে বললেন £ যদি কং/গ্রস নেতারা তাদের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবকে 
দমন না করেন তাহলে-”"আমরা কংগ্রেদে নীতির বি 'ধিতা করব" শুধু 
বক্তৃতা দিয়ে নয় -- প্রয়োজন হলে অন্য উপায়ে-নবাব সলিমুল্লা এই অধিবেশনে 
চাটি প্রস্তব পেশ করলেন । একটি প্রস্তাবে বলা হশ, লীগ গঠনের প্রধান 
উদ্দেশ্য হছল--“মুললমানদের ম্বাথরঞ্চা করা এখং ন্বাযা দাখীকে সরকারের 
কাছে তুলে ধরা ।' নবাব সলিমুল্লা লীগ গঠনের প্রস্তাব করতে গিয়ে বললেন £ 
যে লীগ-গঠন এক যুগান্তকাপী ঘটনা... | 

মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম সভাপতি হলেন আগা খান। অবশ্থি এ সভায় 
তিনি উপাস্থত ছিলেন না। পরে আগা খান ঠাট্টা করে বলেছিলেন : এ সময়ে 
লীগের সবচাইতে বিরোধী নেতা ছিলে. মুহম্মর্দ আলি জিন্া। আমি এবং 
আমার বন্ধুরা যেকাজ করেছি, উনি তার বিরোধিতা করেছেন-..”"তিনিই 
একমাত্র মুসলমান যিনি লীগের বিরোধী ছিলেন। কাৰণ জিল্না বিশ্বাম করতেন, 


৭৭ 


স্বতস্্ নির্বাচক মগ্ুডলী দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে" [ মেমোয়ার অব আগা 
খান” গৃষ্টা--১২২-১২৩ ]। 

১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হল। এই 
অধিবেশনে জিন্না এবং আরও চুয়াল্লিশ জন মুসলমান অংশগ্রথণ করেছিলেন । 
দাদাভাই নওরোজী এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন । জিন্না ছিলেন 
দাদাভাই নওরোজীর সেক্রেটারী । তিনি দাদাভাই নওবোজীর সভাপতির বক্তৃত। 
লিখে দিয়েছিলেন । দাদাভাই নওরোজী তার বক্তৃতায় হিন্দুমুলমানের একতার 
উপর জোর দিয়েছিলেন । এ ছাড়া তিনি বঙ্গভজে তীব্র নিন্দা করলেন, 

"তত একতা! অর্জন কর1 আম।দের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । একতা হলে 
আমরা বাচব, না হলে আমরা মরব ামাদের সব চে বার্থ হবে! 'ইতিয়ান 
স্তাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশনা মাদ্রাজ”, গৃষ্ট_-৮৫৩-৮৫৪ ]1 

কলকাতার কংগ্রেম অধিবেশনে জিন্নার সবেঃজিনী নাইডুর সঙ্গে প্রথম 
আলাপ হল। এদিন সরোজিণী নাইড়ু তার দেশপ্রেম দেখে মৃদ্ধ হয়েছিলেন! 
জিনা এই সময়ে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক । তার কারণও ছিল, 
দাদাভাই নওরোজী এবং স্যার ফিরোজ শাহ মেহতণ্র নীতির প্রভাব তার 
উপর বিশেষ ছিল । এর দুজনেই ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করতেন । 

১৯০৬-১৯০৭ সালে যে কয়জন গণামান্ নেতার নম করা যায় তার মধো 
বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল নেক, চিত্তরঞ্জন দাশ, গোথলে 
ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগা | কিন্ত এই নেতাদের আদর্শের মধ্যে কোন মিল 
ছিল না। এব! বিভিন্ন উপায়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন । 

গোখলে ছিলেন সংবিধানে বিশ্বাসী+ত 1 তিনি বলেছিলেন, “যদি ইংত্জেবা 
ভাবত ত্যাগ করে, তাহলে এডেনে পৌছুবার আগেই তাদের ডেকে আনা হবে |” 
তিনি মিতাচারে বিশ্বাম করতেন । কিন্ধু গোখলের বিরোধী ছিলেন বাল গঙ্জাধর 
তিলক । তিনিও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন । তিনি মহারাষ্ট্রে 
“লোকমান” নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন । তিনি ব্রিটিশ মিলের 
তৈরী কাপড়, বিদেশী্জিনিস ইত্যাদি বয়কট করবংর এবং স্বদেশী জিনিস 
ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন। 

বাল গঙ্গাধর তিলক প্পূর্ণ স্বরাজ বিশ্বানী ছিলেন। তিলক, বিপিন পাল 

ংগ্রেসের ভেতর এক “চরমপন্থী” (870:5101568) দল গঠন করেছিলেন । এদের 
বিরোধী দলকে “মডারেট? (1905185) বলে ডাকা হত। ১৯৭৫ মালে “পম- 
পন্থী” এনং “ধ্যপন্থীর” ঝগড়ার দরুন মতিলাল নেহুককে কংগ্রেসের মভাপতি 
নির্বাচিত করা হল । 


পিবমপন্থীদের” বিরোধী আন্দোলন শুরু করব:র জন্তে ১৯০৭ সালে 
মধ্যপন্থীরা” এলাহাবাদে মতিলালেন নেতৃত্বে এক সভ' করস । গিরমপন্থীদের 
একজন নেতা লাল! লাঁজপত রায়কে পুলিশ গ্রেথার করল এবং মান্দ'লয়ে 
নির্বাণ করল। 

১৯০৭ সালে শ্রাট কংগ্রেনের চরমপন্থী” তাণ্রে নির্বাচিত প্রার্থ লালা 
ল'জপত রায়কে কংগ্রেসের সভাপতি করবার চেষ্টা করল । কিন্ত তাদের চেষ্টা 
সফল হল ন1। 'িধ্যপন্থীণা জয়লাভ করল এনং “চরমপন্থীধের' কহগ্রেদ থেকে বের 
করে দেওয়! হল। ১৯০৮ স'লে তিলক পুন! থেকে প্রক'শিত “কেশরী” পত্রিকান্স 
সরকার বিরোধী কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন । সরক।র তাকে গ্রেপ্তার 
করল। জিন্না ছিলেন তিলকের ক্যারিস্টার এবং এই কেসে জিন্না বিশেষ দক্ষত। 
দেখিয়েছিলেন । কিছুদিন পরে জিন্নাকে ভ'ইদরয়ের ইম্পিরিয়াল কৌন্দিলে 
মূললিম সন্ত হিসাবে নির্বাচিত করাছল এহ জ্মযে কৌন্সিলে উর বকৃতা 
এবং যুক্তি সবাইকে আকৃষ্ট কথেছিল। 

পুরনো দিনে কংগ্রেস এবং মুনাপণম লীগের অধ্ধিবেশন প্রায় একই সময় একহ 
শহরে হত। 

১৯১৩ স'লে মুদলিম লীগ জিন্নাকে লগুনে তদের প্রতিনিধি করে পাঠ'ল। 
তাকে ধলাহছল মুপলিমদের 'ম্বার্থরক্ষার' জন্যে ইংরেজ সরকারের কাছে দরবার 
করতে তবে ॥ কিন্ধজন্ব' লীতের নেতাদের বললেন, লীগের প্রতি তার এই 
অ।চুগতা কোন প্রকারেই দেশেব সমস্ত সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী 
হবে না।' এ বছরই তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন ৷ করাচিন অধিবেশন 
শ্যে হবাঁক পর জিন্না আগ্রাতে মুসলিম লীগের অধিবেশপে যে'গ দিলেন। জিন্ন! 
এই অধিবেশনে মুঘলিম লীগ এবং কংগ্রেলত্ে একত্র করবার ০ করলেন। 

১৯১২ সালে প'টনার কাকীপুর কংগ্রেষ এবং লীগের অধিবেশন হুল । 
দুটি দলের অধিবেশনে জিন্না অংশগ্রহণ করেছিলেন । এ সভায় সরোজিনী 
নাইড়ু অংশগ্রহণ করেছিলেন । ভিপ্রাকে লীগের সভায় ব্ৃতা দেবার অশ্র্মতি 
দেওয়! হযেছিল। তিনি তার ব্তৃতীত্র বলেছিলেন ঘষে, 'দংব্ধানকে পবিবর্তন 
করে দেশে স্বায়বশাসন অণ্নতে বে। হিন্দুমুসলমান একতার উপর জোর দিতে 
হবে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে? । গজন্লা অব 
পাকিস্তান স্টানপি ওলপোর্ট, পৃষ্টা-৩ ]1 ১৯১৩ সালে এপ্রল মাছে জিন্না এবং 
গোখলে ছজনে একই সঙ্গে জাহাজে করে লন গিয়েছিলেন। পরে গোখলে 
সরোজিনী নাইডুকে বলেছিলেন, জিন! সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার থেকে 
মুক্ত এবং হিন্দুমুদলমণন একতার শ্রেষ্ঠ রাজদূত হবার ঘাগা ব্যক্তি [ জিনা 


শ৪ 


অব পাকিস্তান” স্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৫ ]। 

১৯১৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জিন্ব। দেশে ফিরে এসে করাচির কংশ্রেস 
অধিবেশনে অংশগ্রহণ করলেন। ১৯১৪ লালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে 
কাউন্সিল অব ইগ্ডয়ার বিলের তির করবার জন্কে তাকে কংগ্রেসের সাস্ক করে 
বিলেত পাঠান হছল। অন্থ সান্যদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন বহু এবং লালা লাজপত 
রায়। ১৯১৭ সালে লগ্নে আর একজন গণ্যমান্য অতিথি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী । 
লগ্ডতনের শিসিল হোটেলে গান্ধী।জর সম্মানার্থে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন 
করা হল। ছিন্ন! এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন বটে, তবে গান্ধীজির সঙ্গে তার 
কে!ন আলাপ-্পরচয় হঞনি। 

লগ্ডনে জিন্ন যে উদ্দেশ নিয়ে গিয়েছিলেন তার দেই উদ্ছেশ্ সফল হল ন।। 
কারণ যুছের সময় ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের সদ্য] বাস্ত ছিপেন এবং ভারতীয় সমন্ত:র 
প্রতি 2্ৌক দেবার কোন সময় তাদের ছিল ন!। 

১৯১৪ সালে কংগ্রেস প্রথম মহাযুদ্ধে ইংপ্যাণ্ডকে সমর্থন করল। ১৯১৫ 
সালে গোখপে মারা গেল এবং এঁ বছর [ফবো'জ শাহ, যেহতারও মৃত্যু ছল । তিলক 
ধর্মার জেলখান৷ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তিনি হলেন নতুন কংগ্রেসের একজন 
প্রধান নেতা । যা্দও এই সময়ে জণুহরলাল নেহুকু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে- 
ছিলেন তবু তিনি প্রথম দু'এক বছর খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি । তিলক 
কংগ্রেষের ক্কাজবর্ষের অনেক দায়িত্ব জিন্নার উপর ন্যস্ত করেছিলেন । 

১৯১৫ সালে বোশ্বাই'র কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু তার প্রথম 
বত! দিলেন। এই অধিবেশনে সতাপতি ছিলেন সত্যেন্্র সিন্হা। তিনি 
এবং জিন্না জনে মিলে এক প্রস্তাব রচনা করলেন এবং এ প্রস্তাব সব সম্প্রদায়েরই 
মনো:পৃত লল। প্রস্তাৰেব যূল বিষয় ছিল্প যে, যোগ্য ভাবতীয়দের আসিতে কমিশন 
এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে । ছুই, স্থানীয় শ্বায়ত্বশাসনের সম্প্রপারণ এবং 
বাবসা-বা ণিজ্য ও কৃষির উন্ন'ত করতে হবে। 

এ বছর মূসলিম লীগের সভাপতিত্ব করেছিলেন মজাহার উল হক। কিন্তু 
লীগের আধবেশনে গোলমাল শুরু হপ। জিরা যখন বক্তা দিতে উঠলেন, তখন 
এ?দল সাশ্ট তাকে উদৃতে বক্তৃতা দেবার জন্যে দাবী করল। কারণ জমি! 
ইংর|জিতে বক্তা দিচ্ছিলেন । 

গোলমালের দকুন লীগের অধিবেশন কিছুদিনের জন্মে মূলতুবী রাখা হুল। 
পরে বোগাই বর তাজমহল হোটেলে লীগের অধিবেশন হল এবং জিন্না বক্তৃতা 
ধিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় এক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলেন. যার কাজ হবে 
দেশের অন্য দলের সঙ্গে এক হয়ে এক “অখণ্ড ভারতের” উন্নতিসাধন করা। 


৬৪৩ 


হুসলিম লীগ জিন্নার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং *১ জন স্যশ্তকে নিথ্নে এই 
কাজ করবার জন্যে এক কমিটি গঠন করা হল [ “জিন্লা অব পাকিস্তান+ স্টানলি 
ওলপোর্ট, পৃষ্ঠাঁ৪ ]। 

১৯১৫ সালে গান্ধীজি দেশে ফিরে এলেন। তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্টে 
গুজরাত সোসাইটি এক গার্ডেন পার্টি দিয়েছিল। জিস্রা ছিলেন এই গুজরাত 
সোসাইটির সভাপতি । গান্ধীজি তার বক্লুতায় এক গুজরাতি ( জিন্ন। ছিলেন 
সুজরাতি “বং গান্গীজি ও জিন্নঃর একই মাতৃভাষা, গজ্জরাতি ছিল ) মুললমানকে 
এই সমিতির সভাপতিত্ব কগ্তে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন [ ক'লেক্টরেড 
ওমাকস অব মহ'য্সা গান্ধী? ( ১২৩, পৃষ্ট+১)]1 এর মাগে কেট কখনও এ 
সুস্পষ্টভাবে জিন্াকে মুসলমীনঃ বলে অভিবাদন কক্নেনি। জিম্না নিজেকে 
সব সময়েই সাহেব বলে মনে করতেশ। অতএব গান্বীজি যখন তাঁকে 
'মুলম ন' বলে সঙ্গোধন বপ্ুলেন খন হতনি অপমানিত বোধ করলেন 
[ "জনন অব পাকিস্তান” ১টানলি গুলপো', পষ্ট' ৩৮ । জিন্না এব!র থেকে 
গান্ধীজীকে শ্িশ্বাসের দৃষ্টিভদ্গী নিয়ে দেখতে শ্ুু করলেন । 

৯.০ -'স্ল শ্লিক এবং এযানি বেশাস্ত হোমরুল *গ স্বাপন করলেন। 
প্রথমে হহামধপ ল গেব উ-দ্দশ্য পছল_-€ে*;কুল সম্বন্ধে বত, পুস্তিকা ইত্যাদি 
প্রব।শ করা জওহরলাল হে'মকুল লেক এল হাবাধ শাখ।র জধেপ্ট সেক্রেটারী 
হয়ে ছ.সন | “ঘানি বেশাম্ত ছিলেন “লেক? পর্রিবরের এক ঘননষ্ট বন্ধু । 

এই বছরে 'জন্নাব সুনাম এবং পসার চতুছিকে ছডিযে পডেছিল। জিন্না 
তার আয়ের বেশ খিছুটা অংশ বেশ্বাই ভে'মরুল লীগের জন্যে বায় কবন্নে। 
লেজিসলেটিও কৌন্সিলরের সদস্য হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম হয়েছিল। তিনি 
ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন । [তিনি কৌন্দিলে মুসণমান সম্প্রদায়ে দগ্কে “ওয়াকফ, 
বিল্টি” পরিচালনা করে অনেকের প্রিফভাজন হয়েছিল্ন। তিনি কৌন্সিলে 
হিন্দু মুনলম!ন উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে হয়ে বক্ৃতা দিতেন । হামক্ুল লীগের 
মাধ্যমেই ভিন্নার মতিলাল নেহরর সঙ্গে পরিচয় ছল | মতল।ল নেহ ত'র বন্ধুদের 
কাছে জিন্নার পরিচয় কাওয়ে দেবার সময় “জাতীয়তাবাদী” নেত' বলতেন । 
কিন্ত পরে জিন্না এবং মতিলাল নেহুরুর মধ্যে কোন সপ্ভাব ছিল না। মতিলাল 
নেহকুর ইচ্ছে ছিল, [তিনি নিজে কিংব] তাঁর ছেলে জওহরলাল নেহুক দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচাপনা করবেন । কিন্তু জিন্না নিজেও অহসঙ্কা-শী ছিলেন 
এবং তিনি মতিলালকে এক গ্প্রাদদেশিক এযাডভাকেট” ছিস'বে গণা করতেন। 
অতএব কেউ কাকুর কাছে মাথ] নত করতে প্রস্তুত ছিলেন না | “জিরা অব 
পাকিস্তান, স্টানলি ওলপো্ট, গৃষ্ঠা৪২ ]। 


৮৮১ 


১৯১৬ সালে গ্চরষষপন্থী' এবং মধ্যপন্থীরা' আবার এক হলেন। এছাড়া 
কংগ্রেন ও মুসলিম লীগ একত্র হয়ে “লখনউ চুক্তি” করল। এই “লখনউ চুক্তির” 
খসড়া মতিলাল নেহুকুর এলাহাবাদের বাসভবনে করা হয়েছিল। “লখনউ 
চুক্তির" বিশেষত্ব ছিল যে, কংগ্রেস লীগ এক হয়ে ডোমিনিয়ন টাটা দাবী 
করবে। এছাড়া বিভিপন প্রদেশের লেজিসলেটিভ কৌন্সিলে মুনলমানদের জন্তে 
কিছু আসন “নংবক্ষিত রাখতে হবে। এবং কেন্দ্র মুসলমানদের জন্তে এক 
তৃতীয়াংশ আপন সংরক্ষিত রাখা হবে। পাঞ্জাবে পঞ্চাশ পার্সন্ট, বাংলায় চল্লিশ 
পার্সেন্ট, উত্তরপ্রদেশে ত্রিশ পার্সেন্ট, বিহার ও টাডস্যা'য় পচিশ পার্সেন্ট, এবং 
মধাপ্রদেশে ও মাদ্রীজে পনের পার্সেন্ট আমন মুলমানদের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে 
হবে। 

এই বছরে জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনেও পবিবর্তন ঘটন। এলাহাবাদে 
'লখনউ চুক্তির? খসড়া তৈরি করে জিন্না ক্লান্ত হয়ে পডেছিলেন। তিনি বিশ্রাম 
নেবার জন্যে দাজিলিং-এ গেলেন এবং ৩'র বন্ধু স্যাব দীনশা পেতিতের 
বাঁডিতে অতিথি হলেন। শ্থার দীনশ] স্কাই এক ধশী বাবপায়ী ছিলেন 
তার ষোল বছরের একটি স্থন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল 'রতশবাঈ', সবাই 
তাকে আদর করে ণরোটি* বলে ডাকত । জিন্রা যখন দাঞ্জিলিং-এ বেডাঁতে 
এলেন তখন তার বয়স ছিল চণ্রিশ | জিন্ন' গ্রপম দর্শনেই বোটির প্রেমে পড়ে 
গেলেন। 

জিন্না দাজিলিং থেকে ফিরে এসে প্রথমে আহমেদাবাদে এবং পরে 
বোম্বাই এক সভায় “হিন্দু-মুললমানের' একতার উপর জোর দিয়ে এক বক্ুত' 
দিলেন। তাঁর বন্কৃতার সারাংশ ছিল, কিন্দু-মুললমানের একতা ছাড়া দেশ 
এগোতে পারবে না। তিনি অবাব “অখণ্ড ভারতের" জন্যে “্বায়বশ সন" দাবী 
করলেন। 

জিন সরকারের কাছে 'লখনউ চুক্তি” গ্রহণ করবার জন্যে অন্থুবোধ করলেন। 
জিন্নার কিছু বন্ধু 'লখনউ চুক্তির? কার্যকারিতা! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। 
জিন্ন! তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, “দি কিন্তু মুসলমানদের স্বার্থকে অবচ্লো 
কবে কোন আইন পাশ করতে চায় তাহলে সে-দিনই 'লখনট চুক্তির ইতি 
হবে। দেশে স্বায়ববশাসন স্থাপন করবার জন্যে হিন্দুদের সাহায্য দরকার 
হবে [ “মুহম্মদ আলি, প্উল্না', এম" এইচ" সৈয়দ, পৃষ্টা-১৫৯ ]। 

১৯১৬ সালে মৃূনলিম লীগ অধিবেশনে মৌলানা মুহম্মদ আলিকে সভাপতি 
নির্বাচন কর! হয়েছিল। মৌলানা মৃহম্মদ আলি এবং তাও ভাই শৌকত আলি 
কলকাতার “তমদর্ট এবং কমরেড' নামে হইটি পন্জিকার সম্পাদনা করতেন । একট 


৮২ 


পত্রিকায় তুরদ্বের প্রতি সহান্গভূতি জানান হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তৃরশ্ব 
ইংরেজের বিরোধী ছিল। অতএব শত্রুর গ্রতি সহা্ুভূতি জানাবার জন্যে আলি 
ত্রাতাদের গ্রেগ্ধার করা হয়েছিল। কী কারণে এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 
অনেকদিন ক্রিটিশ সরকার তার কারণ জনম*্ধাবণের কাছে ব্যক্ত করেননি । পরে 
এ্যাসেম্বলীতে জিন্ন[র এক প্রশ্নের জবাবে সরকার কারণ ব্যক্ত করলেন। গান্বীজি 
আলি ভ্রাতাদের গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু একহ সময়ে তিনি 
ভারতীয়দের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ বরুলেন। 
অনেকের কাছে গান্ধীজির এই ব্যাপারে ছুই নীতি পদ্ষি।র এবং স্পষ্ট হল ন]। 
জিন্ন৷ ভারতীয়দের সৈন্/ হিতে যোগ দেবর বিরোধী ছিলেন৷ কারণ তার 
বক্তব্য ছিপ যতধিন না ইংরেগ এখং ভ,তাঁয়দের সম'ন এক দৃষ্টিতে দেখা হয়, 
তত।দন ভা-তীয়দের [ব্রটিশ সেনাবাহিনী ৩ যোগ দেয়া উচিত হুণে ন' 

১৯১৫ সালে ভারতের রাজনীতির “ক্ষত্রে মত আমা গণন্ধীর অ গমন হল। কিন্তু 
প্রথম তিন বছর তিনি কোন সক্রয অ'ন্দেলন কব্নেনি ১৯-৮ সালে 
বিহাবেন চম্পারণ গ্রামে গন্ধীভি পল তবে ইংবেজ মপ্লিলছেব অভাবের 
প্রতিবাদ করে জনপ্রিয় নেতা হনেছেপেন. এছ।ডা শাতন্দোবীণ্রে কপডের 
মিলেগ মজদ্ুরধের অভাবঅভিযোঠে বু সমর্থন করে তিনি মিল শ্রমকদের 
প্রিয়তাজন হখোহলেন। এই অ'.ন্্লুনর সময় গ'ন্ধীজির সর্দার বল্পভভ'ই 
প্যাটেল এবং জওহক্লাল নেহরর স্তে আলাপ হল । এই দুজনের টউপন্ইে 
গ'্ধীজি প্রঙাব বিস্তার কঝেছিল। 

ইত্তিমধো জিম্না এবং রোটির মধ্যে প্রেম ভপ্লবাসা আরও দৃঢ় হল। জিন্রা 
এতদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমশনের এ তাব উপর ন্দে” দিচ্ছেলেন। 
এবার তিনি বাক্তিগত জীবন ৬ই &£ সম্প্রদ।য়কে এক করবাব ০ ॥ করলেন। 
একধিন স্যব ধীনশার সঙ্গে অ+লাপ্-অ*লাচনাকালে জিন্না দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিবাহ সম্বন্ধে তার অভিমত জিজ্ঞে করলেন। এই প্রশ্নের পেছনে যে আর 
একটি গৌণ কারণ লুকান অ'ছে এই কথ এ মূহুর্তে স্যর দীনশার মনে হয়নি। 
তিনি সবল মন্ই এই প্রশ্নের জবাব দিলেন , ললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব । 
এই ধরনের দুই সম্প্রদায়ে" বিবাহ জাতীয় সংহততিকে আরও দৃঢ় করবে । জিন্ন! 
এই জবাবের সযোগ নিয়ে এক মুহূর্ত দেরী ন' করে বললেন £ আমি আপনার 
মেযে রোটিকে দিযে করতে চাই । 

স্তর দশীনশ] এই বিয়েন প্রস্তাব শুনে হ*চকিয়ে গেলেন । তিনি জিন্নার কাছ 
থেকে এই ধরনের বিয়ের প্রস্তাব শুনতে পাবেন আশা করেননি । তিণি বুঝতে 
পারলেন জিন্না তার জবাবের শ্রযোগ নিষেছেন। স্যর দীনশা রেগে গেলেন 
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এবং জিম্নার সঙ্গে রোটির বিয়েতে অমত জানালেন। জিন্না তাকে বোঝাবাৰ 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু হ্যর দীনশার মতের কোন পরিবর্তন হল না। বরং তিনি 
রোটিকে জিক্নার সঙ্গে দেখ! করতে নিষেধ করলেন। কিন্তরোটি কিংবা জিন্না 
সএই শিষেধ মানলেন না। এ ছাড়া কয়েক মাস পর বোটির বয়স আঠার পূর্ণ হল। 
এবার রোটিকে ঘরে আটকে রাখা গেল ন1। ম্যর দীনশ] কোর্টের শরণাপন্ন 
হলেন । কিন্তু ভিন্না ছিলেন সুচতুর ব্যারিষ্টার। অতএব আইনের লডাইতে 
জিন্নার জয় হছল। ১৯শে এপ্রিল* ১৯১৮ সালে জিন্ন| রোটিকে ইসলাম ধর্ম[নযায়ী 
বিয়ে করলেন । এই বিয়েতে স্তর দীপশ1 টিংবা। তার কোন আত্মীয়-স্বজন যোগ 
দেননি । [জনা বন্ধুদের মধ্যে বাজ! শব মামুদাবাদ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন । 

“ছনমু'” থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে জিন্নার বোম্বাই'র গভনর লর্ড 
উইলিংডনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ শুরু হছল। এই ঝগড়ার বিভিন্ন কারণ ছিল। 
একটি কারণ হল, দিজীতে যুদ্ধ সম্মেলন নিয়ে আলোচন1 করার ব্যাপারে 
মত-বিরোধ দেখা দিল । এই সম্মেলনে মালি ভ্রাতাদের আমন্ত্রণ করা হল না। 
গাঙ্সীজে প্রথমে এই সম্মেলনে যোগ 1দতে আপত্তি করেছিলেন ১ কিন্তু পরে 
ভাইসগয় পর্ড চেমসফোর্ড বং তার সেঞ্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা! করবার পর 
গান্ধীজি সন্দেলনে যোগ দিলেন। কথা ছিল গান্ধবী্জি ভারতীয়দের সৈন্- 
বাহিণীতে রিক্রুট করবার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন॥ তিনি করেছিলেনও 
'- কিন্তু পরে তার অন্থতাপ হয়েছিল [ 'গান্ধীজির মাত্বজীবনী? পৃষ্ঠা-৫৪৩ ]। 

জিন্ত। এই ব্যাপারে গান্ধীজিগ্ নীত্বি বিরোধী ছিলেন । তিনি ভাইসরয়কে 
টেলিগ্রাম করে জানালেন, আমরা দেশের যুবকর্দের শুধুমাত্র নীতর জন্য লডাই 
করতে বলতে পারিনে'*" "যেদিন তারা বুঝতে শিখবে যে তারা নিজেদের 
স্বাধীনতার জন্য লঙাই করছে. - সেইদ্দিনই তারা শেষ রক্বিন্ু দিয়ে 
যুদ্ধ করবে--একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কংগ্রেস লীগের স্কীম অনুযায়ী 
দেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হক 1] শঁজক্লা, এম. এইচ. সৈয়দ, গষ্ঠা-১৮১ ] এই 
সময়ে যদি গান্ধীজি এবং জিন্না একমত হয়ে কাজ করতে পারতেন তাহলে 
পরবর্তী জীবনে জিন্ন! গান্ধীজিকে এত অবিশ্বাম করতেন না। 

তিলক এবং এযা।নি বেশাস্ত জিন্নার সঙ্গে একমত হলেন, যদ্দিও তিলক এযানি 
বেশাস্তকে ভনজরে দেখতে পারতেন না। 

বোদ্বাই'র গভর্ণর লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে মতবিবোধ এবং সেই থেকে জিন্গার 
সঙ্গে তার বিবাদ বেশ জোরাল হল । ১০ই জুন, ১৯১৮ সালে লর্ড উইপিংডন 
বোস্ব'ইতে এক প্রাদেশিক খুদ্ধ সম্মেলন” আহবান করেছিলেন । লর্ড উইলিংডন তার 
বন়্ৃতায় হোমকুল লীগের সদশ্যদের কার্ধকলাপের নিন্দা করলেন। ( কিছুদিন 
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আগে মান্রাজ সরকার এযানি বেশাস্তকে গ্রেঞ্ধার করেছিলেন । ) তিলক 
প্রতিবাদ করে বললেন যে, ছোমরুল ছাডা হোম ডিফেন্স গঠন কর! সম্ভব নয়। 
তিলককে সভাকক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হল। পরে জিদ্না' লর্ড উইলিংডনের 
আচরণের সমালোচনা করে বলশেন, হোমকুলের সান্র! সবাই আন্তরিক" 
ভাবে দেশপ্রেমিক, কিছ গভনর এদের দেশপ্রেম সন্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করছেন এরা সবাই মাতৃভূমি এবং সাতাজ/কে এই লভাইতে সাছাযা করতে 
প্রস্তত। কিন্তু এহ সাহায্য করবার কী শর্ত, কী পন! আগে ঠিক করতে হবে? 
কারণ, হোমকুল সরকারের নীতিকে সমর্পন না করে তিলক সরকারের 
শীতিকে সংশোধন করবার চেষ্টা করছিলেন "যদি গভর্নর শিক্ষিত লোকদের 
সাহায্য চাণ তাহলে তারা এমন এক আবহাওয়া সহি ককুণ যেন আমরা সবাই 
বুঝতে পারি, আমরা এই সাআ্াজোর নাগরিক এবং সম্রাটের চোখে আমবা 
সবাই সমান [ “জিন্া', এম. এইচ. সৈয়দ, পৃষ্ঠা-১৮৮ ]। 

শুধু সরকারি কাজকর্মে নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে & জিপ্ার সঙ্গে ল্ উইলিং- 
ডনের কোন সভ্ভাব ছিল না। এর কারণও ছিপ। 

একবার বোখাহার গঙপমেপ্ট হাউসে লর্ড উন ডন জিনা এবং তাঁর স্ত্রীকে 
এক সামাজিক ডিনারে নেমন্তদ্ব করেছিলেন । ডিনারে গোেটি ও জিন্লা খুব 
সেজেগুজে এসেছিশেন )৮* তার পণ্নে ছিল প্যারিসে তৈরি হাল ফ্াসানের এক 
পেডীজ হুক্মম গ।উদ | পেডী উইপিংডন মিসেস জিন্নার এহ সুস্ম গাউন দেখে 
চাক্রকে ডেকে বললেন, মিসেস জিন্নার গায়ে ঠাগডা লাগবার সন্ত বনা শাছে। 
পায়ে জড়িয়ে দেবার জন্যে একটি শাল নিয়ে এসে | 

জন্না লেডী উহ!লংডনের এই মেমসাছেবী মেজাজকে একেবা।€উ সম্থ করতে 
পারলেন ন]। তিনি লেভা উহলিংভনকে বললেন, মিসেস জিন যা ঠাণ্ড 
অষ্ঠভব কন তাহলে তিনি নিশ্চয় গায়ে দেবার জন্যে শাল চাইবেন। এইই 
বনে জিম্নাদম্পাত গভনমেণ্ট হাউস থেকে বোঁগয়ে গেলেশ। এর পবু তিনি 
আ্বীবনে কে'নদিন বোথাই'ব গভনমেপ্ট হাউসে পা দেনশি ! পজদ্না অব 
পাকিস্তান”, ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৫৬ ]। 

১৯১৭ সালে এানি বেশাস্ত ভাবতীম্ম জাতীয় কংগ্রেমের সভাপতি নিবাচিত 
হলেন। কিন্তু ১৯১৮ সালে কংগ্রেম অধিবেশনে কংগ্রেসের তকণধল এবং চরম- 
পনর, এানি বেশাস্তের নেতৃত্বকে অস্বীকার করল। ১৯১৯ সালে ব.গ্রেসের 
“ধিকাংশ মদন্তই ছিল যুবক সন্প্রদায়। এ ছাড। কংগ্রেম ধলেরও বেশ পরিখর্তন 
হয়েছিল। অনেক মধ্যপন্থী সমস্ত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্ত 
'হোমর্ল*-এর কাধকলাপ দেশে এক নতুন উদ্দীপন! এবং আস্থথতা হি করে ছল। 
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অতএব এক নতুন আশা-উদ্দীপনার বাহক হয়ে ভারতীয় রাঁজনীতিক্ষেত্রে এলেন 
মহাত্মা গান্ধী । তার সঙ্গে রইলেন নেহরু এবং প্যাটেল। 

গান্ধীজি যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে নিলেন তখন কংগ্রেস ছিল 'পুর'ন 
পশ্থীদের হাতে । কংগ্রেসকে এই সময়ে “বিপ্রবী? দল বল! সম্ভব ছিল না। 
কারণ কংগ্রেস প্যাণ্ডেলেব কাছে গড সেভ দি কিং' এবং চিঠিপত্রে কংগ্েস 
লিখত £ 105 11080 1,098] 17020986 10 [715 0180101158 118)৩$0, 11)6 
71105 150005101, 

এবার নেছরু এবং আরও “কু সন্ত কংগ্রেসকে নতুন শক্তিশালী দল 
করব'র চে করলেন । 

১৯১৬ শ্শলে যুদ্ধের সময় বিনা বিচারে গ্রেপ্তার এবং ব্যক্তি শ্বাধীনততাকে 
খব করবার জন্তে “ডিফেন্স অব ইডিয়া” অইন প্রণযন করা হযেছিল। কিন্ত সবাই 
আশা করেছিল যে, যুদ্ধের পরে এইসব আইন রদ কর! হবে। কিন্তু এ ক'জ 
করা ছল না। বরং স্যর সিডনী রৌলাটের অধীনে এক কমিটি গঠন করা 
হল। কামটি একটি বিল তৈরি কবুল এবং “বলের মাইন অন্যায়ী যে-কে'শ 
ব্যক্তিকে বিনা বিচারে গ্রেগ্ারও আটক করে রাখ! সম্ভব হবে। এই আইন 
'রৌলাট এ্যাক্ট' নামে সবার কণছে পরিচিত । জনসাধারণের কাছে এই আহশ 
“কলা কান? নামে পরিচত হল। গন্ধীজি ভাতসরয়কে এই “কাল! কানুন" রদ 
করব জন্যে অনুরোধ করলেন । 'কস্ধ ভ'ইসরয গান্ধীজির আবেদনে কান দিলেন 
না, এবং ১৯১৯ সালের মণ্ট মাসে এহ কাল কণ্তন ৩৪-২২ ভোটে এসেম্বলীতে 
গৃহাত হল । এর গ্রাতবাদে এক সত্যাগ্রহ সমিতিগঠন কর! হল। ঠিক হণ সত্যাগ্রহ 
সমিতির সদস্তর! এহ “কালু-কণ্ঠনের? গুতিবার্দে সত্য।গ্রহ করবে । ১৯১৯ সালের 
৬ই এল হবে সত্যগ্রহ পকস। এদিন সবহ অনশন কিংবা সভা সামত 
কএবে। অসহযোগ আন্দোলনের ডক দওয়া হল । গান্ধাজকে গ্রেধধারৰ কব 
হল । পরে তক ছেভে দে ওয়] হল । বি'শুন্র শহরে সভা সমিতি, মিছিপ, শান্তিপূণ- 
ভাবে পালন কন ছল। গান্ধীজি পরে এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য সবাইকে 
অনুরোধ ক£লেন। একন্ধ সব গাইতে বেশ গোলমাল হল পাঞ্জাবের অমৃতসর 
শহরে । ১*ই এপ্রিল ১৯১৯ সলে অমুত্সএ শহরের ডিভি ম্যাজিস্ট্রেট শহরের 
দুইজন গণামান্ত ব্যক্তি ডাং কিচলু এবং সত্যপাণকে তীর দপ্তরে ডেকে পাঠালেন 
এবং পবে তাদের আটক করে বুঙগগলেন | “কিজ্ত বাজারে এই গ্রেপ্তারের খবর 
রটে গেল । জনতা একক্র হয়ে ডিগ্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ুরে মিছিল করে ঘাখার 
চেন করল । পুলিশ গুল চালাল এবং ভয় পেয়ে মরকার মার্শ।ল আইন জারী 
করলেন, এবং নার্শাল আইনের কঠা হলেন মাইকেল ওডায়ার। 


চে 


অমৃতপর শহরের মধ্যিথানে জ'লিয়ানাওলাবাগ বলে একটি পার্ক আছে। 
এই পার্কে যাবার একটিমান্তর পথ ছিল, বাকী তিনদিক ছিল বন্ধ। ১৩ই এপ্রিল 
এই পার্কে এক উৎমব উপলক্ষে বেশ কিছু জনতা! একত্র হয়েছিল । ওডায়ার এবার 
ব্রিটিশ সৈশ্তবাহিনী নিয়ে রস্তার পথ কুখে ঠাভালেন। তারপর কাউকে 
কোন সতর্ক না কৰে প্রায় ধশ মিনিট ধরে তার সৈন্বাহিনী গুলি চালাল । 
মোট ১৬৫০ রাউগ্ড গুলি চালনো হয়েছিল। এই গুলি চালনার ফলে 
চারশে! জন নিহত ও খারোশ জন অ'হত হয়েছি” | সীজোয়া বাহিনী রাস্তার 
মুখে দাভিয়েছিপ এবং কোন ডাক'র, এ্যান্থুলেন্স আহতদের কাছে নিয়ে যাওয়! 
সম্ভব ভয়নি। এছাড়া য।রা এ পথ দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করল তাদের হামাগুড়ি 
“বয়ে বেকুতে হল। রাস্তায় “বক্ষে*ভকততীদের উপর বোমা বর্ষণ কর] হয়েছিল। 
পবে তাস্ত কমিশনের রি.পার্ট থেছ ছ না গেল ষে, যার! কার্ড লঙ্ঘন করেছিল 
তাদের বেত মার] হয়েছিল । এছাঙা অযুতসর শহরের স্ব জাতীষতাব'দী 
নেত'দেব প্রায় আটক করে রাহা ভযেগ্ছিল। 

দেশব্যাপী ওডায়ারের গুলি চ লনপ্র 'তীত্র গরতিবাদ করা ছল। এই প্রর্িশাদ 
এত ক্ষ" 'ন হয়েছিল যে স্রক"'র ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে হান্টার কমিশন 
নিয়োগ করল। এই কমিশনে চ বজন ইংরেজ এবং চারজন ভারতীয় সদস্য 
ছেলেন। কমিশনের িপে্টে চঙস্গ ঘটনার জন্তে প্তুঃখ” প্রকাশ কর! হল 
এবং ঘটনাকে “ছর্ভাগাজনক” কল" হল । জালিয়ান'ওল'বাগের এই নরকীয় 
হতা'ক"'ণ্ড ভাবত-ইংল্যাণগডে' মুধা এক নতুন সম্পর্ক সি করুল। ১৯১৯ সালে 
জুন মাসে কংগ্রেন পাঞ্জাবের এই ভতাকাণ্ডের তদস্ত করবার জন্যে এক কমিটি 
গঠন কবেছিল । গান্ধীজি, দেশবন্ধু 'চ বসন, মতিলাল, মালভিয়! এই কমিটিএ 
পদস্য হয়েছিলেন । জওহবল ল হলেন দেশবন্ধুত দৃক্রেটা ণী এব" দশবন্ধু ও তি ল 
এই হত্যাকাণ্ডের খবর সংগ্রচ করতে শুক করলেন [ এই ঘটনার পুরো বিবরণী__ 
“নহকুত মাইকেল এডওয"উস্, ৮£--৩৯ * £ শহরু, এ পলিক্য।ল বায়গ্রাখ্টি 
মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠাঁ_-৬৩-৬৫ এবং জন্ন' অবপাকিস্তান, ওলপে।, গৃষ্ঠ-৬৪ এবং 
প্রথম খণ্ড নেহর+, এস. গোপাল, পঠ্'_-৩৫-৩৬ থেকে নেওয়া হয়েছে 11 জিন্না 
সবাইকে জালিয়ানাওলাধাগেরু হত্/াকণগ্ডের কথা চিস্ত। করে ধেখতে বললেন । 
শরে তিনি কলকাতার বুসলিম লগ্নে এক অণ্ধবেশনে জালিযানাওলাবাগের 
হত্াাকাগুকে উদ্দেন্ট করে বললেন, যর্দ জাপিয়ানাওলাবাগের হত্যাকাণ্ড 
শববেচনার ভুল” হয় তাহলে পব্রটিশ সবক কে এই ভুলের জন্তে সাজা পেতে 
হবে আজ নাহয় কাল। কিন্তু অম'দের সংগ্রাম বন্ধ কণা চলবে না। হয়ত 
ভিন্না বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইট স্ময় থেকে গান্ধীজির তাগ্য-তারকা মধ্যাহ 


৮৬ 


গগনে উঠেছে? তার নিজের খ্যাতির ভাটা পড়বার লভ্াবন! আছে।' 
আলিয়ানাওলাবাগ ঘটনার কিছুদিন আগে তিনি 'রৌলট গ্যাক্ট” অর্থাৎ কালা 
কানের প্রতিবাদে এসেম্বলীর সদশ্তর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন । 
এর আগে ১৯১৭ সালে সেক্রেটারী অব স্টেটুস এডউইন মণ্টেগ্ড ভারত পরিভ্রমণ 

করতে এসেছিলেন । পরে তিনি ভারতের শাপনতন্ত্রের কিছু সংস্কার সাধনের 
প্রস্তাব করলেন। অবশ্বি এই সংস্কার সাধনে ভারতকে স্বায়বশাধন দেবার 
কথা উল্লেখ কর! হল না বটে, তবে বলা হুল কিছু কিছু ক্ষমতা ভারতীয়দের 
হাতে তুলে দেওয়! হবে । শাসনতন্ত্কে এইভাবে ভাগ করে কাজ করবার 
প্রধাকে বনা হয় "ডায়ারকি' অথবা] “দ্বৈত শাসন” | এই “ঘ্বৈত শাসন" অনুযায়ী 
দেশের শা*নভার ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঠিক হল 
কেন্দ্রের কার্ধনির্বাহী শাসনতস্ত্রের সমস্ত দায়িত্ব সেক্রেটারী অব স্টেটসের হানে 
ঝম্ত থাকবে । তবে পার্লামেন্টকে ঘুই ভাগ করা হবে । কৌন্সিলে এবং এসেম্বলী 
কর' হবে। এসেম্বলীর সদস্তর] নির্বাচিত হবেন | তবে এর মধ্যে কিছু মনোনীত 
স্বন্ত থাকবে। যধি কোন কারণে কোন বিশেষ মাইন এসেম্বলী গ্রহণ করতে 
অন্বীকার করে কিংবা বাতিল করে দেয়, তাছলে ভাইসরয় তার “বিশেষ ক্ষমতা 
দ্বারা এ বিলটিকে গ্রচণ এবং আইন করতে পারবেন। প্রদেশগুলিতে এই 
ধরনের কৌন্সিস ও এসেস্বলী থাকবে এবং এদের হাতেও কিছু ক্ষমতা! দেওয়া 
ছবে। কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে প্র্দেশগুলিকে স্বায়ত্শাননের অধিকার দেওয়া 
হবে। এছাড়া প্রদেশের ফিন'ঘ্ন, বিচার, পুলিশ বিভাগ গভনরের ণিজের হতে 
খাকবে। তবে নির্বাচিত মস্ত্রী্থের হাতে শিক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনার 
ফাস্িত্ব দওয়। হবে । এছাড়া গভনরদের হাতে "বিশেষ ক্ষমতা” থাকবে। 

মন্টেগুর এই সংস্করণের প্রস্তাব এবং এই গিপোর্টের জবাব দেবার জন্ো 
কংগ্রেদ ও লীগের এক কমিটি গঠণ কর! হপ। জিন্না হলেন এই কমিটির 
একজন সদস্য । 

সংস্কারের প্রস্তাবের জবাবে কমিটি বলল যে, তারা এই রিপোর্টের আংশিক 
অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন এবং 'লখনউ চুক্তির” কাঠামোর ভিত্তিতে এক 
দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই হুল কমিটির একমাত্র দাবী । এই রিপোর্ট সম্বন্ধে 
কিছু মতভেদও দেখা দিল । কারণ, গান্ধীজি এবং আরও কিছু নেতা মণ্টেগুর 
রিপোর্টের মধ্যে সরকারের সংস্করণের ইচ্ছার আভাস পেলেন । জিগ্না বললেন : 
আমর! ষণ্টেগুর এই রিপোর্টকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে রাজি আছি। 
দ্বেশবন্ধু দারিত্বনীল সরকার দাবী করলেন । 

যুদ্ধের শেষভাগে লর্ড উইলিংভনের বোম্বাই থেকে বিদ্বায় নেবার দিন ঘনিয়ে 


৮ 


গ্রুপ 1 এর পথ্য তিনি ভাইলবয় হয়ে ভারতে আর একবার ফিরে এসেছিলেন ॥ 

জিন্না খবর পেলেন লর্ড উইলিংডনের কিছু পাশ বন্ধু তার জন্যে এক বিদায় 
সভার আম্মোজন করেছেন । উদ্চোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পার্শী ব্যবসায়ী 
জামমেদজা জিজিভয়। তিনি আফিমের ব্যবস! করে প্রচুর অর্থ রোজগার করে- 
ছিলেন । ঠিক কর! হয়েছিল বোস্বাই'র টাউন ছলে বিকেল পাঁচটার সময় এট 
সন্বর্ধনা নভ1 হবে । 'জন্নার প্রায় তিনশে। সমর্থক টাউন হলকে ঘিডে দাডাল। 
জিন্না নিজেও গেটের সামনে এসে দীাভালেন | ছৃপুধ নাগাদ রোটি জিদ! টিক্নি 
কারিয়ার করে তার স্বামীর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এলেন। পরে তিনি এই 
বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিলেন । পাঁচটার পর তা সবাই গয়ে হলঘরে 
বসলেন । যেই বোম্বাই? শেখীফ এণং সভার উদ্যোক্তার] হলঘরে এসে হাঙ্গির 
হলেন অমনি চারদিক থেকে গোলমাল শুরু হল। পুশিশ কমিশনার এসে 
জিন্স! দম্পতিকে এবং তাদের সমর্থকদের ভপঘর থেশ্ছে বের করে দিল । খাইবে 
বিরাট জনতা! দযাড়য়ে ছিল। জিল্ন! এসে এবার এই জনতাকে উদ্দেশ্য কবে 
বক্তৃতা [লেন । তিনি বললেন £ আজ একটি স্মরণীয় বস । আজ জনগণের 
সমবেও শান্তর কাছে বুাুরাক্রেসি' নতি স্বীকার করেছে। জনতা! জয়ধ্বনি দিল | 

পরে জিন্লাকে নিয়ে এক বিরাট মাছল বার করা তল। রাত্রে বোম্বাইর 
শান্ত'রাদ হলে এক জননভ! ছল । উপস্থিত জনত1 সবাই জিন্নাকে তার কাজের 
জন্যে অভিনন্দন জানাল । পরে চাদদা সংগ্রহ কইরা হল । মোটা চাদ সংগ্রহ 
হল ৬৫,*** টাকা (১৯১৮ লালে ৬৫,**০ টাকার মূল্য কম ছিঙ্গ না)। এই 
টাক! দিয়ে জিন্নার সম্মানার্ধে এক স্বতিচিহ্ন করা হল। 

আজও বোস্বাই'র কংগ্রেপ প্রাঙ্গণে এই স্বতিচিহ্ন, এই মেমোরিয়াল হল দেখতে 
পাওয়। যাবে । এর নাম হল পি. জে, হল, পুুঞ। শাম হল পিপ+ জিম্না মেমো- 
রিয়াল হল। জিন্নার সম্মানার্থে তার স্ব'ধীনতা সংগ্রামের স্থতিচিহ্ছ ছিসাবে বোস্বাই'র 
নাঁগএকদের দ্ান। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই সময়ে জিল্না ছিলেন 
ইংরেজ শাসনের বিরোধী এবং হন্দুমুনলমান একের একজন প্রধান নেতা । 
এবার বলব, কেন এবং কী করে জিন্ন! কংগ্রেম থেকে বেড়িয়ে গেলেন এবং 
কী করে পাকিস্থান গঠন করলেন। 

শঠ ০ চি 

১৯১৯ সালে অমৃতনরে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। মতিলাল *ভাপতিস্ 
করলেন। গান্ধীজি সবাইকে শাস্ত এবং 1«তাচারী হবার জন্তে অন্বরোধ 
করলেন। এ ছাড়া তিনি ষণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম গ্রহণ করবার জন্তে 
আবেধন করলেন-_যর্দিও এই প্রস্তাবে বেশ কিছু ক্রটি ছিল। 


৮৪ 


টপ সিক্রেট-৬ 


২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৯ সালে শরন্টেগড সংরক্ষণ প্রস্তাব আইনে পরিণত হল। 
এই মঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। বিলের একটি 
ধারা অনুযায়ী লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সম্প্রসারণ কর! হল এবং ছুই কক্ষের 
সদস্য সভা কর হল। 

কংগ্রেসের মত লীগেরও অধিবেশন অমুতশহরে কর! হল। জিল্না লীগ এবং 

গ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন । এই অধিবেশনে ঠিক করা হল যে, 

লীগের পরবর্তী অধিবেশনে জিনা হবেন সভাপতি । 

জিন্না মুসলিম লীগের অনুরোধে লগ্নে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জঙ্জের কাছে 
মুলমানদেব 'স্বার্থরক্ষার? জন্যে দববার করতে গেলেন। তার গ্লী রোটিও তার 
সঙ্গে গিয়েছিলেন । ১৪ই আগষ্ট ১৯১৯, জিল্না, রোটি এবং চমনলাল এক 
থিয়েটাং দেখতে গেলেন । এই থিষেটাবে রোটির প্রসব বেদনা] উঠল । তাডাতাডি 
তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছল। তারপর মাঝ বাত্রে ১৪-১৫ই আগষ্ই 
১৯১৯, জিন্রার কন্তা-সম্তান দীনার জন্ম হল। ভাগোর পরিহাসে প্রায় আঠাশ 
বছর পরে একই দিনের বাত্রে জিন্নার দ্বিতীয় সম্তান “পাবিস্থানেব জন্ম 
হয়েছিল। শ্ঠার দীনশা অবশ্ঠি ভার কন্যা এবং নাতনিকে গ্রহণ করতে অস্থীকণ্র 
করলেন। 

পগুনে থাকাকালীন 'জিন্না লাগের প্রস্তাব নিয়ে লয়েড জর্জের সঙ্গে দেখ! 
করেছিলেন, কিন্তু তীর এই দেখা-সাক্ষাৎ ফলপ্রস্থ হয়নি । 

১ বা এ 

তিলক মারা যাবার পর গান্ধীজিব প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা দেশে আর কেউ রঈল 
না। ১লা আগষ্ট ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু কর্ধার দিন ধার হল। 
এ দিনই লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। গান্ধীজি এবং নেহরু বোশ্বাইন্ডে 
তিলককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এলেন । 

পরের মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হল। 
আলোচনার বিষয় ছিল গ'ন্ধীজির প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলন । কিছু নেতা'বা 
গান্ধীজির এই প্রন্তাবের বিরোধিতা করলেন। জিন্না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
এবং বিপিন পাল এদের মধ্যে ছিলেন । 

তারা গান্ধীজির এই প্রস্তাবকে শ্বীকার করে নিতে রাজী হলেন ন1। কিন্তু শেষ 
মূহূর্তে এই দল থেকে মতিলাল নেহরু চলে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে যোগ দিলেন 
এবং তার দলকে শক্তিশালী করলেন । এ ছাড়া গান্ধীজিকে প্রচুর সাহাধা করলেন 
বোষ্াই”র ব্যবসায়ী মিয়। মুছন্মদ ছোটানী । ছোটানী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
লোক ভাড়া করে এনে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে জড়ে! করেছিলেন এবং 


বব 


এব! গাঙ্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন [ ণজন্না অব 
পাকিস্থান', ানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা'৬৯ 71 

গান্ধীঙ্জির এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর অসহযোগ হুল কংগ্রেসের সরকারী 
নীতি। গান্ধীজির কর্মস্থচী ছিল সহজ ও সংক্ষিপ। প্রথমত বলা হল, ১৯১৯ 
মালের সরকারী আইন অগ্রঘায়শী যে নির্বাচন অন্ষিত করা হবে, সেই নির্বাচনকে 
বয়কট করতে হবে । দ্বুল-কলেজে ধর্মঘট করা এবং কো্ট-কাছারি বর্জন করা 
হুবে। 

নাগপুর কংগ্রেম অধিবেশনের দুইটি উল্লেখযোগা বিষয় ছল যে, এই 
অধিবেশনে জিন্না তার গান্ধীজি-বিরোধী মতবাদ শেশ করবার কোন 
স্বযোগ পেপেন ন1 এবং এরপর তিনি কংগ্রেস সংস্থা থেকে পাত্যাগ করলেন। 
দ্বিতীয়ত, বাংলা থেকে দেশবন্ধু চিন্তব্জন এবং অনেক কংগ্রেস সদস্ত নাগপুরের 
এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং দেশবন্ধ গভীর বরাত অবধি অসহযোগ 
আন্দোলনের বিঝোধিত! করে গান্ধীজির সাঙ্গ আল।প-আলোচন] করেছিলেন, 
কিন্ত গান্বীজির মত পরিবর্তন করাতে পাবেনণি। এবপর থেকে গান্ধীজি 
হলেন কংগ্রেষ সংস্থার একচ্ছত্র অধিপতি এবং “তন এর পর আর পেছণে ফিরে 
তাকাননি, অর্থাৎ তিনি তার নীতি কিংবা কর্মস্থচী তৈবি করবার জন্যে কাকুর 
কাছে কোন জব্"িহছি করেন নি। 

নাগপুব কংগ্রেস অধিবেশনে জিনা যখন গান্ধীন্জর প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করতে উঠলেন, খন সদস্যরা তাকে বাধা দিল। তিনি যেই বললেন, “মিষ্ট'র 
গান্ধী * অমনি সদম্রা চিৎকার করে উঠল। ত'রা বলল, "মিষ্টার গান্ধী নয়, 
বলুন মহাত্ম! গান্ধী ।' জিন্না বক্তৃতা দেবার আর কোন স্থযোগ (প”্লন না। এব 
পর তিনি এবং রোটি জিন্না ট্রেনে করে বোম্বাই চলে গেলেন। জস্া মুসলিম 
লীগের নাগপুরের আধবেশনে যোগ দেবাব প্রয়ে'জনীয়তা মনে করলেন না। 

১৬ খু রঃ 

নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে ঠিক হুল যে 'ম্বরাজ' হবে কংগ্রেসের সংগ্রামের 
পক্ষ্যবস্ত' শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে এই স্বরাজ আনতে হবে? । কিন্ত 
গান্ধীজি ্বরাঁজ বলতে কী চান, ডোমিনিয়ন ট্্যাটাস না! পূর্ণ স্বাধীনতা, ঠিক স্পষ্ট 
বোঝ] গেল না। স্যর তেজ বাহাছুর সগ্র পরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দ্চরের 
সদস্যের কাছে লেখা এক চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন " জনগণ হয়ত " 'ম্বীজির 
প্রস্তাবের কিংবা স্বরাজ কথার পুরো তাৎপধ্যের মানে বুঝতে পারবে না 
(স্বরাষ্ট্র দ্চরের সদন্ড স্যার উইলিয়াম ভিনসেপ্টের কাছে *ই অক্টোবর ১৯২১ 
সালে স্তর তেজ বাহাদুরের লেখ চিঠি )। জিন্না গ্রশ্ন কযেছি'লন, “ম্বরাজ? বলতে 
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গান্ধীজি কী বলতে চান? তিনিকি ভোমিনিয়ন ষ্র্যাটাস ন৷ পূর্ণ হ্বাধীনতা' 
চান? জিন্ন! বললেন যে গান্ধীজির এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বার্থ হবে। 

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ) বিষয় ছিপ যে, এর 
পর কংগ্রেস সংস্থাকে একটি জনগণের প্রতিষ্ঠান ছিসাবে গড়ে তোলা হবে। ঠিক 
হুল, এবার থেকে বছরে একবার কংগ্রেলের বাধিক অধিখেশন হবে এবং এই 
অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
হবে। এ ছাডা সারা দেশকে ভাষাগত ভিত্তিতে ভাগ করা হুবে। প্রতিটি: 
প্রদেশে প্রদেশ কংগ্রেম থাকবে । পরে প্রদেশ কংগ্রেমকে জিলা, শহর, তালুকে, 
গ্রামে ভাগ কর! হবে। কংগ্রেসের সবচাইতে বড কারধনির্বাহক সমিতি 
হবে অল ছ্ডয়া কংগ্রেস সমিতি । এই কাধনির্বাহছক সমিতির সপশ্-সংখ] 
হবে তিনশো থেকে চারশো এবং কংগ্রেমের নিয়ম ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে 
নির্বাহছুক সমিতিকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল। এবং এই কার্ধনিবাহছক সমিতি 
এক কাধকবী সমিতি অথাৎ ওয়াকিং কমিটি গঠন করবে । কারকরী সমিতি 
কংগ্রেসের সব গুরুতবপৃণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই কাধকরী সমিতি ছল, 'হ'্ই 
কম্যাণ্ড | এই সংস্থায় প্রেসিডেণ্ট, জেনাবেল সেক্রেটারী থাকবে | এতর্দিন কংগ্গেম 
ছিল বড়লোক, উচ্চশ্রেণীর সংস্থা! এবং এবাব থেকে কংগ্রেম হল চার আদর 
সদশ্ত অর্থাৎ জনগণের প্রতিষ্ঠান। 

খা ১ ১৪ 

নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশন শুকু হবার আগে বোগ্বাইতে ওরা অক্টোবর 
১৯২০ সালে হোমকল লীগের এক সভা হয়েছিল । গান্ধীজি এবং জিদ্রা উভয়ে 
এই সভায় যোগ দিলেন? গান্ধীঞ্জি সভাপতিত্ব কবপেন। গান্ধীজি তার সত্যা গ্র 
আন্দোলনের উদ্দেশ্যান্ৃঘায়ী এবং ভারতের জনগণের ইচ্ছান্জঘায়ী পূর্ণ শ্বরাছ 
পাবার জন্যে হোমরুল লীগের আদর্শকে পারবর্তন করতে চাহলেন | জিম্না আপ তু 
করে বললেন, “আমাদের উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ কমনওয়েপখ কাঠামোর মধ্যে 
দেশের জন্তে সংবিধাননযায়ী স্বায়ত্রশাসন দাবী কর1।” কিন্তুগান্ধীজি জিন্না্ে 
স্পষ্ট বলেন, যি সংখ্যাগরিষ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক থাকেন 
তাহলে তিনি ( জিপ্ন1 ) ছোমকুল লীগ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন । এ সভায় 
মাত্র একযট্রিজন সদন্ত যোগ দিয়েছিলেন। জিপ্গার বন্ধু জমনাদান এবং কানজী 
দ্বারকাদান সংশোধন প্রস্তাব আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন । জিঙ্ন। এবং তার 
বন্ধুবা নিরাশ হয়ে সভা থেকে চলে গেলেন । গাস্বীজির প্রস্তাব গৃহীত হল। মাক্জ 
আঠারজন জিল্লার নপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন । এর পর জিন্না হোমরুল লীগ থেকে 
পদত্যাগ করলেন। গান্ধীজি জিপ্গাকে তার পিদ্ধান্তের ব্যাপারে পূর্ণাবিবেচনা করে 
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দেখতে বললেন | এর জবাবে জিন্না এক চিঠি লিখে গাস্বীজিকে জানালেন £ "আমি 
আপনার বর্মস্থচী গ্রহণ করতে পারুব না। আজ দেশবাসীর! বিভিন্ন শাখায় 
বিভিন্ন মতে বিভক্ত - আপনার কর্মহুচী দেশের প্রতিষ্ঠানকে বিভক্ত করেছে। 
আপনি শুধু ছিন্দুমুদলমানের মধো বিভেদ কি করেননি, আপন্নি হিন্দু-ছিন্দুদের 
মধ্যে, মুসলমান-মুসলমানদের মধোঃ এমনকি বাপ-ছেলের মধো বিভেদ হি 
করেছেন। 

তিনি আরও বললেন, “মাজ দেশবাীবা৷ হতাশ হয়ে পডেছে আপনার 
কর্মসুচী শুধু অনভিজ্ঞ, নিএক্ষর এবং অশিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করেছে এর 
পরিণাম যে কি হবে আমি কল্পনা করতে চাইনে আমি জানি যে বর্তমান 
পরিস্থিতির জন্যে নরক'র দায়ী । আমর! যদ মূল ারণের সমাধ'ন না করতে 
পারি, তালে এব ফলঙোগ আগ'ছ্রেই করতে ভবে । আমি চাইনে আমার 
দেশবাসীরা ধ্বংসের পথে যাক - " * [জিম্া অব পািস্ত'ন”, ানলী গলপো্ট, 
পৃষ্ঠা ৭০ ]। 

নং ফু রী 

জিন্রার এ১মানও আশঙ্কা সরা হযেছিল। কারণ, ন'গপুরের কংগ্রেস 
অধিবেশনের পর সতাগ্রহ আন্দোলন ম ত্র চৌদ্দ মাস ধরে চলল। প্রথমত 
এই আন্দৌলস”* র শুরু খুব আশাপ্রদজ্নক হল নাঁ। ছাত্ররা সবাই প্রথমে স্কুল- 
কলেজ ওর্জন ক? না। কিতু কিছু ঈকিল-খারিষ্টাররা আইন বাবসা ত্যাগ 
করপেন | এব মধ্ো দেশ্বস্ধু চিকরঞ্জন এবং মেোতলাল ছিলেন । কিন্ত সর্ধন্্রই 
এট অসহযোগ মান্দোলন বিশেষ সাডা স্ঠি করন না। আ'ন্দোশণ ব্যর্থ 
হল [ “নেহরু? এন গোপাল, গষ্টা-৫৪ ] | ১৯২১ সালে আর একটি 
উল্লেখযোগা ঘটন' ছিল আপ ভ্রাতৃদ্বম়কে পুলিশের গ্রেপ্তার | 

জওছবলাল নেহুরু এলাহাবার্দে এক জনসভা করেছিলেন। গাম্বীজি এট 
সভা উপস্থিত ছিলেন । সরকার বিরোধী বক্তৃতা গ্বোর জন্যে জালি ভ্রাতৃদ্বয়কে 
গ্রেথার কবা হুল। সরকার ইচ্ছে কবেই গান্বীজিকে গ্রেপ্তার করলেন ন1। 
কারণ, ইতিমধো গাম্ধীজি বিশেষ জন্প্রিয় হয়েছিলেন এখং তাকে গ্রেপ্তার 
করে সরকার দেশে গোলমাল ব ভাতে চাইলেন না। জওহরুলাল নেহুরুকে 
প্রথাম গ্রেপ্তার করা হল না। কারণ গভনব ধ'টলার বললেন যে, কংগ্রেস 
নেতাদের গ্রেধধার করলে তারা জনগণের সতান্ুভূতি অর্জন করুতে পার” ন]1। 

১৯২১ সালে প্রিন্গ অব ওফেলস ভারত শমণ্ে এলেন। আন্দোলন এবং 
গোলমালের আশঙ্কা করে পুলিশ মোতিলাল এবং জওহরলাল নেহ্‌রুকে গ্রেপ্চার 
করল। ূ 


৪৩ 


. গাস্ধীজিকে গ্রেপ্তার কর! হল ন!। নেহুক জেলে থাকাকালীন গান্ধীজি আবার 
সবাইকে তার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন । 
বিদেশি জিনিষ এবং বিদেশী কাপড বর্জন করা হল। এবং কিছু কিছু ছাজ্রর! শ্ুল- 
কলেজে যাওয়া বন্ধ করল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন ছিল অহিংস । 
কিন্তু ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে উত্তরপ্রদেশের চোরীচওড়া গ্রামে এক দুর্ঘটন। 
ঘটল । কিছু কংগ্রেস সন্ত এবং কিষাণ চৌরীচওড়া। গ্রামের থানা আক্রমণ করল । 
আক্রমণের দকণ প্রায় বাইশজন পুলিশ কর্মচারী নিছত হল। এই খবর পেয়ে 
গাঙ্ধীজি তার সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন । গাম্ধীজি বললেন যে, 
আমরা এখনও অহিংস আন্দোলনের জন্যে তৈরি হইনি । গান্ধীজির আন্দোলন 
প্রত্যাহারে সিদ্ধান্ত সরকার এবং দেশবাসীকে বিস্মিত ও অবাক করল। এবুপকর 
থেকে সরকার কংগ্রেমের স্বেচ্ছাসেবকরদের এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের বিকদ্ধে 
অভিঘান শুরু করল। 


গু ন্ঁ রঃ 


নাগপুরের পরে ১৯২১ লালে ২১শে ফেব্রুয়ারী জিল্না পুনার “সার্ডেন্টস অব 
ইত্ডিয়া সোসাইটির” এক সভায় বললেন £ গান্ধীজির প্রততি আমার শ্রদ্ধা আছে, 
কিন্ধ আমি তার কর্মস্থচীকে গ্রহণ করতে পারব না। 

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হল। 
সাস্তর! সবাই গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করতে বললেন ১৯২২ সালের 
জাচুয়ারী মাসে জিন্রা বোস্বাইতে অল পার্ট কনফারেন্স ডাকলেন। প্রায় 
তিনশোর বেশি লোক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

গান্ধীজিও উপস্থিত ছিলেন । সম্মেলন সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদ 
করল। 

চৌরীচওড়ার দুর্ঘটনার পর জিন্নী এবং জয়াকর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা 
করলেন । কিন্তু নাগপুর কংগ্রেস সম্মেলনের পর থেকেই জিঙ্গার গান্ধীজির প্রতি 
অবিশ্বাস সৃি হয়েছিল । 

জিল্নার ব্যক্তিগত জীবনও বিশেষ সুখের ছিল নাঁ। স্ত্রীরোটির সঙ্গে তার 
সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হতে লাগল । আইন ব্যবসায়ী হিসাবে চতুর্দিকে তার স্থনাম 
ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জিন্ন! অধিকাংশ সময়ে তার আইন ব্যবসায়ের কাজকর্ম নিয়ে 
বাস্ত থাকতেন। স্ত্রীরোটির দিকে তাকাবার সময়ে তার ছিল না। জিম! যখন 
তার কেসের 'ত্রীঞ পড়তেন তখন রোটি জিগ্রার টেবিলের উপর বদ তার প! 
নাচাতেন। কিংবা জিন্নার জঙ্গে প্রতীক্ষা করতেন, কখন তার! দুজনে একসঙ্ে 
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বেডিয়ে যাবেন । জিন্না কোনদিনই ভাব ত্বীর এই আচার-বাবছারের কোন প্রতিবাদ 
করেননি । বিয়ের পর রোটি জিল্নার তার বাবা-মার সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
ছিল না। অতএব রোটি জিন্ন! স্বামীর সঙ্গ না পেয়ে এক অন্্রভব করতেন । পরে 
রোটি জিন্না কিছুধিনের জন্বে লগ্ডনে চলে গেলেন। 

ওর! মার্চ ১৯২২ সাপে জওহরলাল নেহক্ক জেলখন। থেকে বেড়িয়ে এলেন । 
এই সময়ে আহমেদাবাদে গান্ধীজির বিচার হুচ্ছিল। জওহরলাল আহমেদাবাদে 
গেলেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিত/গ করবার পর সরকার কিছুটা 
আশ্বস্ত ছল। তারাও বুঝতে পারল গান্ধীজির কাছ থেকে ভয়ের কোন কারণ 
নেই ১ বরং যতদিন গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতা থাকবেন ততোধিন ভয়ের 
আশঙ্কা! কম [ “নেহকু' মাইকেল এডওয়ার্ড, পৃষ্ঠ1-৪৭ ]| কিন্ত সরকার 
নেহকর প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখল। তাকে গ্রেপ্তার কখল। পরে তার! 
নেহরুর পবিপ্লবের ঝুলিতে? ভয় পেয়েছিল এখং তাকে 'পরম শত্রু হিসাবেই গণ্য 
করত। গান্ধীজি কিন্ত মানুষের চরিজ্্র ভাল বুঝতেন এবং তিনি নেহরুর চরিত্রের 
দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলেন । পরে গান্ধীজিই বিদেশীদের কাছে নেহরুর মূল্য 
বাডাবার জন্থে নেহরুক্ে *বিপ্লবী প্রগতিশীল নেহরু” হিসাবে দাড় করাবার চেষ্টা 
করেছিলেন । এই কাজে ব্রিটিশ সরকার যথে্ সাহায্য করেছিল। পর পর 
নেহুকুকে গ্রেপ্ধার করে এবং জেলখানায় মাটক রেখে ব্রিটিশ সরকার নেহরুকে 
জনগণের কা. পর্প্রবী নেহরু” হিসাবে হিহ্িত করল । নেহরু", মাইকেল 
এড ওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা৮৪ এ। 

আহমেধাবার্দের কোর্টের বিচারে গান্ধীজির আড়াই বছরের জেল হুল। 
১৯২৩ সালের জাহুয়ারীতে নেহরুকে মৃক্তি দেওয়। হল । 

গান্ধীজির অবর্তমানে কংগ্রেসের মধে। ধলাদলি-বিভে” হি হয়োছল। 
কংগ্রেস দেশবাসীর মনের ভাব জানবার জন্যে “সিভিল ডিসমবিডিয়েন্দ 
এনকোয়ারী কমিটি' নিয়োগ করল । এই কমিটির কাছে একটি প্রশ্ন রাখা হল £ 
আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস কী নীতি অবলম্বন করবে? এই ব্যাপারে কমিটির 
সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ হল । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু এসেম্বলীতে 
যোগ দেবার সপক্ষে ছিলেন । এদের বলা হত প্রে! চেঞ্জার (2৫০ ০13808৩: )। 

তারা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে প্রস্তাব 
করলেন, কংগ্রেস নিরাচনে যোগ দ্বেবে এবং সংসদে ঢুকে সরকান্রর নীতির 
বিরোধিতা করবে। অপরদিকে ছিলেন "ন্ধীজির ভক্তবৃন্দ, চক্রবর্তী রাজা 
গোপালাচারী এবং রাজেন্ত্রপ্রসাদের দল। এদের বলা ছত “নো চেঞ্জার" ( খৈ০ 
18086 )। 'নে চেঞ্জারের দল দাবী করল যে, সংসদের নির্বাচনকে বয়কট করুতে 
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হবে। ১৯২২ সালে গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে নো চেঞ্জারেরা জয়লাভ করলেন 
এবং গাস্বীজির নীতি অন্ধুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন এবং নির্বাচন বয়কট নীতি 
গ্রহণ করলেন। প্রতিবাদ করে দেশবন্ধু কংগ্রেম সভাপতির পদ থেকে টন্তফণা 
দিলেন এবং ্ববাজ পার্টি' গঠন কবলেন। মতিলাল নেহুরুও তকে সমর্থন 
করল্নে। কিন্তু ইতিমধ্যে জওহক্লাল নেহরু জেলখান' থেকে বেডিয়ে এলেন এবং 
প্রো চেঞ্জাৎ এবং €নো চেঞ্জাবের' মধ্যে মধ্যস্থতা করবার চে! করলেন । যদিও দুই 
দলের মধো এক সাময়িক পুর্ণমিলন হল, তবু ছুইপক্ষ কেউ কারুণ "ছে নতি 
স্বাকাব সরতে বাজি হল না' নেহরু কংগ্রেসের মধো এক “সেপ্টার পাটি” গঠন 
করলেন এবং তাঁর মধাস্বতাঁয় ঠিক হুল “প্রো চেগ্রাবে'র দল নির্বাচনে যোগ দেবে 
এবং “নো ঢেঞ্জারে'র দল গান্ধীজির কর্মসচী নিয়ে কাজ কববে। 

১৯২৩ সালের নভেম্বর ম'সের নির্বাচনে শ্বরাজ পার্টি কেকের সংসদে 
পঁয়তাল্লিশটি আসন পেল। প্র“দেশিক নির্বাচনে স্বরাক্গ পার্টি স্থবিধে করতে 
পাকল না, যদিও « ংলাদেশে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল। সেপ্টাল প্রভিন্দে 
( বর্তমান মধ্যপ্রদেশে ) পর্টিব নির্বাচনের ফলাফল খুব খাধাপ হুল না প্রদেশে 
স্বরাজ পার্টি সরকার গঠন করতে রাজি হল না। এ ছাডা তার! ঠিক কৰেছিল 
ষে, কেন্ছ্রে সংসদের বিভিন্ন কাজে তারা! বাধা-বিস্ব কটি সববে। 

জিন্না বোম্বাই'র মুসলিম আসনের জঙ্যে প্রার্থী ছিলেন। জিম্ার বিরুদ্ধে 
স্বরাজ পার্টি তাদের প্রার্থী দাড় করিয়েছিল। নির্বাচনের সময় একদিন জিন্না 
এবং তার সহকারী চাগল। লাঞ্চ খেতে প্কেচ্ছিলেন, এমান সময় বোটি জিন্না 
(তিনি ইতিষ্ধ্যে লগ্ডন, থেন্দে ফিবে এসেছিলেন ) এক টিফিন বাস্ষেটে করে 
স্বায়ীর জন্যে লাঞ্চ খাবার নিয়ে এলেন । রোটি জিন্না তার শ্বামীকে আদব করে 
“জে” বলে সম্বোধন করতেন । “জা হাজ তোমাব দন্যে ভ'ল খাশার নিয়ে 
এসেছি""বলতে! কী এনেছি? রোটি জিম্রা জিজ্ঞেম করলেন । 

আমি কী করে বলব? জিন্না উদাস কেই জবাব দলেন। রোটি ভিন্ন! 
এবার গলার স্বর উচু করে খললেন, তোমার জন্তে 'হ্যাম সাগুউইচ” এনেছি। 
রোটির জিল্নার মুখে হাম সাগুউইচের নাম শুনে জিরা প্রায় আর্তনাদ করে 
বললেনঃ তুমি কী করেছ জান? আমি মুসলিম এলাকা থেকে মৃসলিম 
প্রার্থী হিসাবে ঈাডিয়েছি । আমার মুসলমান ভোটাররা ঘি জানতে পারে আমি 
হাম সাগুউইচ থা$ তাহলে ওরা আমাকে একটি ভোটও দেবে না (মুসল- 
মানদের ধর্মে হাম খাওয়া নিষেধ )। জিগ্লার এই জবাব শুনে রোটি জিন্নার মৃখ 
কালো হল। তিনি স্বামীর দিকে নাতাকিয়ে টিফিন বাক্েট নিয়ে ফিরে 
লে গেলেন। 


এই ঘটনার পর জিন্নাঁ এবং চাগল! একটি ফ্যাসনেবল রেস্তোরায় কফি এবং 
লাঞ্চ খেতে গেলেন। জিঙ্না ত'কাপ কফি এখং ছু প্লেট সসেজ ( পর্ক মুসল- 
মানদের খাওয়! শিষেধ ) অর্ডার দিন । তারা যখন কফির পেয়ালায় চুমুক 
দিয়েছেন তখন এক গরীব মুসলমান ভিখিরী এখং তার ছেলে ভিক্ষের জঙ্দে 
তাদ্দের কাছে এসে হাত পেতে দাভাল। কিন্তু জিন্না এবং চাগল! সন্দেহ 
করলেন যে, এই দুইজন নির্বাচন এলাকা থেকে তাদের পেছু নিয়েছে এবং তাদের 
এখানে আপবার পেছনে নিশ্চর অন্ত কোন উদদ্ধশ্র আছে । চাগল। সসেজের 
প্লেট দুটি ছেলেটির হ।তে তুলে দিলেন । ছেলেটি খুশি মনে সসে্গগুলি খেতে শুরু 
করল । জিন্না এবাব রাগ প্রকাশ করে বললেন, তুমি একি করণে? জান ওর 
সসেজ খাওয়া নিষেধ। চাগলা হেসে ক্গবাব দিলেন, ওর ধর্ম থাক বা না থাক, 
তুমি তো] নিরাচনের ঝামেপান হাত থেকে বাচালে [ 'রোজেজ ইন ডিসেম্বর”, 
এম-পি চাগলা, পৃষ্টা১১৯ ] | 

যদিও জিগ্না গে'্ড়াপন্থী মুনলমানল্বে বাধা বাতি সম্বন্ধে সচেতন “ছলেন, 
বু নিজেপ ব্যাক্তগন জীবনে ধর্মের কোন বাধা-নিষেধে তিনি কান দিতেন না। 
এইসব ব্যাপারে তিনি |ছঃলন পাকা সাহেব। আর একবার ১৯২৫ সালে 
মামুদাবাদ্ের রাজা একজন দিদেশীর কাছে নিজেকে প্রথমে মুসলিম বলে পরিচয় 
পিয়েছিলেন । জিন্না তকে ধমক দিযে বললেন, তাম প্রথমে নিজেকে ভাবতীয 
বলে পর্ব5য়। দেবে পরে “নিজেকে মুসলিম খলবে [ “মমোধী বাজ! অব 
ম'মুদদাবা?” পৃষ্ঠা-৩৮৫ 21 

ন'গপুর কংগ্রেস আধবেশনের পণ জিন্নার নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পবিবর্তন 
ভল। এপাব থেকে তিনি রাজনীতি কপ্রবার জন্যে একটি নতুন পথ বেছে 
শিলেন। আব সেই পথ হল পাকিস্থানের পথ এবং পাকিস্থান "পীছুবার জনে 
তার বাক হল মুসলিম লীগ। 

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি শ রীরিক অন্রস্থতার কারণবশত গান্ধী্জিকে 
মুক্তি দেওয' হল । স্বাস্থ্যের ্টম্রতিব জন্যে গান্ধীজি বোশ্ব|ইতে এলেন। ম্বরাজ 
পার্টির নেতারা গান্ধীজিকে অন্থুবোধ করলেন, যেন তান তাদের দলের বিকুদ্ধে 
প্রক'শ্টে কোন মন্তবা ন' করেন। কারণ, গান্ধীজি ইচ্ছে কৰলেই স্ববাজ পার্টির 
অনেক ক্ষতি কবতে পাক্তেন। বোগ্বাইতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে এলেন 
5তিলাল নে₹%, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং জওহরলাল । 

স্বরাজ পাটি জিল্নার সঙ্গে সংসদে সহযোগিতা করে কাজ করবাব বন্তে জিন্ন'র 
সহান্ছভূতিস্প্ন কিছু নিণীয় সন্ত এবং স্বরাজ পার্টিকে নিয়ে সরকার বিরোধী 
একটি দল গঠন করল । এই নির্দলীয় স্বাধীন দলের ভোট-সংখা1 ছিল বিদ্বার্লিশ। 


৪৭ 


কিন্ত গান্ধীজি স্বরাজ পার্টির সংসদে কাজ করবার বিরোধী ছিলেন৷ অতএব 
গান্ধীজি জেলখান! থেকে বেরিয়ে আসবার পর এক কঠিন পরিস্থিতি হৃটি হল। 
গান্ধীজি, মতিলাল নেহক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দীর্ঘ আলোচনা কবে ঠিক 
করলেন যে, সংসদে ব্বরাজ পার্টি মংঘদের কাজ করবে এবং বাইবে বাজগোপালা- 
চাবী এবং রাজেন্জপ্রসাদ তাদের গঠনমূলক কাঁজ করবে। স্বরাঞ্জ পার্টিকে 
ংগ্রেসের সাংবিধানিক অঙ্গ বলে গণা করা হছল। কিন্তু কিছুদিন পরে গান্ধীজি 

অল ইত্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে এক প্রস্তাব করলেন এবং এই প্রস্তাবে বল! হুল, 
যারা মাসে ছু-হাজার গজ শ্নতো কাটতে পারবে তার্দেরই কংগ্রেসের সন্ত কর! 
হবে। মতিলাল নেহক, জওহরলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বুঝতে 
পারলেন এই প্রস্তাব তাদের উদ্দেশ্টা করে কর! হয়েছে। ন্বরাজ পার্টির নেতারা 
সভা থেকে বেড়িয়ে গেলেন। প্রস্তাব গৃহীত হুল বটে, 1কম্ধ পরে ওন্তাবটি 
তুলে নেও! হল। একটি সামাগ্ বিষয় নিয়ে কংগ্রেলের মধ্যে গৃহবিবাদ 
করতে কেউ চাইলেন না। এইসব গোলমালে জিন্নার সঙ্গে একত্বিত হয়ে 
সংসদে কাজ করবার জন্তে যে চুক্তি করা হয়েছিল, মেই চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। 

ইতিমধ্যে জিদ্লার মেয়ে দীনা বড় হবার পর রোটি জিন্না মেয়েকে মাদ্রাজের 
এক বোডিং হোষ্টেলে পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন ৷ কিন্তু জিন্না স্ত্রী'র এই চেষ্রায় 
বাধা দিলেন । কারণ, তিনি ভয় করেছিলেন যে, মাদ্রাজের স্কুলে পড়াঙ্জনা করলে 
দীনা তার হাতের বাইরে চলে যাবে। জিন্না দিলীতে থাকাকালীন তার স্বাস্থোর 
অবনতি হয় এবং তীর ফুসফুসের বারা হয়। পরে ফুসফুসের ক্যানসারে 
তিনি মার! গিয়েছিলেন । 

এর পর থেকে জিনক্ার স্ত্রী'র সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন 
দিল্লীতে থাকতেন রোঁটি জিন্না বোথ্াই*র তাজ হোটেলে থাকতেন । 

জিন্নার আইনের পন্ারও বেডে গিয়েছিল । অতএব জিন্নার তার স্ত্রী'র সঙ্গে 
প্রায় দেখা হতনা । আর একটি ব্যাপারে রোটি জি্না তার বিরক্তি প্রকাশ 
করেছিলেন। 

বাজারে গুজব বটল যে, ভাইসরয় জিঙ্নাকে “ম্তর” উপাধি দেবেন । রোটি জিহ্বা 
বললেন, এই গুজব যদ্দি সত্যি হয় তাহলে আমি জিন্াকে ভিভোর্প করব। জিগা 
অবস্টি “স্যর” উপাধি পাবার আর কোন চেষ্টা করলেন ন]। 

কিন্ত কিছুদিন পকে রোটি জিন্নার স্বাস্থ্ের অবনতি হুল। এই সময় থেকে 
রোটি জিগ্না ঘুমের ওষুধ এবং অনান্য ড্রাগন খেতে শুরু করেছিলেন । 

এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ পার্টি কেন্দ্রীয় সংসদ? ত্যাগ করবার 
পর এৰং দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তে্গনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের লামনে 
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বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসে দেখা দিয়েছিল 

সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রতিবাধে গান্ধীজি একুশ দিনের অনশন শুরু করলেন। 
এই অনশন বন্ধ করবার উদ্গেস্ট্ে দিল্লীতে এক “ইউনিটি' কনফারেন্ম কর হল। 
কিন্ত গান্ধীজি নির্দিষ্ট দিনের আগে তার অনশন ভাঙপেন না। এই নময় থেকে 
জওহরলাল এলাহাবাদে স্বাণীয় রাজনীতি কণতে শুর করুলেন এবং ১৯২৩ সালে 
তকে এলাহাবাদ মিউানিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 1নর্বা।চত কর! ছল । কছুদিন 
পরে মতিশাল নেহকু ছলেন কেন্দ্রীয় সংসদের বিরে'ধা নেতা । তখন সবাই বলতে 
শুর কবপেন যে ভারতীয় জাতীয় ।বাদের ট্রিনিটি অর্থাৎ পিতা, পুনম এবং পবিত্র 
অবজ্ঞা হলেন মতিলাল নেহকু, জওহরপাল নেহুক, এবং মহাত্ম!। গান্ধী 
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ক্র সঃ স্ 

ণেহক ১৯২৬ সালে তার স্ত্রী কমপ]| নেহরুকে প্নয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন । 
১৯২৭ সালের শেষে তিশি দেশে ফিরে এলেন ণ্ডসেম্বর মাসে মাদ্রাজ 
কংণএনেস বেক অধি শন হছল। গান্ধীজি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন 
না| তার অন্পস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হল। কিন্ত গান্ধীজি এই গুস্তাবে আপাতত করলেন কারণ, তীর মতান্ুুযায়ী 
এহ প্রস্তাব স্কাধকরী করা সম্ভব নয় “নেহরু”, প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, 
পৃষ্ঠা-১১২ ]। কিন্তু এই অ'ধবেশনে আব একটি প্রস্তাবে বলা হষেছিল যে, 
স"ইমণ কমিশনকে বয়কট করা হবে । 

১৯১৯ সালে “মণ্টেগু রিফমর্গ? প্রস্তাবে বল হয়েছিল যেঃ দশ বছর পরে ভারত 
সরকারের ১৯১৯ এ্যাক্টের কার্ধকারীতা নম্বঞ্চে পুর্ণবিচার করে থা হবে। ব্রিটিশ 
সরকার এবং সেক্রেটারী অব ছ্েটস এই আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা 
সম্বন্ধে বিচারের কাজ করবার জন্যো স্তর জন সাইমনকে নিয়ে এক কমিশন গঠন 
করলেন । যার প্রধান উদ্ছেশ্ট ঘোবিত হল যে, সাইমন কমিশন সংবিধানের 
কাজকর্ম নিয়ে পরীক্ষা করবেন এবং এ পারিপ্রেক্ষিতে সংবিধান পরিবর্তন কর! 
উচিত কিনা! তার বিচার করবেন। 

কমিশনের সদন্ত-সংখ্যা ছিপ সাত, কিন্তু সবাই ছিলেন ব্রিটিশ । কোন 
ভারতীয়কে এই কমিশনে নেওয়া হল না। কমিশনের একজন পাস্ত (ছলেন' 
এক অজ্ঞাতনামা ইংরেজ ক্েমেণ্ট এটলী, ফি প কুডি বছর পরে ব্রিটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী হিসাবে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । 

মান্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ঘে, ভারতের" 
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সর্বত্র এই স'ইমন কমিশনকে বয়কট করতে হবে এবং ধেখানেই কমিশন যাক 
না কেন, সেই শহরে হরতাল পাজ্ন করতে হবে । 

জিগ্না বোদ্ধাইতে নাইমন কমিশনকে বয়কটের আয়োজন করলেন । যদিও 
জন্না কংগ্রেসের পতাকার নীচ থেকে সরে এসেছিলেন, তবু তার “দেশপ্রেম” 
এবং “জাতীয়তাবা*” সগ্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি সাইমন 
কমিশনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন £ “জালিয়ান ওয়ালাবাগ ছিল শারীরিক 
হত্যাকাণ্ড এবং সাইন কমিশন হুল আত্মার হত্যাকাণ্ড । ইাতমধো জিন্ন! 
মুসলিম লীগের সন্যদদের বলেছিলেন, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ঘেন তার! দাবী না 
করেন এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সজে একই যৌথ নির্বাচকমগ্ডলী থেকে 
দাডাতে কোন আপত্তি না করেন । জিল্না বললেন, সাইমন কমিশনকে বয়কট 
পুরো এবং সার্থক করতে হবে। তীর নেতৃত্বে বোশ্বাইতে সাইমন কমিশনের 
বয়কট সম্পূর্ণ সাথক হল । তীর কাজ এত ভাল হয়েছিল যে গান্ধী তাকে 
অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন, উদ রপস্থী, শির্দশীয় এবং কংগ্রেদ একসঙ্গে 
একত্র হয়ে এ খয়কটেব এত তাল কাজ বেছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি” 
[ “ইয়ং ইত্ডিয়া, কালেক্টড ওয়াকশ অব মতাত্বা গান্ধী)”, ছাত্রশ খণ্ড, পৃষ্টা-১? ]) 

লখনউতে জওহবুলালের নেতৃত্বে সাইমন কমিশনকে বয়ুকট করা হল। 

সাইমন কমিশনের আগমনের পরে জিপ্না নিজেও কিছুদিনের জন্বে ইংলা'গড 
গেলেন । এই সময়ে স্ত্রী রোটি জিন্না তর মার সঙ্গে চিকিৎসার জন্যে প্যা'্রসে 
গিয়েছিলেন । 

জিন্নার অন্পস্থিততে কংগ্রেস এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশের 
সর্বসন্প্রদায়ের জন্যে এক সংবিধান রচনা করবার চেষ্টা করলেন । বোন্বাইতে জুলাই 
মাসে এক অল পার্টি কনফারেন্স কব হল। ঠিক হল মভিলাল নেহুরুর নেতৃত্বে 
জাতীয়তাবাদী সংবিধান” রচনা করবার জন্তে এক কমিশন গঠন কর! বে । পরে 
এই কমিশন 'নেহুরু কমিশন? ( সাইষন কমিশনের পাণ্টা জবাব ) নামে পগ্চিচিত 
হয়েছিল । এই কমিশনের রিপোর্ট তৈরি করতে পৃথিবী র অনেক দেশের সংবিধানের 
সাহায্য নেওয়া হয়েছিল । এই কমিশনের রিপোর্টার দুইটি ধার! দেশে বিতর্কের 
স্তি করল। একটি ধার! হল, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর 
দমাণ্টি। দ্বিতীয় ধারাটি হল যে, অবিলম্বে ভারতকে ভোমিনিয়ন ষ্্যাটাস দিতে 
হবে । বিভিন্ন বারণে পষ্টটি ধারার আপত্তি কর হয়েছিল । 

আগস্টের শেষে 'নেহুক কমিশন রিপোর্টের শেষ কয়েক পাতা পিখবার জন্তে 
নেহরু কমিশনের স্ান্তরা পখনউতে মিলিত হয়েছিলেন । মতিলাল নেহক 
'জিঙ্লার আপত্তির কথা স্মরণ রেখে তার সহকারী চাগলাকে রিপোর্টের গ্রস্তাবগুলি 
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নিয়ে আলোচন! করবার জন্যে লথনউতে নিমন্ত্রণ করলেন। এ সময়ে সবোজিনী 
নাইডু, এযানি বেশাস্ত মতিলালের সঙ্গে দেখ। করতে গিয়েছিলেন । চাগলা 
বললেন যে তিনি যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর বিশ্বা পী---মতিলাল নেহরু বললেন, 
বিপোর্ট এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এই রিপোর্ট সংখ্যালঘুদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য হয় । অতএব আমাদের পৃথক নির্বাচক মগ্ডরীব প্রস্তাব করা দরকার । 
এর জবাবে চাগল! বললেনঃ আমরা ভবিষ্যতের জন্যে এই সংবিধান রচনা করছি, 
আজকের জন্যে নয় ( এই মময়ে চাগলার বয়স ছিল মাত্র সাতাশ)। তন 
আরও বললেন, এই ডকুমেন্ট দীর্ঘকাপের জন্ে মেয়াদী হবে -এবং আমরা এই 
ডকুমেন্টে এমন কিছু যোগ করুব না যা জাতীয় বিরোধী হয়। মতিলাল চংগল"ব 
যুক্তিকে স্বীকার করে নিলেন এবং সে অহযায়া পৃথক নির্বাচক মগুলীকে 
[বসজন দিয়ে যৌণ নিবাচক মণ্ডলীর প্রস্তাথ করা হপশ। 

কিছুদিন পরে জনা বিলেত থেকে বোথ্াহতে ফিরে এলেন। চ'গপা 
গিয়ে জাচাজে ভিম্নার সঙ্গে দেখা কএশেন । চাগপার কাছে সমস্ত খনার 
ধরণী গান জিন্না রেগে ক্ষিপ্ত হলেন । আমরা এই সন্ধে কেন মন্তব্য করৰ 
না এবং মুসলিম পীগের ভধিবেশনে এই |রপো্ট নিয়ে আলোচনা করব। 
এএপর ভিন্্া এবং চাগলার মধ্যে বন্ধুত্র চিও ধ€৫ল। "জন্লা বললেন, নেহরু 
[রপোট্ট াহন্দুর এপোর্ট ছাড়া অ:গ কিছু নয়। এর পরজিন্লার চিস্তাধার'য় 
এক “বাট পারবর্তন দেখা গেল । 'জন্গা স্ব'ক'র করলেন যে, নেহকু "রপে্ 
গণতাগগ্বক হতে পারে বটে, কিন্কু এই বিপোর্ট ল্নউ চুঁকির মনোভাণের 
বিরোধী [ পোজেজ ইন ডিসেম্বর", চাগলা, পষ্ঠা১৬ 11 

ভুন্নী মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হতে বলেন । ভয় পার কিছু নেই। 
“তন মুসলমানদের আশ্বস্ত করলেন | [জন্গাগ এই বিবৃতির পর * হলাল জিন্নাকে 
কামশনের পরবতী সম্মেলনে যেগ দেবর জনে অনবোপ করলেন । কিন্তু 
[জগ্ন। সতিপাপের আমন্তদ গ্রহণ ক৭-৩ অন্বীকার কৰুলেন' 

নেহক্ িপোটের 1ছ্রতীয় বিতকমূলক ধারাটি ছিল ভারতের ম্বধীনতার 
প্রস্ত।ব নয়ে। দেশের স্বধানতা কী ধরনের ছবে এহা নয়ে কংগোন হাইকম্যাণ্ডের 
মধ্যে মতভেদ ছিল। ম্তিপাল নেহকু, গান্ধীজ এবং গৌড়াপন্থী নেতার এই 
বিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন স্ট্াটাল' দ্বাবী করলেন | কিন্তু এই দাখীর প্রতিবাদ 
করলেন জওহরপাল নেহর" এখং ত্রিশ হরের এক যুবক, ত।এ পাম ছিল 
স্থভাধচন্দ্র বস্থ । মতিলাল নেহুক ডোমিনিয়ন স্ট্াটাম দাবীর সম্ঘদ্ধে ম্পঞ্ট 
মত ছিল। জওহরলাল নেহক্ণ দাশ্প্রদায়িক সমস্তা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে 
পেয়েছিলেন এব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত তিনি ডোমিনিঞ্কন স্ট্যাটাস প্রস্তাখটি 
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সহজে গ্রহণ করত পারলেন না। 

পরে জওহরলাল নেহরু এবং স্থভাস বোস কংগ্রেনের ভেতরেই “ইনৃভিপেনডেক্স 
ফর ইন্ডিয়া লীগ” নামে একটি দল গঠন করলেন। এই লীগে শুধু কংগ্রেনের 
সান্তদের যোগ দেবার স্থযোগ দেওয়া! হল এবং বল! হল, লীগের উদ্দেশ হবে 
কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি কর! এবং পূর্ণ শ্বাধীনতার' দাবী করা। অবশ্টি 
লীগ এক বছরের বেশী টিকে থাকতে পাবেনি। কারণ, লীগের ভেতরে 
কাজকর্ষয করবার জন্যে উপযুক্ত কর্ণঠ লোকের অভাব ছিল। 

যদিও কংগ্রেসের কমিটিতে নেহুকু রিপোর্ট এবং সান্প্রধায়িক সমস্থ 
সমাধানের "য প্রস্তাব কর! হয়েছিল সেই গ্রশ্নটি নিয়ে বিশদ আলোচনা কর: 
হল এবং পরে গৃহীত হয়েছিল। জ্িস্্রা এবং মুসলিম লীগ তাদের স্পষ্ট মতামত 
জানাতে সময় নিল। প্রথমত মুসপিম লীগের লখনউর আঁধখেশনের অনেক 
সদন্তই নেহক প্লিপোর্টকে উপযুক্ত এবং ধমর্থনযোগ্য* বলে মতামত গ্রক,শ 
করলেন । কিন্তু জিম্না চপ করে রইলেন। কিছু কংগ্রেস সদশ্ ডাঃ আনস'বী 
এবং মৌলানা আজাদ জিন্নাকে 'নেহরু কমিটিতে” অংশগ্রহণ করতে অন্থবোধ 
কৎলেন, কিংবা কলকাতায় আসন অল পার্টি কনফারেম্মে তাও এইট রিপোর্ট 
সম্বন্ধে মতামতকে *পষ্ট করে ব্যক্ত করতে বললেন। পরে বোসশ্বাইর মুদলিম পাগের 
এক অধিবেশনে জিন্না “নেহরু রিপোর্ট [নয়ে আলোপ। শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে 
চাগল! নেহরু রিপোটকে সমথন করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। জিন্না হচ্ছে 
করেই এই সভায় কেশ ভোট গ্রহণ করলেন না। ২২শে ডিসেম্বর ১৯ ৮ সালে 
কলকাতায় মুসলিম লীগের এক বিশেষ অধিবেশন হুল এবং লীগ তেইশ সাশ্বর 
এক ডেলিগেশন নিয়োগ করে বলল ফে এই ডেপিগেশন জাতীয় কংগ্রেসের 
পরিচালনায় যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে সেই অল পাটি ন্তাশনাল ঝনঙেনশনে 
অংশগ্রহণ করবে । জিন্না নেছুকু কাঁমটির রিপোর্ট প্রত্যাখান কবার পঙ্ষে 
ছিলেন। পরে লীগে অধিবেশনে বিস্তৃত আলো্নার পর ঠিক হপ যে, গথক 
নির্বাচনের ধার! বজায় রাখতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সংমধে এক তৃতীয়াংশ আসন 

খ্যালঘুদের জন্থে সংরাক্ষত রাখতে হবে এবং অবাশঃ ক্ষমত। প্রদেশকে দতে 

হবে [ 'রোজেজ ইন ডিসেম্বর, চাগলা, পৃষ্ঠা-»৬ ]। 

২৮শে ডিসেম্বর অল্প পার্টি কনভেনশনে মুসলিম লীগের তরফ থেকে ছিদ্গা 
সাম্প্র্াক্লিক প্রশ্নটি পয়ে আলোচনা কএলেন। তিনি বললেন ভারতকে এগিয়ে 
যাবার জন্ত হিন্দু-মুদলমান সমস্তার সমাধান হওয়! উচিত এবং এমন একটি 
আবহাওয়া সথ্টি করতে হবে যেন দেশের সব সম্প্রদায় হুখে শান্তিতে বসবাল 
করতে পারে। গঙ্গার বন্ধৃতার সমালোচনা করলেন তার ভেঙ্গবাহাচর 
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সপ; এম. আর. জয়াকর প্রমুখ । স্টার তেজবাহাছবর জী" বং মুসলিম 
লীগের দাবীকে খুব অযৌক্তিক বলে মনে করলেন না। তিগ্নি রললেন, যদি 
জিঙ্গা খারাপ এবং তুষ্ট ছেলে হুন '“তাহলে উনি যা চান তাই দিন । এম, আর. 
জয়াকর প্রতিবাদ করে বললেন, জিনা খারাপ কিংবা ছৃষ্ট ছেলে নন। 
দেশের গণ্যমান্য মুসলিম মৌলানা আবুল কালাম আজার্দ, ভাঃ আনসারী, 
ডাঃ কিচলু সবাই নেচর রিপোর্টকে সমথন কশ্ছেন। এ ছাডা মুসলম 
লীগের অধিকাংশ সদস্তই নেহরু রিপোর্টকে গ্রহণ করতে প্রস্তত। মিস্টণর 
জিয়া! হলেন মুসলিম লীগের একমান্ত্র একজন সংখ্যালঘু সদস্ক। 

এই ছুইটি বন্তৃতাই জিক্নার মনে আঘাত দিল । তিনি এবার ধীর শাস্তকে 
দললেন, আজ আমরা এক কঠিন সমন্তার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা চ'ই 
হন্দুমুসলমান স্বাধীনতার পথে একসঙ্জে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাক। এই 
কাজ করবার জন্যে আপনাদের শুধু মুসলিম প'গ পয়। সমস্ত ভারতের 
মুসলমানদের সাহায্যের ধরকার তবে এবং আজ আমি আপনাদের ক'ছে 
এস্জন মুসলমান নাগরিক ছিসাবে নয় একজন ভারতীয় নাগরক হিসবে 
বলছি, মাপন »। কি সমান্য কয়েকজনের কাছ থেকে সাহায্য পেল্ই 
সম্থ্ হবেন ? আপনারা কি চ ন না যে, যুসালম ভাবত অ পনাদের সঙ্গে এগয়ে 
যক্চ। সংখ্যালঘুদের কি স"থা'গরিউদের দেবার মত কছুছ নেই ? অতএব অ্ম ব 
এই “সামান্। ছে ও দাবীকে” অস্থীকণব করা কিংল। মামি যেন কোন চাপ কষ্ট 
ন1করি এই মভাকোধ করা বুথা । অমর এই দাবী যদি সাম্য ছোট দাখা। তয় 
শাহুলে স্বীকার করে নিতে অ'পান্ত কেন? শুধুমাত্র সংখ্যাগাএ্ঠই এই দাবাকে 
স্বীকার করে নিতে পারে । ১৬”? এই ধাবী পেশ করছি কারণ, আমার মনে 
ত্য মুনলমানদের কাছে এই পাব বুক্তিসঙ্গত। আমরা সবা এই দেশের 
সস্তান। অতএব আমাদের একসঙ্গে বসবাস করতে হবে, কাজ করতে হুবে। 
আমাদের মধ্যে যতই বিভেদ থক না কেন, ঝগডা-বিবাদ বাড়িয়ে কোন কল 
হবে পা। আমরা যাঁদ এহ “ব্যধ়ে একমত পা হতে পারি, অন্তত আম দের 
মধ্যে যে পাথক্য আছে এহ কথাটি স্বীকার করতে পার, ধন্ধু হসাবে আমতা 
একে অন্টের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই । “ব্শ্বাস করুন, যতদিন ভারতের 
হিন্-মুদলমান এক না হুঝে ততোদিন দেশের কোন উন্নতি হবে নাঃ এবং 
আমি মনে করি কোনপ্রকার যুক্তি, তক, বাধা-বিপত্তি আমাদের মীমাংপার পথে 
বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না এবং |ছন্দুমু মানের মলন দেখলে আছি 
সবচাইতে “শি খুশি হব [মুহম্মদ আলি জিন্গা, এম. এইচ সৈয়দ, 
পৃটা--৪৩২-৪৩৫ ]। 
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জিল্নার ড্র সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অংশ হুল, আমর! বন্ধু হিসাবে একে 
অন্তের কাছক্ঁকে বিদ্বায় নিতে চাই । এই কথাটি বলবার সময় তার চোখ 
দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল [ “নেহরু”, মাইকেল এডওয়াস, পৃষ্ঠা-*৩ ]। 

কলকাতার এই কনভেনশনের পর থেকে জিন্নার রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত 
জীবনে এক বিরাট পরিব্তন এল। নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে তর 
রাভনৈতিক জীবনের প্রথম পরাজয় হয়েছিল, কলকাতার অল পার্টি কনভেনশনে 
তার দ্বিতীয় পরাজয় হল। তারপর কিছুদিনের বিশ্রাম এবং এর পর থেকে আমর 
তাকে ভিন্নরপে মুসলমান জনগণের নেতা! হিসাবে দেখতে পাব। 

কংগ্রেস নেতার! অথগ্ড স্বাধীন ভারত পাবার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন 
কিন্ত কলহাতার কনভেনশনের পর তারা অন্ধের মত এমন সব ভুল পদক্ষেপ 
গ্রহণ করতে লাগলেন যে, তাদের নিরুদ্ধিতার দকুন এই দেশ দুই ভাগ হল। 
দেশবাসীরা পেলেন ভাবত এবং পাকন্তান। এই দেশভাগ করবার জন্যে কে 
দায়ী ছিলেন? ব্রিটিশ সরকার, জিম্না, না কংগ্রেপ নেতার! নেহরু, প্যাটেণ ? 
রাজনীতির দাবার ভুল চাল কে দিয়োছলেন? যখন সতাই দেশভাগ 
নিয়ে দিল্লী এবং লিমলাতে চুড়ান্ত শীর্ষ বৈঠক শুর হল, তখন কেন গান্ধীজি এই 
জটিল সমন্টাকে এড়াবার জন্যে শাস্তি বজায় রাখবার অজুহাত দিয়ে দিল্লী 
থেকে ছাজার মাইল দুরে নোয়াখালিতে গিয়ে বসে রইলেন তার কারণ জান 
দরকার। 

১৯২৮ সালের কলকাতার অল ইগ্ডিয়া কংগ্রেস সমিতির অধিবেশনে 
কয়েকটি আলোচনার বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখ! দিল । 
এই অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল যে, কংগ্রেমের উদ্দেশ্য কী হবে এবং 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাপা কী দাবী করবে? প্রথমত; নেহরু রিপোর্টে 
সাম্প্রদায়িক সমস্তার যে সমাধান করা হয়েছিল জিন্না সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করলেন। ছিতীয়ত, আলোচা বিষয় ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে 

ংগ্রেস কী দাৰী করবে? ডোমিনিয়ণ প্্যাটাস ন1 পূর্ণ স্বাধানতা? মতিলাল 
নেহক্, গান্ধীজি সবাই 'ভোষিনিয়ণ ষ্র্যাটাসের” সপক্ষে রাম্ম দিলেন। কিন্ত 
জওহরলাল নেহক এবং স্থৃভাষ বোস “পুর্ণ স্বাধীনতা” দাবী করলেন। কারণ, 
১৯২ সালে মাক্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্থীজির অনুপস্থিতিতে পর্ণ 
ক্বাধীন তা এবং নহুকুর রিপোঁ্ট'কে স্বীকার করে নেওয়া! হয়েছিল। কিন্ধ 
গান্ধীঞ্জির সমর্থকেরা এই প্রস্তাবের আংশিক অদলবদল করেছিলেন। ২৭শে 
ডিসেম্বর ১৯২৮ পাপে কলকাতার কংগ্রেস কার্ধকরী সঙগিতিতে গান্ধীজি দাবি 
করলেন যে, নেহরু রিপোর্টের পুরো! অংশটুকু গ্রহণ করতে হবে । এখানে বলা 
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দরকার নেহরু রিপোর্টে 'ভোষিনিয়ন ট্ট্যাটাস' দ্বাবী কর! হয়েছিল। 

(১৯২* সালে কংগ্রেস গাস্ধীজির নেতৃত্বে দ্বরাজ অর্থাৎ ২*শ্বায়ত্বশাসনকে' 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তারপর ১৯২১ থেকে 
১৯২৫ সালে পর্বস্ত প্রতিবারই “পূর্ণ শ্বাধীনতার' দাবী কর! হয়েছিল )। 

গান্ধীজি স্পষ্ট করে বললেন যে, নেহুক রিপোর্টটির পুরো! অংশকে ম্বীকার 
করে নিতে হবে, কিছুই বাদ দেওয়া চলবে ন1। গান্ধীজির এই প্রস্তাব নিজে 
তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হুল। পরে এক মীমাংসায় ঠিক করা হুল যে, ব্রিটিশ 
সরকারকে আর এক বছরের মধো ডোমিনিয়ন ষ্্যাটাস দেবার জন্যে সময় দেওয়া 
হবে। বলা হল, যদি সরকার ১৯৩* সালের মধ্যে এই দাবী শ্বীকার করে না 
নেয় তাহলে গান্ধীজি আবার তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন । 

স্থৃভাষ বোস প্রথম থেকে “ডোমিপিয়ন ট্র্যাটাপ? প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেছিলেন। তিনি পূর্ণ শ্বাধীনতা' দাবী করলেন। নেহকু তাঁকে সমর্থন 
করলেন । পরে সদন্যদদের ভোটগ্রহছণে দেখা গেল গান্ধীজির প্রস্তাব 
১৩৫.-৯৭৩ ভোটে গৃছীত হয়েছে । কলকাতার কংগ্রেম অধিবেশনে নেহকুর “ছুই 
নৌকে!র নাতি অর্থাৎ কখনও গান্ধীজির সপক্ষে এবং কখনও স্থভাষ বোসের 
পক্ষে । এই নীতিকে ব্যঙ্গ করে শ্রভাষ বোন বলেছিলেন £ আমর! বাঙ্গালী, 
আমর] বিপ্লবী, কাজ করি। নেহরু শুধু কথা বলেন [ “নেহরু, মাইকেল 
এন্ডওয়ার্ডল, পৃ্ঠ1-৭৩ ]1 

রঃ ও বট 

কলকাতার অল পার্টির কনতেনসনের পর জিঙ্কা তার নিজের আইন ব্যবস। 
নিয়ে মেতে রইলেন । স্ীর প্রাত কবেৌঁক দেবার তার কোন সময় ছিল না। 
রোটি জিনা এবার ভার আবাস পরিবর্তন করে “তাজমহল” ছাটেলে গিক্সে 
রইলেন | কিছুদিন পরে তিনি গুরুতর অন্ুস্থ হলেন । এ সময়ে জিম! ছিলেন 
দিল্লীতে । 

একধিন দ্িলীর ওয়ে্টারন কোর্টে জিন্ন তাঁর বন্ধু চমনলালের সঙ্গে বসে কথা 
বলছিলেন, এমন সময় বোদ্বাই থেকে এক টেলিফোন এল । জিন্না কথা 
বললেন এবং একটু পরে এসে চমনলালকে বললেন £ কে টেলিফোন করেছিল 
জান? রোটির বাবা । রোটি সাংঘাতিক অসুস্থ | আমাকে আজকের ট্রেনেই 
বোত্বাই ফিরে ঘেতে হবে। রোটির বাৰা স্তার দীনশা পেতিত, বিয়ের পর 
এই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে কথা বললেন। ৭০৭র দিন ফ্রর্টিয়ার মেলে জিন্না 
বোমাইতে চলে গেলেন। সেদিন জিন্' শ্তধু একটি কথা তার বন্ধু চমনলালকে 
বলেননি । রোটি সাংঘাতিক অহ্স্থ ছিল না, সে মার। গিয়েছিল। ভাই 
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টপ সিক্েট-৭ 


রোটির বাবা তীর দীর্ঘদিনের মৌনভঙ্গ করেছিলেন। 

বোটিকে ব্]খাই-এর মুসলমানদের কবরখানায় কবর দেওয়া হল। রোটির 
পারিবারিক এবং জি্নার বন্ধু কানজী দ্বারকাদাস মুহু আপত্তির হরে বলেছিলেন, 
রোটির বড় ইচ্ছে ছিল তার দেহ যেন দাহকরাহয়। কিন্তু জিন্না সেদিন 
ইসলাম ধর্মীছ্ঘায়ী বোটির দেহ কবর দিয়েছিলেন । রোটির দেহ যখন 
কবরে নামান হুল তখন জিগ্নার চোখে ছিল জল। এই প্রথম আমি তার 
চোখে জল দেখতে পেলাম, জি্নার সহকারী চাগল! বলেছিলেন [ 'রোজে্জে 
ইন ডিসেম্বর” চাগলা? পৃষ্টা-১২১]। 

জিন্না কিছুদিন চুপ করে রইলেন । 

একদিন কেন্ত্রীয় সংসদে তিনি মতিলাল নেহরুর বক্তৃতার জবাবে বলেছিলেন, 
আমি আপনাকে ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে “নেহরু রিপোর্ট মুসলমানরা £€ণ 
করবে না। 

১৯৩০ সালে ভারতেক স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও কয়েকটি বিশেষ ক'রণে 
উল্লেখযোগায ৷ এই সময়ে বাংলার সম্ত্রাসবাদীরা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ল্ড 
করছিল। 

১৯৩৭ সালে লাহে'র কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি হয়েছিলেন । 
১৯২৭ সাল থেকে মতিলাল নেহরুর বড় ইচ্ছে ছিল যে জওহএলাল যেন 
সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি তার ইচ্ছা গান্ধীজির কাছে €ক'শ 
করেছিলেন । কিন্তু গান্বীজি বিভিন্ন কারণে মদ্িলালের অনুরোধ বক্ষা করেননি। 
তিনি আশা করেছিলেন যে, ডাঃ আনসাবীকে কংগ্রেসের সভাপতি করলে হিন্মু- 
মুসলমানের সম্পর্ক আরও তাল হবে। তিনি মতিলালকে এক চিঠি লিখে 
জানালেন, [ 'কালেক্টেড ওয়ার্স অব মহাত্বা গান্ধী; ৩৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১ : 
কংগ্রেসের বর্তমান ঘরোয়। পরিস্থিতি এমন যে জওহরলাঙ্গের সভাপতি চওয়! 
বাঞ্ছনীয় নয়। কিছুদিন পরে সবাই একজন দক্ষ কড়া শাসক চাইবে তখনই 
জওহরলাল সভাপতি হবেন । 

'বাজবংশীয় ক্ষমতা হস্ত'স্তবিতের পুরবাভাম এখান থেকেই পাগুয়া য'বে 
[ “নেহকু?, মাইকেল এডওয়ার্ডস, গৃষ্ঠা-"৬ 7) 

১৯২৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন আরও কয়েকটি বিশেষ ক'রণের 
গন্য উল্লেখযোগ্য । ১৯৩০ সালে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক মংঘধের 
আশঙ্কা করেছিল। এই সংঘর্ধ অবশ্ঠন্ভাবী চিন্তা করে কংগ্রেস সঙশ্তর 
সত্যাগ্রতের জন্টে গ্রস্তত হচ্ছিল। সবাই এই আন্দোলনে গান্ধীজির নির্দেশ 
এবং নেতৃত্ব আশা করেছিলেন। এই সময়ে লাছোর কংগ্রেসের সভাপতি 
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নির্বাচন করবার গ্রন্থ উঠল। সান্তর। এই নির্বাচনের সঙ্ন্তা। সমাধান করবার 
জন্কে গান্ধীজির শরণাপর হলেন। আঠারটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির মধ্যে 
দশটি প্রার্দেশিক সমিতি গান্ধীজির নাম, পাঁচটি সর্দার প্যাটেলের নান এবং 
তিনটি জওচর্লাল নেহরুর নাম প্রস্তার করল। এই সময়ে জওহরলাল নেহকুর 
বয়স ছিল উনচল্লিশ | গান্ধী'জি প্যাটেলকে এই প্রতিদ্বন্দিতা থেকে নাম তুলে নেব 
নির্দেশ দিলেন, যদ্দিও নিয়ম অনুধায়ী গান্ধীজিৰ পরে বেশি ভোট পাবার দরুন 
প্যাটেলের সভাপতি হধ'র অধিকার ছিল । পরে গান্ধীজি এক বিবৃতিতে বললেন; 
তনি তিনটি বিশেষ কারণে নেহুকুব নাম আগামী কংগ্রেষ অধিবেশনে সগাপতি 
বার জন্যে প্রস্তাব করছেন । এক) সঙ্গ সংগ্রামে সৈনিক হবেন ভারতের 
তরুণ দল । জও্চগলাল চলেন এ নবীন যুবকদের নেতা । ঢুই, কংগ্রেসের 
ক্ষমতা পাবার পর তিনি গর সংধত ৪ নম চবেন | তিন, জগুহরুলালেরু 
সভাপতি হওয়া! মনেই ম'মার লভ'প-ন্ত ওয়া । গান্ধীজি বলংলন, এইম€ 
কারণে তিনি লাছেোর কংগ্রেন অধিবেশনে জওহবলাল নেহকুর নাম প্রস্ত'্ব 
করেছেন । কিন্ধ জওছরল'লকে সভ'পণ্চ কন্প'র আরও কয়েকটি গৌণ কারণ 
ছিল ঘা « সি প্রকাশে বাক্ধ করেননি । গ্রথচত) গ্তনি ভেবেছিলেন যে, 
নেহুকুর সাহায্য “নয়ে তিনি দেশৰ রুপ যুবকদের 'কমুানিজমের' প্রভাব থেকে 
দরে সরিয়ে প্রাথবেন এবৎ তাদের কংগ্রেস সংস্ক'য় ঢানতে পারবেন । এছ'ড। 
“তনি চেষ্টা করলেন জওছবল'ল নেহরুতকে এ'মপন্ী” নাত থেকে সরিয়ে বাখবাক। 
কারণ ১৯১৭-২৮ সালে নেহক মাকঙব নীতির প্রত আকই হয়েছিলেন 
. *নহরু, মআভতকেল দেসার, পৃষ্ঠা১৩* 1 অনেকে পু করেছিলেন, নেহরু কী 
আদে ম কসব দী “ছিলেন? ১৯২৭ সালে যুব পত্রম্ণ হ লে জগ্হরুল ল নেতক 
ব্রাসেলসের সউৎলীউত জা'তর সঙ্গেলতনা যাগ -য়াছলেন এবং সময়ে তর 
অনেক বামপন্থী নেত'র সঙ্গে পা্চথ য়ে ছল । লেহকুত ম'কসবাধ সম্বন্ধে অনেকে 
সন্দেহ প্রকাশ কবে বলেছিলেন যে, তরু মকমবাদ ভাবগরবণতা ছাড়া অর 
কিছুই বলা চলে ন'। মাকসবাদের অ'দশের চ'ইতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 
তাকে বেশি আকুষ্ এ | তিনি স্বামী বিন্কোণন্দের একার বাণী, স্বার্থত্যাগ, 
সমাজসেবা, দরিঙ জনগণ্বে সেবা তাকে বিশেষভাবে অন্রপ্রাণত করেছিল । 
গান্ষীজির মাধ্যমে জওহরলাল ভারতেব দরিঞ্র জনশণের, রুষক্ের জীবনের 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এইসব কারণে জওহরলাল ণেহক মাঝ নবাদের 
নীতিকে (শহরের প্রলেটািয়েটের মাধ্যমে বিঃ, করা সভব ) স্বীকার কৰে 
নিতে বাজি তননি [ “নহুক” মাইকেল এডওয়ার্ডনঃ পৃটা-৬৩ এ | 

পাটেল প্রতিষ্বন্দিতা থেকে সবে ঘাবার পর নেহক “খন! প্রতিদ্ান্ঘত'য় 
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বংগ্রেষের সভাপতি হছলেন। 
১] ক ৫ 

ভাইসরয় আবরউইন এবার ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতের মধ্যে আপোষ 
মীমাংসার প্রস্তাব করলেন । তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন 
ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্্যাটান দেওয়! হোক । কিন্তু সেক্রেটাণী অব ্রেটস এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। 

১৯২৯ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামজে ম্যাকভোনান্ড ভারতকে ডোমিনিয়ন 
ট্যাটাস দেবার লংকল্প করেছিলেন । গান্ধীজি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে বর্ণনা! করলেন | কিন্তু নেহরু এবং আরও কিছু কংগ্রেন 
সদশ্ত এই ঘোষণার উপর বেশি গুরুত্ব দিলেন না। ভাইসবয় ইতিমধো বিভিন্ন 
রাজনৈতি £ দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকের প্রস্তাব করলেন। বল! ঠগ, 
তিনি সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা 
করতে চান। 

পরে উনিশজন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দ, জিগ্না, তুলাভাই 
দেশাই, সরোজিনী নাইড়ু প্রমুখ ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন এবং এই 
বৈঠকে যোগ দেবার ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন । কংগ্রেন এবং আরও স্ত্রিশজন উদ ার- 
নৈতিক নেতৃবৃন্দ আর একটি বিবৃতিতে বৈঠকে অংশগ্রহণ করবার জন্যে চাটি 
শর্ত আরোপ করলেন। শর্তে বল। হল যে, সম্মেলনকে ডোমিনিয়ন ষ্টাটাসের 
সংবিধান রচনা করবার ক্ষমতা দিতে হবে। এ ছাড়া সম্মেলনের আঁধকাংশ সদ 
হবে কংগ্রেসের মনোনীত প্রতিনিধি । সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে 
হবে এবং সামরিককালের জন্তে ডোমিনিয়ন সরকারের কাঠামোয় এক সরকাও 
গঠন করতে হবে। নেতাদের এই দাবীকে “দিজী ম্যানিফোষ্টো' বলা হয়ে 
থাকে। 

নেহক্ “দিলী ম্যানিফোষঞ্টো'তে সই করেছিলেন । পরে তার মনে অগ্ুতাপ হুল । 
কারণ “দিজী ম্যানিফোষ্টো'তে বল! হয়েছিলঃ যদি ভোমিনিয়ণ ষ্যাটাস দেওয়া গুরু 
তাহলে সত্যাগ্রহ করবার প্রয়োজন হবে না। নেহরু গান্ধীজির কাছে ত্বীক।4 
করলেন যে, এই পরিস্থিতিতে তার কংগ্রেষেএ সভাপতি হবার কোন ইচ্ছে নেই। 

গান্ধীজি নেহরুকে এক চিঠি লিখে আশ্বস্ত করলেন, তা “দিল্লী য্যানিফোক্টোতে 
সই করা ভুল কিংব! অন্যায় হয়নি। আমার মতান্গযাক্ী দিল্লী ম্যানিফোষ্টে''তে 
সই করা! বুক্তিসঙ্গত হয়েছে [ 'নহাত্মা অষ্টম খণ্ড, লেখক টেওুপকার, গান্ধীজী- 
নেহরু চিঠি, পৃষ্ঠা-৩৫৫ ]| এবার জওহরলাল নেহক গান্ধীজির পরামশনুঘায়ী 
দিজ্ী ম্যানিফোষ্টোকে শ্বীকার করেন, কিন্ধ কিছুদিন পরেই আবার স্থভাষ বোসের 
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সজে একমত হয়ে তিনি দিল্লীর ম্যানিফোষ্টোকে “ফাকা! বুলি' বলে বর্ণনা 
করলেন । (নেহরু ছুর্বল চরিত্রের নেতা ছিলেন এবং তার উপর গান্ধীজির 
প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, গান্ধীজির সঙ্গে কোন প্রকারের যুক্তিতর্ক করবার 
কোন সাহম তার ছিল ন1।) 

কিন্ত লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবার আগেই দেশের সন্ত্রাসবাধীরা 
ভাইসরয় আরউইনকে বোম! ছুড়ে হত্যা করবার বার্থ চেষ্টা করল। 

লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। অধিবেশনেবু 
আলোচনার বিষয় [ছিপ সংগ্রাম না শাস্তি। গোভাপন্থীরা, সরোজিনী নাইডু, 
থাজাগোপ[লাচাী, প্যাটেল প্রমুখ এক সাবধানী সতর্ক নীতি অবলম্বন করতে 
চ'ইলেন। স্থভাষ পোস, জওঙবরুলাল ছিলেন অপর দিকে । গান্ধীজি, মতিলাল 
নেহক ছিলেন ছুই দলের মধাখানে | 

বেশ ধুমধাম করে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হল । জমকালো মিছিলের পন 
মাতিলাল নেহরু নিজে ছেলেকে কংগ্রেসের সভাপত্তিএ আমননে বসালেন । এ 
দিন জওহনগাল নেহকুর মাও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । 

প্রথমে গান্ধীজি বোমা বস্ফোরণের হাত থেকে রেছাই পাবার ছন্টে 
ত ইপবয়কে শুভকামনা জানিয়ে এক প্রস্তাব পেশ করলেন । সুভাষ বোম এবং 
বামপন্থীর। এই পশ্তাবের বিরোধিতা কখলেন এবং খুব অল্প তোটে (গান্ধীজির 
পক্ষে ৯৩৫ এবং স্থভাষ বোসেনু পক্ষে ৮৯৭) গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হল । 

পরে গান্ধীজি তাপ মুল প্রন্তাব অধিবেশনের সামনে রাখলেন । গান্ধীজির প্রস্তাব 
ছিপ, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাউগ্ড টেবিলে যোগ দেবার কোন প্রয়োজন নেই । ছুই, 

ংগ্রসের আদশ হল 'ম্বরাজ মাণে পূর্ণ স্বাধীন । এই পূর্ণ স্ব। নত! পাবার 

জন্যে সংসদ, বিধাশসভাকে বজ্জন করতে হবে । গান্ধীজির প্রস্তাবের আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মংশ ছল যে, অল হীগুয় কংগ্রেসের হ'তে অ'সন্ন সশাগ্রহ এবং ট্যাক্স 
ন। দ্রেবার আন্দোলন শুর করবার পুরে। ক্ষমতা দে ওয়! হ'ক। ডানপস্থীরা সত্যাগ্রহ 
স্থগিত রাখবার জন্তে এক সংশোধনী প্রস্তাব করলেন। ভোটে ডানপন্থীদের 
পরাজয় হল। পণে স্থভাষ বোস মূল প্রস্তাবের আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব 
আনলেন । এই প্রস্তাবে সুভাষ বোস আরও স্থনিপিষ্ট কর্মপন্থার দাবী করলেন। 
স্থভাষ বোস বললেন, কোন প্রকারেই মীমাংসার আলোচনা কর হবে না । তিনি 
আরও বললেন, শুধু পূর্ণ গ্বাধীনত! নয়, অ। দের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে । এ ছাড়া সত্যাগ্রহ শুরু করতে হলে সমান্তরাল 
লরকার গঠন করতে হবে। ভোমিনিয়ন ট্টাটাস হলে ত্িটিশ সম্ত্'টের সঙ্গে 
কিছু:সম্পক থাকবে। কন্ত পূর্ণ শ্বাধীনতার মানে হুল যে, ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে 
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কোন সম্পর্ক থাকবে না। 

১৯৪৭ সালে আইনত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গেলে ভারতবর্ধ ভোমিনিয়ন 
ট্যাটাসই পেয়েছিল, কিন্ধ বিভিন্ন ভাষার অলঙ্কার দিয়ে এই কথাটি ঢাক। 
হয়েছিল । (পরে এই বিষষটি নিয়ে আলোচনা কর! হবে।) এই গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনায় নেহরু কোন অংশগ্রহণ করেনান [ ইয়ান স্যাশনাল কংগ্রেস, 
৪০তম লাহোর কংগ্রেসের রিপোর্ট ১০২৯, তেহরু, মাহকেল ক্রসার, পৃষ্টা 
১৪৩-১৪৪ ]। স্থভাষ বে'স বুঝতে পণ্রলেন নেহরু গণতাম্বক পন্থীদের পক্ষে 
কিছু বলবেন না1। তবে পরে জওহরলাল নেহরু সভাপণ্দর ভাষণে তার মত খাক্ত 
করেছিলেন । যেহেতু তিনি ছিলেন সভাপতি, অতএব প্রকাশ্টে তিনি গান্ধীজির 
এবং "'ংগ্েস কাধকরী সখিতিব বিরোধিত' বরচ্ত পারলেন না। স্থভাষ 
বোস পরে বল্লেন, নেহরু শুধু কথা ব.লন আ।রকিছুই নয় . নেহরু", 
মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-২৮ ]1 স্মভ'্ম বেস *ব' ত'দ দল এ'বু কংগ্রস 
দলের মধ্য এক ডেমোক্রেটিক দল গঠন কবেছিলেন | 

লাছোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনত। দাবী” করা হল এগার বছর 
প:র মুনলিম লীগ এ শহুবেই “প'কিল্তান' "বি প্রন্ত*ব গ্রহণ ক"+০িপ 

গ'দ্বীজি বললেন যে, তার গস্ত'ব পুরোপুরি বিন" সংশে বনে গ্রহণ 
করতে হুবে। তিনি স্থভাষ বোসের “সমান্তরাল সবুকার? গঠনের প্রস্ত/বকে 
অকার্ধকরী বলে বর্ণনা করলেন । 

পরে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী এঅ'ই-সি-সি কংগ্রেন কারধকরী সমিতি 
গঠন করবার প্রস্তাব করল | গান্ধীজি দশজন সদন্যর নাম কার্ধকরী সমিতিণ 
জন্যে পেশ করলেন”। স্কৃভাষ বোস ডেমোক্রেটিক দলের তরফ থেকে কিছু ন'ম 

ংশোধন প্রস্তাথ হিসাবে পেশ কবুলেন। ককিন্ সভাপতি নেহক বামপন্থীদের 
সংশোধন প্রস্তাবকে অগ্রাহ্হ করলেন তার এই সংশোধন অগ্রাহা করবার 
যুক্তি ছিল, যার! গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা ককেছেন ভাল্পর কার্দকণী 
সমিতিতে নেওয়া! যুক্তিসঙ্গত হবে না। 
কঃ বট ঞ 

সত্যাগ্রহ প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার পর কংগ্রেস আবার গান্ধীজির শবণাপন্গ 
কংগ্রেসের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে সংসদ ও বিধানসভার সাস্তরের ইস্তফা দেখাব 
জন্যে বল! হল । পরে সাশ্তরা এই প্রস্তাবের নির্দেশান্ঠযাষ়ী ইস্তফা দিলেন । এ ছাড়! 
২৬শে জানয়ারীকে 'শ্বাধীনতা দিবস” বলে ঘোষণা] করা ছল । ঠিক হল, এ ধিনে 
সবাইকে পূর্ণ স্বরাজের” শপথ গ্রহণ করতে ছবে। এবার সবাই জিজ্ঞানা করতে 
শুরু করলেন, গান্ধশীজি কবে থেকে তার আন্দোলন শুরু করবেন । এস্আই-সি-দি 
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গান্ধীজিকে এই আন্দোলন শুরু করবার পূর্ণ ক্ষমত! দিল । ঠিক হল, গান্ধীজি 
তার আন্দোলন শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী ছাত্রর1 গুল-কলে্জ বর্জন 
করবে, উকীল কোর্টে যাবেন নাঃ আইন-আদালত বর্জন করা হবে। এ ছাড়া 
মদ প্রস্তত কর! বন্ধ করতে হবে, জমির কর হ্রাস করতে হবে, নৈন্যবাঁহ্িনীর খরচ 
কমাতে হবে, পুলিশের ইন্টেপিজেন্স বিভাগকে বন্ধ করতে হবে এবং লবণ 
থেকে টাক্স সরিয়ে নিতে হবে । কারণ, লবণ হল দেশের সর্বশ্রেণীর বাবছারের 
বস্ত। সব মিলিয়ে গান্ধীজি সরকারের কাছে এগার দফার দাবী করলেন । যি 
সরক'র এই এগার দফার দাঁকীকে গ্রহণ না করে তাহলে গান্ধীজি লননকর 
বদের দাবী করে সত্যাগ্রহ কএবেন [ এডক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেদ্স', কংগ্রেসের 
ইন্তিহাস পট্টভি সীতারা মিয়া) গষ্টা২৩৬৩ এবং 'কালেক্টেড ওয়ার্ক অব মহাত্মা 
গান্ধী? খণ্ড ৪৩, গ্ঠ।-__-৪১১-৪ ১৬]। গান্ধীজির আরউষনের কাছে লেখ! চিঠির 
তদবুখ ১৯৩৭ সালের ১৮৯ মে [ নেহরু”) লেখক মাইকেল ত্রেসার, পৃষ্ট। ১৪৮ 11 

ভাইসরয় গরন্ধীজির এই চিঠির কোন গুরুত্ব দিলেন না। কিছুদিন পরে 
গান্দীজি ঘোষণা করলেন যে, তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল হেটে আবরব 
স"্গ£০টে এক ছোট শহর 'ডান্তীতে গিয়ে সমুপ্দ্রর লে'না জল থেকে লবণ 
তৈরি করবেন । গান্কীজির এই লবণ আইনভঙ্গ দেশে আলোডন উত্তেজনা নটি 
করুল । ১৯৩০ সালের ১১৯ মণ গান্বীজি তার "৭৮ জন অভুচরসহ ডাণ্ডীর পানে 
ষেঁটে রওন| দ্িলেন। এই সময়ে গান্ধীজির বয়স ছল এন্ফট্রি। রাস্তায় এবং 
বিতিন্ন গ্রামে গান্ধীছি তার অগিংসার মন্ত্র গ্রচ।র করলেন । গান্ধীজি ৫ই এপ্রিল 
ডাণ্তীতে গিয়ে পৌছুলেন এণং ওখানে গিয়ে লবণ আইন ঙঙ্গ করলেন । ইতিমধ্যে 
দেশের বনু ছেলে দুল বর্জন করল এবং অনেকে সরকারি চাকুরী থেকে ইস্তফা 
ছিলেন৷ প্রথমে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার কর' হল ন" কিছ ই মেতাকে আটক 
কর! হল। 

গান্ধী িকে গ্রেপ্তার করব ব সঙ্গে সঙ্গে দেশের চার কে বিক্ষোভ আন্দোলন 
শক হল | বোস্বাইতে বিক্ষোভ আন্দোলন সবচাইতে তীব্র হল। সংবাদপত্রের 
উপর সরক'বর সেন্সরশিপ জারী করল। বহু ম'হছলা এই আম্শেলনে অংশগ্রহণ 
কবেছিলেন। আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আন্দোলন পুরোপুরি 
অহিংস হয়েছিল । আরও তিনটি উল্লেখযোগা ঘটন] হলঃ এই সময়ে স্থ্য সেনের 
পরিচালনায় চট্টগ্রামে অগ্থাগার লুষন করবার চেষ্টা করাহুল। আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, নথ-ওয়েইট ফ্রটিয়ার প্রদেশে পাচদিন ধরে কংগ্রেস কর্মীদের 
সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ হণ । সংঘর্ষকারীদের নাম ছিল ধ্ুদাই খিদমদগার+ 
( আল্লার সেবক ) রেড সার্ট বাহিনী । এদের নেত" খান আবছুল গফর খান 
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ছিলেন গান্ধীজির বন্ধু ও ভক্ত। তার আর এক নামহুল 'সীমাস্ত গান্ধী”। 
খু্াই খিদমন্ঈগার এবং পুলিশের সংঘর্ধের দরুন প্রায় ভ্রিশজন নিহত এবং 
তেম্ত্রিশজন আহত হল। 

১৪ই এপ্রিল এলাছাবাদে জওহরলালকে গ্রেগ্ঠার করা হল এবং ছয় মাসের 
জন্তে তাকে জেল দেওয়া হল। 

ষ্ী ৮ বা 
১৯৩০ সালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন। হল, এলাছাবাদের মুসলিম" 

লীগের অধিবেশন । এই আঁধবেশনে মুনলমান কবি দাশনিক মুহম্মদ ইকবাল 
বপ্রথম তার দেশভাগের প্রস্তাবটি পেশ করলেন। গান্ধীজি যখন তার লবণ 
আইন তঙ্গ এসং সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, জিল্ন! ভাইসরয়ের সঙ্গে 
রাউও্ড টেবিল সম্মেলনের বিষয়টি নিয়ে আলোচন1 করছিলেন । তখন এলাহাবাদের 
মুসলিম লীগের অধিবেশনে ইকবাল তার “দুই জাতি” মতবাদটি ধ্যক্ত 
করলেন। এই “দুই জাতি? মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল পাকিস্থান" শব্দটি 
উচ্চারণ করেননি বটে, তবে তিনি বললেন যে মুসলিমদের জন্যে ভারতের মধ্যে 
এক মুনলিম ভারত গঠন করতে হবে । পান্জাব, নর্থ-ওয়েই ফর্টিয়ার প্রদেশ, সিন্ধ, 
বালুচিস্থান নিয়ে এই “মুসলিম ভারত/ তৈরি করা ছবে। জিন্না এই সময়ে রাউণ্ড 
টেবিল সম্মেলন নিয়ে চিন্তাঁভাবনা! করছিলেন এবং তার এই “দুই জাতি' মতবাদ 
নিয়ে চিন্তা করবার কোন সময় ছিল না। এ ছাড়া তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে 
অ|ইন ব্যবসা শুক করেছিলেন । 

এদ্দিকে ব্রিটিশ সরকার রাউগ্ড টেবিল সম্মেলন করার জন্যে বদ্ধপরিকর 
হয়েছিলেশ। কিস্ধ এই সম্মেলনে গান্ধীজির উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। ককন্তু 
গান্ধীজি এই রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে যোগ দেবার বিরোধী ছিলেন । কারণ তিনি 
বলেছিলেন যে, বাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে স্বাধীন ভাতের সংবিধান রচনা করতে 
হবে। উদারপন্থী ছুই নেতা এম. আর. জয়াকর এবং শ্য!র তেজবাহাঢুর সপ্রু 
ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে বললেন যে, তার] গান্ধীজির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা 
করবার চেষ্টা করবেন। সরকার ছুই নেতাকে গান্ধীজির সঙ্গে জেলখানায় দেখ! 
করবার অনুমতি দিলেন । 

পুনাতে গিয়ে সগ্রু এবং জয়্াকর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজি 
বললেন, যদি সরকার তার এগাবদফার দ্বাবীকে শ্বীকার কৰে নেয় এবং রাজবন্দীদের 
মুক্তি দেয় তাহলেই তিনি তার সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করবেন। 
গান্ধীজি আরও বললেন, এখনও আলাপ-আলোচনা, মীমাংসার সময হয়নি । 
এছাড়া তিনি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা না করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ, 
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করবেন না । অতএব শর তেজবাহাদুর ও জয়াকর নৈনী জেলে গিয়ে জওহরলাল 
এবং মতিলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা! করলেন । তারাও গান্থীজির সঙ্গে আলোচন। 
না করে কোন কিছু বলতে চাইলেন না। এক উদ্ভট পরিস্থিতির হট হল! কিন্ধ 
ভাইসরয় এই পরিস্থিতর সমাধান করলেন । এক বিশেষ ট্রেনে করে মতিলাল 
নেহরু এবং জওহরলাল নেহুকুকে পুনার ইয়ারভোগ জেলে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা 
করবার জন্তে নিয়ে যাওয়া! হল। নেতাদের মধ্যে আলোচনা! হল, কিন্তু 
এই আলোচন! ব্যর্থ হল। কিছুদিন পরে মতিলাল নেহকুর স্বাস্্যের অবনতি হবার 
দঞ্চন তাকে মুক্ত দেওয়া হল । জওহযুলাল নেহরুরও কারাগারের মেয়াদ 
শেষ হয়ে এসোছিল। তাকে ছেডে দেওয়! হল বটে, কিন্ধ কিছুদিন পরেই তাকে 
আবার গ্রেপ্পার করা হল। 

১৯৩* সালে নভেম্বর মাসে লগ্নে প্রথম রাউণ্ড টেবিল সম্মেলন শুরু হল। 
সম্মেলনে কংগ্রে ছাডা সব দলের নেতারাই যোগ দিয়েছিলেন । মম্মেলনের 
সদস্যর! সখাই এএবাকো দাবী করলেন যে, ভারতকে ধার়িত্বশীল সরকার গঠন 
করখার ক্ষমতা দিতে হবে ' কিন্তু ব্রিটিশ সবকার এ দাবী স্বীকার করে নিতে 
রাজি হ- «4 । প্রাদেশিক স্বাধবশাসন দিতে রাজি হুল এবং বলল, ক্রমে 
ক্রমে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা তবে। 

পশ্মেলনকে সফল কবণার জন্যে ব্রিটিশ সরকার এবং ভাইসবয় গান্ধ'জির 
কাছে নতুন করে শাবেধন করলেন। তাদের সাধচ্ছার নিদর্শন ছিসাবে সবক'র 
গান্ধীজি এবং কংগ্রেষ কমাঁদের জেলখানা থেকে মুক্ত দিল । 

এদকে মতিলাপ নেহক্ তখন মৃত্যুশষায় | গান্ধীজ জেলখান। থেকে 
বেরিয়ে এনাচাবাদে মতিপালকে দেখতে গেলেন। মতিপালেন মৃত্যুর কয়েক 
ঘণ্ট] আগে জওহবলালকে মুক্ত দেওয়া হল। 

মৃতিল'লের মৃতু জওহরলালকে "বশেষভাবে |বচলিত ও অভিভূত করেছিল । 
করণ পিতা-পুন্রের সম্পক ছিল গতভীব। মতিলালের মৃতাব আগে জওহরলালও 
দোটানার ভেতর ছিপ্নে। ভার একদিকে ছিপেন মতিলাল নেহুকু, অপর 
দিকে গান্ধীজি। এখার মত্লালের মৃত্যুর পরে জওহংলাল গন্ধীজির উপর 
নির্ভব করতে শুরু করুলেন। গ'ন্ধীজিও জওহবলালকে এমনভাবে আকধষণ 
করেছিলেন যে, নেহরু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীঞ্জির পরামর্শ ছ'ডা 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন না। 

প্রথম ব্লাউগড টোবল সম্মেলনে যে-সব ভাবভীয় সদন্তরা যোগ দিয়েছিলেন, 
তার মতিলালের মৃত্যুর ধিনই দেশে ফিরে এলেন । এইসব পরে নেতাদের চেষ্টায় 
রাউণ্ড টেবিল সন্মেপনকে আবার পুণজাঁবিত করবার চেষ্টা কর! হল। 
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গান্ধীজি ভাইসরয়ের কাছে এক চিঠিতে রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে যোগ 
দেবার গর্ত হিসাবে দাবী করলেন--সব রাজনৈতিক বন্দীদের (যাদের বন্দী 
দেওয়া হয়নি ) মুক্তি দিতে হবে, দমন নীতি বন্ধ করতে হবে, যে-সব সরকারী 
কর্মচারীকে রাজনৈতিক কারণে ছাটাই করা হয়েছিল তাদের আবার নিয়োগ 
করতে হবে, সরকারের লবণের একচেটিয়া ব্যুবস! বন্ধ করতে হবে এবং পুলিশ 
অত্যাচান্দের তদন্ত করতে হবে। ভাইমরয় আরউইন গান্ধীজির কাছে আবেদন 
করে বললেন, অতীতকে ভুলে যান ভবিষ্যতের দিকে তাকান ' তবে সরকান 
কোন শর্ত আগে থেকে গ্রহণ করতে পারবে না। 

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্তে গান্ধীজি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা 
করতে ং জি হলেন। কংগ্রেমের বামপস্থীরা এবং নেহরু গান্ধীর সিদ্ধাত্তকে 
খুব খুশী মনে গ্রহণ করতে পারশেন না। কিন্ত গান্ধাজ কংগ্রেসের মধ্যপনস্থীদের 
চাপে পড়ে এধং কিছুটা [নিজের ইচ্ছায় এট আলোচন' শুরু করতে রাজি 
হয়েছিলেন । কংগ্রেস কাধকরী সমিতি হ্ছ্ববেধ করল, গান্ধাজি যেন সহজে 
তাইসরয়েব কাছে নতি স্বীকার না করেন। পরপ্ধ ছয়বার গান্বীদি ভাইসরয়ের 
সঙ্গে দেখা ক৫লেন এবং আলোচনা-অস্তে ভাইমরয় এবং গান্ধী'জর সঞ্জে এক চুক্তি 
হুল এই চুক্তি গান্ধী আএউইন প্যাক্ট' কিংবা “চিল প্যাক্ট' নামে পারাচিত। 
এই চুক্তির শর্তীন্যাত্ী গান্ধীজি লগ্নে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে 
রাজি হল্নে। সরকার লবণকর রদ করতে অস্বীকার কল বটে, তবে 
বিশেষ যে অভিন্যান্স জারী করা হয়েছিল সেই অভ্িন্যান্স বাতিল করতে ধাজি 
হল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে স্বীকাব কর! হুল এবং গান্ধীির 
আবও কয়েকটি শর্ত স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্ধ গাম্ধীপির এগার দঙ্গার সব 


শর্ত স্বীকার করে নেওয়া €ল ন1। বিশেষ করে চুক্ির দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ 
শালনকার্ধের জন্য সরকারের বিশেষ ক্ষমত। সংস্করণ করবার সদ্ধান্তকে 


গান্ধী স্বীকা করে নিয়েছিলেন। এই চুক্তি কংগ্রেস কাধকরী সামতির 
সদশ্তদের বিশেষ করে নেহকুকে নিরাশ করল। নেহুর, আপত্তি করলেন। তিনি 
বললেন, এই চুক্তি কর] উচিত হয়নি । কারণ এই চুক্তি আমাদের আন্দোলনকে 
ছুর্বল করবে। এর জবাবে গান্ধীজি বললেন, বেশ তুমি যদি চাও তাহলে আমি 
এক্ষুনিই তাইসরয়কে টেলিফোন করে এই চুক্তি নাকচ করতে বশব। কিছুক্ষণ 
চিন্ত! করবার প্র নেহরু জবাব দিলেন, এর দরকার হবে না। সাধারণত গান্ধীজির 
কাছে নেহরু নিজেকে খুব ছর্বল বলে মনে করতেন। এর পরবর্াকালে 
নেহক স্বীকার করেছিলেন যে, ধ্দিন তিনি মতিলাল নেহকর অনস্তপন্থিতি বিশেষ” 
তাবে অস্গতব করেছিলেন। 


| 


“আরউইন গান্ধীর প্যাক অর্থাৎ €দিষ্গী প্যাক্ট' সই কর! হুল বটে, কিন্ত চুক্তি 
অন্ভমোদন-সাপেক্ষ ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে করাচিতে কংগ্রেসের 
ব“ম্িক অধিবেশনে এই চুক্তি কংগ্রেস সদন্তদের কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ 
করা হল। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সর্দা“ প্যাটেল! গান্ধীজির 
করাচি 'অধিবেশনের আগে বিপ্রবী ভগৎ সিংকে সবরক'ব ফাসি দিয়েছিল এবং 
গ।ন্বীির আবেদন করা সত্বেও ফাসি-গু সকুব করা হয়নি গাব ক্রাচি 
শা সর্বত্র বিক্ষোভ ঠিছিল পার করা হয়ে ছল। ন্দার একটি উলেখযোগা 
ঘটন' "ছল, সাম্প্রধায়িক দারা হাঙ্গাম] ও বাধা বিপছ্ধি থাক" সবেওি কংগ্রেস 
সদন্তর1 গান্ধীজির প্রস্তাব এএং এই চুঁক্তকে অন্ঃমোদন কবল | প্রথমে জও£রলাল 
অপত্তির স্থর তুলোছিলেন, কিন্ত পরে গাত্ীজির নি-৫শে তিন এই চুক্তিকে 
স্বীকার করে নিলেন । ঠিক হল, গম্বীজি বংগ্রেসর €ততনিবি হয়ে বাউগ্ড 
চেনল বৈঠকে যোগ দেবেন । তকে আলোচনা কববারু জন্যে পুর্ণ ক্ষমতা 
দেওয়া হল। 


ইতিমধ্যে আথউইনের পরিবর্তে দেশে নতুন ভাইসক্য় হয়ে এলেন লর্ড 
ডই(লং৬ন। এ ছ।ডা অনেক প্রদেশের গভর্ণর ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীজির 
যে ১ক্তি হয়েছিল, সেই শঠগুলি কারে পরিণত করতে সয় নিলেন। 
বিছুদিন পার শোন1 গেল যে, গ'ন্ধীজি রাউণ্ড টেবিলে ঘোগ দেওয়া সত্বেও 
দিত"য় পাউণ্ড ঢেবিল বর্থ হযেছে । এই ৫ ঠকেল প্রধান কাজা ছল ঘে) ভারতে 
'সরব্ভারতীয ফেডারেশন সরর গঠন করার জন্যে সংবিধান রচনা করা। 
কিন্ধ পরে সাম্প্রধায়িক প্রশ্ন নিয়ে র'উণ্ড টেবিল বৈঠকে মতভেধ দেখা দিল । 
গগীডি পৃথক নির্বাচলের দাবী স্বীকার কবে নিতে অস্বীকার করলেন । অতএব 
বৈঠক মুলতু ব রাখা হল ' 

গান্ধীজির অন্তপস্থিতিকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার অবনত হয়েছিল। 
বাংলায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার শ্দক্রমণকাবী এবং ছিজ্লী ডিটেনশনের বন্দীদের 
উপর পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করেছিল । পরে সরকার জরুরী ব্যবস্থা ঘোষণা 
করলেন ৷ খুদাই খিদমদগারের" উপর অত্যাচার করা ছল এবং পরে তাদের 
মংস্বকে বেআইনী বলে ঘোষণা কর1 হল। উত্তরপ্রদেশে কিষাণদের আন্দোলন ও 
বেশ জোরদার হয়েছিল। এছাড। দেশের সবত্রই পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী 
শোন] গেল। কংগ্রেস সরকারের এই দমন পীতির ক্ষীণ প'তবাদ করল। 
সরকারের সঙ্গে লডাই করবার ক্ষমতা কিংবা সংগঠন শক্তি হয়ত তাদের ছিল 
না। গাহ্ধীজি দেশে ফিরে এসে এই অত্যাচার গ্রেঞ্চারের প্রতিবাদ করলেন। 
সরকার তাঁর সেই কথা কানে তুলল না । বরং তাকে গ্রেধার করা হল। 


১০৪৫ 


শী ব্ী ঝা 

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসের একটি উল্লেখযোগা ঘটন! হল যে, ইংলাগ্ডের 
কেছ্িজ বিশ্ববিগ্তালয়ে চৌত্রিশ বছরের এক ছাত্র রহমত আলি ৭২০৮ ০1 
৩৬৩” নামে একটি ছোট পুৃম্তকা প্রকাশ করেছিল। পুস্তিকার আর একট 
ছোট শিরোনাম! ছিল £ 415 ৬৩ 10 116 01 161151) 1076০], 

রহমত আলি নিজেকে পাকিস্তান ন্যাশনাল মৃভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা বলে 
পরিচয় দিলেন। তার দলে আরও তিনজন কেন্িজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাজ্জ 
ছিল। রহমত আপি তীর পুস্তিকায় বললেন যে, ভারতের হিন্দুমুনলমানের সমস্ত 
সমাধান করবার জন্যে ভারতের পাচটি প্রদেশ পাঞ্জাব, নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রটিয়ার 
প্রদ্দেশ, কাশ্মী " সিন্ধ এবং বেলুচিস্থানকে নিয়ে এক পৃথক স্বম্ম্র স্বাধীন রাষ্ট্র 
গঠন করতে হবে। এই নতুন রাষ্ট্রের প্রথম অক্ষর নিয়ে (20118, 4১05 
ই. ৬/, 7100061 21051105, 88101011) [180) 91700) 01101301081), 
4১085015010217 200 59100180081). ) নাম দেওয়া হল 7১810500181 ইকবাল 
তার বক্তৃতাস্স ছুই জাতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগের প্রস্তাব করেছিলেন এবং 
তার নতুন রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানের মধে।ই গঠন কর! হবে এট ছিল তার বকতব্য। 
কিন্ক রহমত আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বাধীন স্বতস্ব করবার দাবী করলেন । 
কারণ রহুমৎ আলি বললেন, ইকবাল তার মুস লম রাষ্ট্রকে ভারতের মধোই দা কী” 
করেছেন কিন্ত আমরা চাই এক নতুন স্বাধীন দেশ । বহমৎ আলি তার পাকিস্তান 
পুস্তিক1 ইংল্যাণ্ডের বহু গণামান্ ব্যক্তি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদন্তদের কাছে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। কিছু ইংরেজ সরকারি কর্মচারী এই পাকিস্তান পিকল্পন! নিয়ে চিন্তা 
ভাবন। জ্জরু করেছিলেন । অনেকে সন্দেহ করেন, কুখ্যাত মাইকেল ওড,য়'র 
রঙহধমৎ আগ্িকে এই পাকিস্তান প্রস্তাবের ইন্ধন যুগিয়েছিলেন [ িল্না অব 
পাকিস্তান, ষ্ট'নলি ওলপোর্ট, গষ্ঠা--১৩১-১৩২ ]| তবে ইংরেজ সরকারি 
কর্মচারীরা পাকিস্তান প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছিলেন! পরবর্তীকালে 
ইংরেজ সরকারি কর্মচারীরা পাবিস্তান প্রস্তাবটিকে কাধকরী করবার জন্যে 
বিশেষভাবে সাহাযা করেছিলেন । কিন্তু অনেক মুন্লমান নেতার কাছে এই 
পাকিস্তান প্রস্তাব অজানা] ছিল । শ্যর জাফকু ললাথান আপি ছিলেন তার মধো 
একজন । 

জিল্না এই সময়ে ” ওনে আইন প্র্যাকটিশ করছিলেন । রহুমৎ গিয়ে ীর 
সে দেখা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্ত জিন্না তার সঙ্গে দেখা করতে কিংব! 
পাকিস্তান গঠন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হলেন না [ এজন! 
অব পাকিস্তান”, প্রানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা১৩২ ]1 


১১৩ 


কিছুদিন পরে জি্না মুসলিম লীগের অনুরোধে দেশে ফিরে এলেন । 
লিয়াকং আলি খান তাকে দেশে ফিরবার জন্তে অন্থরোধ করেছিলেন। এই 
সময়ে তিনি লগ্ডনে তার কন্যা! দীন! এবং বোঁন ফতিমাকে নিয়ে বসব'দ 
করতেন । তার মাসিক আয় ছিল চল্লিশ হাজার টাক1। 

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনান্ড সাম্প্রদায়িক সমস্া 
সম্বন্ধে তার রায় প্রকাশ করলেন । এই রায়ের ধারা অনুযায়ী তপশীলি সম্প্রদায়ের 
জনে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠনের কথা বল! হুল। ব্রিটিশ সরকারের এই রাজের 
প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে গান্ধীজি আমরণ মৃত্যু উপবাস করতে শুরু 
করুলেন। এই উপবাস শুরু করবার সময় গান্ধীজি জেলে ছিলেন। কয়েকটি শর্তে 
গান্ধী দিকে দ্ডেলখান1 থেকে মুক্তি দেওয়া হল। তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডাঃ 
আস্বেদকর এই পূথক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্াখা করেছিলেন । তিনি তার দাবী 
এবং সংকর থেকে বিচ্যুত হতে চাইলেন না। পরে বহুজনের অরোধে 
আম্বেদকর এক চুক্তিতে সই করলেন। এই চুক্তির শর্ত ছিল যে, তপশল 
সম্প্রদায়ের জন্যে কিছু আসন হিন্দু আপধনগুলির মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হবে। 
এই চুদ্িক পুনা প্যাক্ট' বল! হয়। গান্ধীজি এবং সরকার এই চুক্তিকে 
স্বীকার করে নিল। গান্ধবীজি অনশন ভাঙলেন । 

[জিন্না যখন ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে এলেন তথন মুসলিম লীগ বিভিন্ন 
লে বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম ছল আজিজ গ্র.প, অপর দলের প'ম 
ছেল হাফিজ হিদদায়েৎ হোসেন গ্রপ। 

জিনতা ফিরে আসবার সঙ্গে নঙ্গে দুইটি বিরোধী দলই তাকে বিপুল সম্বর্ধন; 
জানাল। 

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে স্তর স্যামুয়েল চোর ব্রিটিশ " গামেণ্টে সাইমন 
কমিশনের সুপারিশ অগ্রঘায়ী ভ'রতের নতুন মংবিধান রচনা! কে একটি 'শ্বেতপত্র' 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করলেন । জিনা শর স্যামুয়েল হে'রের এই শ্বেতপত্রের 
তীব্র গ্রাতবাদ জানালেন। 

জিশ্ন দেশে ফিরে এসে মুসলিম লীগের সভাপতি হুসাৰে একজন স্তর 
রাজনী[তাথ্দ হলেন। কারণ মুসলিম লীগই আমাকে "নীতি করবার 
স্যো'গ 1দয়েছেন, [জন্ন' এক সমালো চকের প্রশ্নের জবাবে বললেন। 

এখার তিনি মুসলিম লীগকে পুনর্গঠন করবার কাজে হাত দিলেন। পরে 
তার কাজ হল, ১৯৩২ সালে গত্নমেণে অব ই শয়া আইন অন্রযায়ী ধেশে নির্বাচন 
কর! হবে এবং সেই নির্বাচনের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা হবে। এছাড়া বল! 
প্রয়োজন, ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি বোস্বাই'র মুসলমান আমনের জন্মে বিন! 
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প্রতিত্বল্িতায় কেন্জরীয় সংসঙ্ধে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সংসদে স্যামুয়েল 
ছোরের শ্েতপত্রের সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলেন। 

জিন্ন! লীগকে কংগ্রেসের অস্গকরণে একটি শক্তিশালী জনপ্রতিষ্ঠান করবার 
চেষ্টা করলেন। জেলায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হল। এইসব সাশ্যদের 
কাজ হল, নতুন সমস্থ নিয়েংগ করা। তাদের লীগের জন্যে চদা সংগ্রহ করব" 
দায়িত্ব দেওয়া ছল। আলীগভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু ছাত্রকে স্বেচ্ছাসেবক 
হিসাবে নিয়োগ করা হছল। এদের কাজ হুল, দেশ জুড়ে মুসলিম লীগের সদস্য 
সংগ্রহ করতে হবে। নি কংগ্রেসের নকলে নির্বাচনী কাজকর্ম পরিচালন! 
করবার জন্তে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করলেন। 
কেন্দ্রের পার্জ'মেপ্টারী বোর্ডে তিনি প্রথমে চুয়াক্লজন সদণ্ত নিয়োগ করলেন । 
কবি ইকবাল ছাড়া তার প্রথম কেন্দ্রীয় মুসল্মি লীগের পার্লামেপ্টারী বোন্ডে 
তখন ছিলেন লিয়াকৎ অলি ( উত্তরপ্রদেশ ) এইচ. এস. স্বরার্বদী ( বাংলা) এবং 
ইসমাইল আই চুন্দ্রীগভ ( বোম্বাই )। লীগের আব একটি বড় সমস্তা | ছল অথ । 
রাজা অব মামুধাবাঁদ বারধিক -৩ন হাজার টাকা লীগের জন্যে বরাদ্দ কম্পেন। 
এছাডা কলকাতার মুসলমান ব্যবসায়ী এম, এইচ. ইম্পাহানী লীগের ফা 
চাদ! দিলেন । ইম্পাহানীর সঙ্গে (জন্নাব লগ্ডনে থাকাকালীন আপাপ হয়েছিল । 
ইম্পাহানী ছিলেন রে/টির ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এন্ুত্র ধরে তাদের আলপ্প- 
পরিচয় হয়েছিল । “জপ্না যখন নতুন কেন্দ্রীয় পা্লামেপ্টারী বো গঠন করলেন 
তখন ইম্পাহানীকে এ বোর্ডে নেওয়া হল। এরপর থেকে ইম্পাছানী হলেন 
ভিন্নার ডান হাত এনং বাংলায় মুসলিম লীগের একজন সক্রিন্ন নেতা। 

১৯৩৬ সংলে ব"ংলচ়্ বাঙ্গালী মুদলমানদের ছুটি রাজনৈতিক প্রাতচ্ঠ'ন 
ছিল। 

এক, ঢাকার নব'ব পরিচালিত “িটনাইটেড মুসলিস পার্টি ও ঘইঃ ফচলুক 
হকের 'কিষক গুজা সমিতি? ৷ ইউনাইটেড পাটির এক সভায় ফ্লুক হুক বক্তৃতা 
দেবার চে্া করব'র সময় সভায় গোলমাণ শুরু হল এবং সভ। মূলতৃবী রাখা 
হল। এই গোলমাল হাজামার পেছনে ইম্পাহানীর হাত ছিল। তিনি জিন্নাকে 
অবিলঘ্বে এক তার পাঠালেন-_-'আপনার কলকাতায় উপস্থিতি বাঞ্চনীয় । 
এমন স্থযোগ আর পাওয়! যাবে ন1 [ “জিন্গ” ইানলী ওপপোর্, পৃষ্ঠা-১৪৩ ]7, 

জিপ্না দেবী ন' কৰে কলকাতায় এলেন এবং বিভিষ্ন দলের নেতৃবৃন্দ 
নে দেখা করলেন। ইউনাইটেড মুনালম পার্টি এখং খাজা নাজিমুদ্দিন, এইচ. 
এস স্থরাবাণী মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। ফজলুফ হকও প্রথমে মুসলিম লীগে 
যোগ দেবার ইচ্ছা গকাশ করেছিলেন। জিনা তাকে কেন্দ্রীয় পার্পামেপ্ট'্রী 
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বোর্ডে নিয়োগ করলেন । পরে জিঙ্গার সঙ্গে “জমিদারী প্রথ? বিলেপে 
কর! এবং প্রাইমারী পরধায়ে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদ্দানের ব্যাপার নিয়ে তার 
মতবিরোধ হল ! আসন্ন নিঝাচনে কজলুফ হকের কৃষক প্রজা! সমিতি মুললমান 
আষনের জন্তে গ্রতিতবন্ঘিতা করল এবং চল্লিশটি আসন দখল করল। লীগ পেল 
'আটত্রিশটি । পরে জিম্না বিধানসভা শুরু হবার কিছু আগে ফজলুফ হকেব সঙ্গে 
এক চুক্তি করে লীগ কৃষক প্রজ! সমিতি এক সম্মিলিত লীগ মন্ত্রীসভা গঠন 
করলেন । এর পর শুরু হল, উত্তরএ্রদেশের কংগ্রেম লীগ সমঝোতা! এবং নেতকু- 
জিন্লারব ঝগড়া । উত্তরপ্রদেশের এই ঘটন| পরবর্তীকালে দেশের রাজনীতির 
উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব হ্ষ্টি করেছিল, কিন্ত তার আগে আমাদের 
১৯৩৫ সাপের এ্যাক্ট অন্যায় নির্বাচনের কিছু বিবরণী দেওয়! দরকার । 

সাইমন কমিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করে এই ১৯৩৫ সালে ভারত সরক'রেরু 
এাক্ট তৈরি করা হয়েছিল । প্রথমে সাইমন কমিশন তার রিপোর্ট দ'হল 
করলেন, পরে তিনটি রাউগ্ড টেবিল বৈঠকে এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা 
হল । পর স্টাময়েল ভোর এই রিপোর্টকে এক শ্বেতপত্র হিল।বে প্রকাশ করলেন। 
ভারপ: ৯ পার্লামেপ্ট*রী জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি এই শ্বেতপত্র নিয়ে তাদের 
মস্তব্য করলেন এবং সবশেষে এই [রপোর্ট হল ১৯৩৫ সালের গভনযেপ্ট আব্‌ 
ইত্ডিয়া ্যাক্ট ॥ সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম পর্যায় থেকে এই অ'ইন 
করুত্তে মোট অ.” বছর সময় লেগে ছিল 

এই গ্যাক্টে ভাইসরয়কে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল । 
এই সঙ্গে প্রাদেশিক গভনরদের “বশে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ভাইসবয়কে 
_্বচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা দেবার জন্তে প্রায় ৯০টি ধারা ছিল। এ ছাডা 
ভাইস্বষের জন্তে ডিফেন্স, বিদেশমন্ত্রণালয়, গির্ক সম্পকীয় এবং শীমাস্ত এল:কা 
»1সন করবার জন্তে বেশ কিছু ক্ষমত1! সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। 

এইলব বিশেষ মন্ত্রণালয় দপ্তরের ক'জকমের বাপারে ভাইম্রয়ের সিন্ধান্ত ছিল 
চূড়াস্ত। তারপর ভাইসরয়ের হাতে ছিল বিতিন্ন পক্ষা কবচ কিংবা বলা ষণয় 
'বিশেষ দাহিত্ব যার ছারু' তিনি দেশে শাস্তির বাাঘাত হলে কিংবা ইংল্যাপ্ডের 
জেনিষের আমদানীর ব্যাপারে কোন তারতম্য ঘটলে এবং রাজবুম।-মহাবাজাদের 
স্বার্থরক্ষার কোন ব্যাখ।ত ঘটলে সবগুকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন । 
এ ছাভা কেন্দ্রে ফেডারেল সংসদে রাজকুমার রাজা-মহারাজাদের প্রতিবেশী 
পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছিল। ক'উন্দিল অব ইটসে রাজকুমারধের প্রতিনিধির 
সংখ্য| ছিল প্রায় চজিশ পার্সেন্ট এবং ফেডারেল এসেম্বলী (কেন্দ্রীয় লোকসভা )। 
তাদের প্রতিনিধির সংখা। ছিল প্রায় সাড়ে তেত্রিশ পার্সেন্ট ) অথচ রাজকুমার 
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রাজা-সহারাজাদের ছ'শোটি ট্রেটের জনসংখ্যা ছিল ভারতবর্ধের মোট জনসংখ্যার 
চব্বিশ পার্সেন্ট । এ ছাড়া রাজকুমার রাজা-মহারাজাদের প্রতিনিধি মনোনীত 
করবার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়! হয়েছিল। নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল ন1। 

এখানে ৰল! প্রয়োজন যে, এই ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের একট 
অস্তুঘায়ী এই দেশ ১৯৪৭ সাল পর্ধস্ত শাসন করা হয়েছিল। পরে ১৯৪৭ সাল 
থেকে ১৯৫* সাল পর্ধস্ত এই আইন সংশোধন করে দেশ শাসনের জন্যে ব্যবহার 
কব হয়েছিল । 

আজও বর্তমান সংবিধানে এই ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের খ্যাক্টের ছাপ 
পাওয়া যাবে। কিন্তু মুল আদি এই এাক্ট এমনভ'বে রচনা করা হয়েছিল যে, 
ভারতকে স্বাক্ত্বশাসন দেওয়া হয়েছিল বল! ভুল হবে। কারণ প্রতি ব্যাপারে 
রাজার প্রতিনিধি, ভাইসরয়ের ও গভর্নরের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষিত 
রাখ! হয়েছিল এবং তার! ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারতেন । 

কিন্তু কেন্দ্রের অর্থাৎ ফেডারেল অংশের চাইতে প্রদেশ সরকারের হাতে 
অনেক বেশি ক্ষমতা ছিল। যদ্দিও গভনরের হাতে কিছু ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল. 
সাধারণত গভর্ণর এই ক্ষমত! সচরাচর ব্যবছার করতেন এবং প্রাদেশিক সরকার 


দৈনন্দিন শাসনের কাজ নি্বিক্ষে করতে পারতেন"... । বিধানসভা থেকে 
মন্ত্রীভ1 গঠন করা হত--... ৷ বিধানসভার সদন্ড জনসাধারণ নির্বাচন করতে 
পারত। 


প্রার্থেশিক সরকারের হাতে এই ক্ষষতা৷ সীমিত হলেও বহু মধ্যপন্থী কংগ্রেস 
নেতার] ক্ষমতা পাবার লোভে এই ১৯৩৫ সাজে খ্যাক্টের প্রতি আরুষ্ট হয়ে- 
ছিলেন । নেহকর তীব্র আপত্তি ছিল। কারণ, তিনি মনে করতেন এই আইন 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি করবে । 

নেহরু এই এযাক্টকে “ক্রীতদাসের সংবিধান” বলে আখ্যা দিলেন । কংগ্রেস 
গোড়া পন্থীদের নীতির বিরোধিতা করে এবং প্রগতিশঙগগ নীতি গ্রহণের 
দাবী করে কিছু সন্ত জয্গ্রকাশ নারায়ণ এবং আচার্য নরেন্দ্রদেবের নেতৃত্ছে 
“কংগ্রেষ সোস্থা লিষ্ট পার্টি গঠন করেছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেস সোশ্বা লি পার্টি 
কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরেই তাদের রাজনীতি করছিল । এর! বামপন্থী সমাজত্ত্রী 
নীতি অচগদরণ করে কংগ্রেসকে আরও প্রগতিশীল করবার চেষ্টা করছিল 
এবং গোড়াপনস্থী কংগ্রেম নীতি ও নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। এই 
কংগ্রেস সোঙ্টালিষ্ট পার্টি যখন গঠন করা ছল, তখন নেহরু জেলে ছিলেন এবং 
জেল থেকে বেরিষে এসে তিনি কংগ্রেদ সোশ্তালিষ্ট পার্টিতে ঘোগ দেননি। 
বরং তাদের প্রতি এক 'অবজ্ঞার ভাব ছিল [ “নেছকষ' এন, গোপাল, পৃষ্ঠা-১৮৮ ]। 
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নেছুরু বিছিক্ন কারণে কংগ্রেস সোস্থালিষ্ট পার্টিতে ধোগ দেননি । একটি কারণ 
ছিল ব্যক্তিগত। 

তিনি জাতীয় নেতা! হতে চেয়েছিলেন । কোন বিশেষ দলের বা গ্রপের নয়। 
এ ছাড়া তিনি লক্ষা করেছিলেন ধে, কংগ্রেস বামপন্থী সদস্যর! ভান-গোড়া পশ্থীদের 
উপর চাপ স্স্তি করছে। অতএব তিনি স্থির করলেন, এই ছুই দলের ঝগড়া” 
বিবাদে তার কাজ হুবে নিরপেক্ষ, সালিশের কাজ। গান্ধীজি নিজেও নেহরুর 
এই মধ্যম্থতার কাজ করবার নীতিকে সমর্থন করলেন। এই সময়ে এমাই- 
সি-সির এক তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল কংগ্রেস সোশ্ালিই পার্টি । 

এখানে বল! দরকার যে, ১৯৩৪ সালে এবং তার পরবর্তা বছরে কংগ্রেস ছিল 
ডানপন্থীদ্দের হাতে এবং তাদের এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করবার ইচ্ছে ছিল 
না এবং সর্দার প্যাটেল এর আভাসও গান্ধীজিকে দিয়েছিলেন। ডানপন্থীরা 
নেহকব প্রকাশে বিরোধিত! করলেন না বটে, কিন্ত অন্ত উপায়ে তাকে পরাজিত 
করবার চেষ্টা করেছিলেন। 

যর্দিও নেহরু তার বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রী নীতির কথ! এবং বামপন্থীদের 
সণথন কণ্রে কথা বশছিলেন, তবু বামপন্থীরা নেহরুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাদ করতে 
পারল না। ড!নপন্থীরা সতর্ক হলেন । দলের মধ্যে তাঙন দেখ! দ্িল। নেহুকুবর 
বস্ধুবা ( রফি আহম্মদ কিদোয়াই ) এসে তাকে সাবধান করে বললেন, আপনি 
ঘে কংগ্রেস কারকরী সন্্রিতি গঠন করেছেন এই সমিতির সদশ্তর1 প্রতি- 
ক্রিয়াশীল এবং এরা আপনার নীতির বিরোধিতা করবে । নেহকু ইচ্ছে করলেই 
কংগ্রেশ কার্করী সমিতি গঠনের সময় তার নিজের সমর্থকদের দলে টানতে 
পারতেন কিন্ক তিনি তা কখেননি। পরে ১৯৩৬ জালে” জুন মাসে ছয়জন 
ডানপন্থী সদস্য বাজেন্দ্রপ্রলাঘ, রাজাগোপালাচারীঃ প্যাটে” আমারও কিছু সমস্ত 
কংগ্রেল কাধকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করলেন । তারা অভিযোগ করলেন যে, 
নেহকু সমাজতন্ত্রবাদের বানী প্রচার করছেন ঘর্দিও কংগ্রেষ এই নীতিকে এখনও 
অবধি সমর্থন করেননি | এই নীতি প্রচার করে দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন 
কর! মন্তব হবে না। নেহরু অভিযোগ অস্বীকার করলেন না এবং তিনি গান্ধীজির 
কাছে এক চিঠি লিখে তার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফার কথ। জানালেন। 
গান্ধীঞ্জি ভানপন্থী সদন্তদের পদত্যাগপত্ম তুলে নেবার জন্যে অস্থুরোধ করলেন 
এবং কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া-বিবাদ্দ সাময়িকভাবে মিটল। 

এদিকে ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের ধিন ঘনিয়ে আসছিল | এবার কংগ্রেস 
নেতার্দের কাছে বড় প্রশ্ন হল, নিরাচনের বছর কংগ্রেসের সভাপাতি কে হবেন? 
কে নির্ধাচন পরিচালন! করবেন? নেহকুর প্রধান প্রতিষন্থী ছিলেন আর্দার 
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প্যাটেল । কিন্তু গান্ধীির চাপে পড়ে প্যাটেল প্রতিদ্বন্িত৷ থেকে সরে গেলেন... 
(প্যাটেল পর পর তিনবার ১৯২৯, ১৯৩৬ এবং ১১৪৬ সালে কংগ্রেসের সভা- 
পতির পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন । তিনবারই খুব উল্লেখযোগ্য সময় ছিল )। 
কিন্ত সর্দার প্যাটেল খুব ম্প্ই ভাষায় গান্ধীজিকে বললেন £ যদিও আমি সভা 
পতির পদের জন্তে প্রতিহ্ন্ঘিতা করব না। তবু আমি বলতে চাই যে, আমি 
'অওহরলালজীর নীতির সব অংশকে মমর্থন করি না। এছাড়া প্যাটেপ পা 
পরিচালনার লাগাম অন্য কারুর হাতে দিতে রাজি হলেন না। নেছরুর যদ্দিও 
এই বছর সভাপতি হুবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না', তবু তিনি সভাপতি হলেন । 

কংগ্রেমকে আর একটি বড় সমস্তার সমাধান করতে হল । ১৯৩৫ সালের একট 
অন্থযায়ী এই 1ণর্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা এবং পরবে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন 
করবে কিনা এই নিয়ে দুইটি মতবাদ দেখা দিল। নেহকু ও বাঁমপন্থী নেতাবা 
নির্বাচনে যোগ দেবার এবং মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধিতা করলেন । কিন্তু ডানপন্থীবা 
এবং আরও বেশ কিছু কংগ্রেস সন্ত নির্বাচনে ও ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। 
এক ম্ীমাংসাপ্রস্তাব গ্রহণ করা হল এবং এই প্রস্তাবন্ুযায়ী ঠিক হুল যে, যেসব 
প্রদেশে গভর্নর তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার ন: করার প্রতিশ্রতি দেবেন, এসব 
প্রদেশেই কংগ্রেন সরকার গঠন করবে । যদিও কংগ্রেল ১৯৩৫ সালের এট 
অনুযায়ী নির্বাচনে যোগ দিতে রাজি হল ৷ তর! এ এাক্ট অন্ধায়ী কেন্দ্রে অর্থাৎ 
ফেডারেশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা কুল । 

জিন্নাও ফেডারেশন গঠনের বিরোধিতা করলেন--এই ফেডারেশনের 
প্রান কখনই কাধকরী হবে নাঃ জিন্না বললেন । 

ইতিহাস অন্যায় জিল্না ১৯৩৮ সাল অবধি একজন জাতীয়তাবাদী নেত। 
ছিলেন। তিনি নেহকুর কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন £ 

প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতার, তিনি যে-কোন দলের কিংবা সম্প্রদায়ের হন 
না কেন, তার প্রধান কাজ হবে একতা'র জন্যে এক যৃক্তস্রণ্ট তৈরি করা।' কিন্তু 
দুই বছর পরে জিনা হলেন দেশভাগের প্রধান নেতা এবং সাম্প্রদায়িক দলের 
নেতা! [ “নেক”, মাইকেল ব্রেসার, পষ্ঠা-২৩৩ 71 

লর্ড উইলিংডনের পরে ভারুতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড লিনলিথগে!। 

এরপর শুরু হল নির্বাচন | জওহরলাল নেহরু বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান দেশের 5ধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই মর্ষে তিনি স্টার ট্টাফোর্ড ক্রীপনকে ( ২২শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ ) এক চিঠি লিখেছিলেন ৷ কিন্তু নির্বাচনের সময় এই সংস্থার 
একটি ছুর্বলত! স্পষ্ট হল যে, কংগ্রেসের মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হল 
এব তাদের সম্পর্ক আরও গভীর ও মৃঢ় হওয়া দরকার উপলব্ধি করা হল। 
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এই কাজের জন্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির প্রতি জিলায় একটি বিশেষ দগ্তর 
খোল! আবশ্তক | এই সব দপ্তরে মুসলিমদের জন্কে একটি বিশেষ শাখা খোলা 
ঘরকার। এ ছাড়া মুনলিমদের কাছে উত্তে প্রচারপত্র বিলি করতে হুবে। 
গান্ধীজি এই জনদংযোগ (71855 ০0:1650€ ) প্রোগ্রাম আপত্তি করলেন। বরং 
তিনি মুসলিম জনতার কাছে এবং তাদের সমাজে গঠনমূলক কাজ করবার 
আবশ্টকতা আছে বলে মনে করলেন । কিন্ত কংগ্রেন কার্ধকরী সমিতি নেহুরুনু 
প্রস্তাবকে অন্জমোদন করল। কংগ্রেস কারক সমিতির বক্তব্য ছিল যে, 
গান্ধীজির গঠনমূলক কাজে মুসলিম সমাজকে আকষ্ট করবে না কিংবা তাদের 
মধ্য কোন প্রেরণা সি করবে না। কারণ, গান্ধীজি মুঘলিম জনতার কাছে 
জনপ্রিয় শন, বরং তারা তাকে শক্র এলে গণা করেন | “নেছকু” প্রথম খণ্ড, 
এস, গোপাল, পষ্ট।-২৬৫ 21 

এইলব ঘটন'র পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশে নিধচন এবং মন্থীলভার গঠনের 
চক্রান্ত শুক হল । উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রধান “বরোধী দল ছিল ন্যাশনাল 
এশ্রিকালচারাল পার্টি, মূনলিম লীগ নয়। এই ন্য'শনাল এগ্রিকালচারাল পার্টির 
সান্তা লগিন জমিদার তালুকদার এবং 'ব্রটিশ সরকার এদের পৃষ্টপোষকত! 
করত এবং কংগ্রেসের বিরোধী দল বলে গণ) করত । এই দল আরও কিছু 
সদস্যকে [নয়ে মুসলিম কনফারেন্স গঠন করল । উত্তরপ্রদেশ মুসলিম কনফারেন্সের 
একজন নেতান নাম ছিল শখাব ছাত্র'পীর নবাব । নবাচনে মুসলিম লীগ 
কিছু গোডা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল । এখের সধো একটি 
ধমীয় প্রাতষ্ঠানের নাম ছিল £ জমায়েত উল উলেম' 'হন্দ ও মুজাহিদ । এর আর 
একটি নাম ছল 'ভবতীয় ৬লেম' পাটি? । খল'ফৎ আন্দোলনের সময় এই 
উলেমা পাটি গঠন করা হয়োছল । উল্মা পাতির আশ ছিন দণ্লিম সমাজের 
উন্নাত সাধন কর! এবং উদ্ব ভাষার উন্নতি এ প্রসারণ করা উলেষ! পার্টির 
দুই নেতার নাম “ছল মৌলনা হুেন আহমদ মাদানী এব" মৌলানা আহম্দ 
সৈয়দ। কিন্তু পার্টি বিশেষ তৎপর সাক্রয় ছিল ন1। নিব'চনের আগে এই উলেমা 
পাটি মুসাসম কনধারেন্সের সঙ্গে যোগ দিল এখং নতুন দলের নাম হুল : মুসলিম 
ইউনিটি ধোর্ড। এইট মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের সভাপতি হলেন মালেমপুরের 
র/জা! এবং সেক্রেটারী হ.লন চৌধুরী খলিকুজ্জামান | পরে চৌধুরী খলিকুজ্জামান 
দিল্লীতে গিয়ে 1জন্নার সঙ্গে দেখা করলেন । জিল্না বললেন, তাদের প্রাদেশিক 
পালামেপ্টাব্বী বোড়ে স্থান দেওয়া হবে ঘদি ৩ ' লীগের প্রার্থী হিসাবে নিবাচনে 
প্রতিদ্বন্দিতা করেন। চৌধুরী খলিকুজ্জামান রাজি হলেন । 

লিয়াকং আলি খান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা কৰে লীগের পার্লামেপ্টান্ধী 
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বো থেকে প্তআগ করে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। 

এই নির্বাচনের সময় নেহক-জিঙ্গার ঝগড়া বেশ জোরাল হল। জিল্লা 
ছিলেন ব্রিটিশদের প্রধান শত্রু [ “নেহরু” এস গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৬ ]। নির্বাচনের 
আগে উত্তরপ্রদ্েশেও হিন্দু-মূললমান সমস্কা এত প্রকট ছিল নাঃ যা নির্বাচনের 
পরে হল। 

মুসলিম লীগ “তৃতীয় শক্তি ছিনেবে কোন দাবীও তথন করেনি | 
কারণ, উতরপ্রদেশের মুনলিমদের প্রধান সমন্তা ছিল তাদের উপর জমিদারের 
কর্তৃত্ব। চৌধুরী খলিকুজ্জামান নিজে ছিলেন কংগ্রেমের সন্ত এবং নেংক, 
পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু । নির্বাচনের সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেস এবং লীগ 
সহযো' তা করে নির্বাচনে প্রতিঘন্দিতা করেছিল । 

জিন্ন! মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইস্তাচার লিখে দিয়েছিলেন এবং এ 
ইস্তাহার কংগ্রেসের অন্তরূপ ছিল ' ১৯৩৬ সালে জিন্না এবং নেহরু অল ইপ্ডিয়া 
ডেট ফেডারেশনে একই মণ্ডপে দাভিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং দুজনেই 
জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন । [ “নেছক', এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৩ "। 

নির্বাচনের পর অবস্থার পরিবর্তন হল। দেঁশের সর্বত্র হল কংগ্রেসের জয়- 
জয়কার। এগারটি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেদ *১৬টি আসন ( মোট ১৫৮৫ আসনের 
মধ্যে ) পেল এবং দেশের সর্বত্রই কংগ্রেস হল সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্ত মুসশিম লীগ 
প্রতি প্রদ্দেশেই অধিক সংখ্যক মুসলমান আসন দখল করল । পাঞ্জাবে " জন ল"*গ 
প্রার্থীর মধ্যে ২জন লীগ প্রার্থী জয়লাভ করল, আসামে ৩৪ জনের মধ্যে ৯ জন, 
বাংলা ১১৭ জনের মধ্যে ৩৯ জন, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে লীগের প্রায় সব 
প্রাথীরা জয়লাভ করেছিল । মোট দেশে লীগ প্রায় ১০৯টি মুসলমান আসন 
দখল করল। এর তুলনায় কংগ্রেপ পেয়েছিল মাত্র ছাব্বিশটি আসন । জি 
হিসেব অন্যায়ী লীগ প্রায় ৬/৭০ পার্সেপ্ট মুসলমান আপন পেয়েছিল । 

ংগ্রেলের এই সাফল্যের পর নেহরু রাজনীতির এক বড ভুল দাবার ৮প 

দিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি এহ ভুলের জন্যে অনুতাপ করেছিলেন। তি“ন 
লীগকে রাজনৈতিক দল হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না এবং দ্বেশে থে 
সাম্প্রদায়িক কোন সমস্ত! আছে, মেইটিও অস্বীকার করলেন । তিনি এক বক্তৃতার 
বললেন ঃ আজ দেশে মাত্র ৃইটি শক্তি আছে, কংগ্রেম এবং ত্রিটিশ সরকার। 
কংগ্রেসের বিরোধিতা কর। মানে হুল ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করে নেওয়া। 
বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থগত ব্যাপারে আজ কংগ্রেসের বিরোধী এবং এক্স হয়েছে । 
এদের সঙ্গে জনগণের কোন সম্পক নেই [ নেহক", প্রথম খণ্ড, এস. গোপাঞ্জ, 
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জিঙ্সা এর জবাব দিলেন। বললেন, আমি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন 
তর্কবিতর্কে যেতে চাইনে-”. “সতবে আমি বলতে চাই, দেশে আর একটি 'ভৃতীয় 
শক্তি' আছে। দেই তৃতীয় শ্তি' হল মুসলিম লীগ ['নেহরু?, প্রথম খণ্ড, এস. 
গোপাল, গষ্ট।-২২৪ ]। 

তারপর নেহরু এবং জিগ্না একে 'অতকে দোষা,প ক্ুুতেশুর করলেন। 
জিন্ন। নেহরুকে বললেন, মুসলিমদের নিয়ে আপনি কোন চিন্তা-তাবন! করবেন 
ল1। ওদের বাদ দিয়ে কথা বলুন। 

আবার পেহরু বলপেন, লিল্্রা মাপন্ভি করছেন কংগ্রেল যেন বাংলার মূনলিম- 
দের খাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করেন কিন্ত আমি জানতে চাই মুমলিম কে? 
যাবা জিন্ন| এবং মুসলিম লীগকে অনুসরণ করে, তারাই কী মুসলিম? এরা কী 
চ'য়? মুসলিম লীগের দাবী কী? নেহরুর এই বক্তৃতায় বিদ্রপ এবং লেষের 
স্বর ছিল। নেহুকু আবাব ঠাট্রার অরে বললেন £ মুনলিম লীগ কী ভারতের 

ধীনতা দাবী করে? তর কী সাম্রাজাবাদীর বিরোধিতা করে? এই 

মুসলিম লীগের সদন্তরা হলেন এক মুষ্টিমেয় মুদলিম গোষ্ঠীগ প্রতিনিধি” বড়লোক 
সম্প্রদায় - এদের মুসলিম জনগণের সঙ্গে কোন সম্পক নেই-” খুব অল্প সংখ্যক 
মুসলিম লীগের প্রতিনিধি মুসলিম সাধারণ মধ্যাবন্ত ও নিয়-মধ্যবিত্তের 
সংস্পনে এসেছেন - আমি মুনলিম পাগের প্রতিনিধিদের চাইতে প্রতির্দিন আরও 
অপংখা মুমলিএ জনগণের সংস্পর্শে আলি |. “জিন্না', ্ানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা--১৪ ৭- 
১৮) *০েহকু$ এস, গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃ্।-২২৪ 5 “নেছক এ পলিটিক্যাল 
বয়ে! গ্রাফি, মাইকেল ব্রেপারঃ গৃঠ1-২৩৩]। 

এর পর নেহক “জনকে তার ড্রয়িংকম বাকপিতি ত্যাগ ৮ থাঠে ময়দানের 
মুদলিমদের কাছে এসে দাড়াতে বললেন । জিন্না জবাবে *শলেন £ পিটার 
পানের মত নেহরু কখনই বড় লুবন না নেহকু নিহেকে এক সবজাস্ত! 
বাক্তি বলে গণা করেন "নিজের ব)পার ছাড় তিনি ছুনিয়ার সব সমস্যার ঝুকি 
নিজের কাধে শিতে চান এবং অন্তর বাপাণে অনর্থক নাক গলান [ নেহুকু? 
গ্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৪ 3 “জিনা” ্টানলী ওলপোর্ট, প্ষ্ঠা-১৪০ ]1 

যদ্দিও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রে বিজয়ী হয়েছিল, তবু প্রথমে কংগ্রেল মন্তী- 
সভ। গঠন করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে লীগের পার্লামেপ্টারী বোর্ডের 
মধ্যে ভাঙ্গন ধরণ । সরকার তাদের অস্থগত " স্থু সাশ্তদের নিয়ে সময়কালীন 
এক সরকার গঠন করল। খলিকুজ্জামানকে মস্ত্রীনভায় যোগ দেবার জন্তে 
অস্থুরোধ করা হুল, কিন্তু তিনি মন্ত্রীসভায় ঘোগ দিতে অস্বীকার করলেন । লীগের 
আর একজন সদস্য সরকারে যোগ দিল এবং জিপ্না তাকে লীগ থেকে বের করে 
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ধিলেন। এর পর উলেমা পার্টির কিছু সদসা লীগ থেকে পাত্যাগ করল । এই 
সময়ে পর্ডিত গোবিন্দ বন্ভভ পদ্থ এবং চৌধুরী খলিকুজ্জামানকে অগ্ুরোধ করলেন, 
"আপনি আবার কংগ্রেসে যোগ দিন ( খলিকুজ্জামান কংগ্রেসেরই সানা 
ছিলেন )। 

খুব সম্ভবত গোবিন্দ বল্পভ পস্থ এবং মোহুনলাল সাকসেন! এক চুক্তির 
প্রস্তাবও করেছিলেন । কিন্তু নেহুকু চুক্তির খবর পেয়ে এর বিবোধিতা করলেন । 
মৌলানা আবুল কালাম আল্জাদ নেহরকে সমর্থন করলেন। চুক্তি কোন 
প্রকারেই নয়। 

কিছুদিন পরে কংগ্রেস ঠিক করল তারা সরকার গঠন করবে । উত্তর 
প্রদেশে কংগ্রেম এবং লীগের মধ্যে বিভেদ খুব কম ছিল। জিন্না খবর 
পেলেন, খলিকুজ্জামান তার কিছু সমর্থক নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেবার পরিকল্পনা 
করছেন এবং এই খবর পেয়ে তিনি লখনউতে চলে এলেন । এবার থেকে তিনি 
নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত সরকার গঠনের ক'জ পরব্চালন' করবেন । তিনি 
খলিকুজ্জামানকে বললেন £ যদি লীগকে পৃথকভাবে কংগ্রেসের সমান মরধাদা 
দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কংগ্রেম-লীগ সম্মি'লত সরকার গঠন করতে কোন 
আপত্তি নেই। কিন্ত কংগ্রেস এই প্রস্তাবে বাজি ছল না| পরে যখন কাকুর 
মনে কোন সন্দেহ রইল না যে কংস্গ্রস সবুকারু গঠন করবে, তৎন খলিকুজ্জাযান 
ও নবাব ইসমাইল খান আবার উত্ত* প্রদেশে সম্মিলিত সরকার গঠনেল প্রস্তাব 
করলেন । খলিকুজ্জাম়ান কংগ্রেস নেত'দের বললেন, লীগ যে-কোণ সর্ভে এই 
সম্মিলিত সরকারে যোগ দিতে রাজি আছেন, যদ থলিকুজ্ঞাম।ন ও ইসমাইল 
খানকে সরকারে নেওয়! হয়। এই প্রস্তব নেহকুকে আকধণ করল না। কিন্ছু 
আজা? রাজি ছলেন। কারণ তিনি এই সুযোগে “পৃথক দল? হিসেবে লীগের 
বিলোপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করলেন ৷ 'জাদ, নেহরু এবং পন্থের সঙ্গে আলোচন! 
করে এক প্রস্তাব করলেন "* লীগের সাস্র] লীগ ত্যাগ করে কংগ্রেসের নিচ 
শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তাদের দলে নেওয়া হবে। আরও সহজ 
ভাবায় লীগকে অস্তিত্ব বিলোপ্তি করতে বল! হল। সর্ত খুব কঠিন ছিল, তবু 
খলিকুজ্জামান এই সর্ত স্বীকার কবে নিতে রাজি চলেন, শুধু ছুটি সর্ত ছাড। 
এক, লীগের পালণমেপ্টারী বোর্ডকে বিলোপ্রি করা চলবে না। দুষ্ট, উপনির্বাচনে 
লীগের সদন্যঙে” যোগ দেবার স্রযোগ দিতে হবে। 

খলিকুজ্জামান নিঙ্গে বাক্তিগতভাবে এই চটি সর্ত স্বীকার করে নিতে রাজি 
ছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তার হাত-পা বাধা ছিল। তিনি ঠিক করলেন, 
উত্তরপ্রদেশে লীগের এক বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই ব্যাপার নিয়ে 
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আলোচনা করবেন। কিন্ত আজাদ এবং নেহরু বললেন £ সব সর্তই স্বীকার 
করে নিতে হবে। অতএব সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রস্তাব ভেঙে গেল 
| নেহরু”, এস, গোপাল, পৃষ্ঠা-_২ ২৬-২২৮ ]1 

তারপর জিম্না এবং নেহক্কর চিঠিপত্র লেখা-লিখি শুরু হছুল। নেহক 
জিন্নাকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কী প্রস্তাব নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চান ? এর 
জবাবে জিন্না বললেন, তিনি তার চোদ্দ দফার দাবী নিয়ে আলোচনা করতে 
চান। লীগ এই চোছ্ছ দফার দাবী ১৯২৯ সালে উত্থাপন করেছিপ। অতএব 
এই দফাগুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার । নেহক বললেন, এ চোদ্দ দফা দাবী 
পূরণ করা অসম্ভব | আজকের দিনে এ দফাশ্ডলি অকেজো । আমানু অবশ্তি অন্য 
বিনয়গুলি নিয়ে মালোচনা করতে কোন অ'পত্তি নেই। বিশ্ষে করে 
“সাম্প্রধায়িক বায়” সম্বন্ধে । অরাশ্য আমরা এই ব্যাপার সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদ'য়ের 
সাক্ষ কোন আলোচনা না-করে কিছু করব না, নেহরু জিন্নত আঙ্বাস 
দিলেন । এছাড়া মুসলিম লীগের সংস্কৃতিক ও ধর্ষের দাবী সন্ধে ১৯৩১ 
সলে কংগ্রেস তার শীতি বললেন কর'চি কংগ্রেস অধিবেশনে ম্পই করে 
ব।থ]] রে খলেছে। এঠ ব্যাপারে বস্তি পদেশক সীমান্ত পরিপূর্তনের 
বাণ্প।ল্টি হল স্থানীয় পাসিন্দ'দেব সিদ্ধান্থ সাপেক্ষ । জিন্না উদ্ধি জাতীয় ভাষা 
“হলাবে গণা করবার দাবী করেছিলেন । নেহরু সেই দাবীকে অগ্রাহা করলেন, 
যন্দ৭ নেংক জিন্নাব গুস্তাবেব মধ্যে কিছু ঘুক্তি খুজে পেলেন । জ্ন্লির দাবী 
যে, মৃূমলিম লীগ এই ভারতের মৃনশমানদের একম'ন্র মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি-_ 
[তিনি এই দাবী স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। নেহরু জিন্নাকে এলাহাবাদে 
এন আলাপ-আপোচনার জন্তে আমস্থণ করলেন । জিনা! এর জবাবে লিখলেন £ 
তার (নেহ্রুর) চিঠি পড়ে তানি দুঃখিত হয়েছেন--"এবং 1 ন ( নেহকু ) লীগের 
মতবাদগুলি সম্বন্ধে তার মতামত ম্পষ্ট করে প্যক্ত করেননি । যদি আপনি লীগকে 
কংগ্রেমের সমান সমান হিসাবে গণ্য ন1 করেন তাচলে সংঘর্ষ অবশ্বস্তাবী । আপনি 
যণ্দ বোম্বাইতে আসেন তাহলে আমার চিঠি পডে আপনি দুঃখিত হয়েছেন 
জেনে আমিও দ্বঃখিত হলাম : আমি আ'স্তরিকভীঁবে চাই সমস্ত সমন্তার একট! 
সমাধান হ'ক | নেহরু জিন্রার সঙ্গে বোগ্ব!ইততে দেখা করতে অস্বীকার করলেন । 

যখন জিপ্পা এবং নেহরু চিঠিপন্ত্রের মাধ্যমে একে অন্যকে দোষারোপ 
করছিলেন তখন মুপলিম লীগ অভিযোগ করল যে, বংগ্রেদণিমিত প্রদেশ- 
গুলিতে মুসলিমদের উপর অত্যাচার কর। হচ্ছে। এই অভিযোগ তদন্ত করবার 
জন্যে মুসলিম লীগ এক কমিটি তৈরি করল । কমিটি তাদের রিপোটটি কংগ্রেস 
মন্ত্রীসভাগুলির বিকদ্ধে অভিযোগ করণ যে, বিডিশ্ন প্রদ্দেশে যুসলমানদের 
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উপর নিপীড়ন এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। কতকগুলি অভিযোগ ছিল 
অতি সামান্ত। যেলদ্ক বিভিন্ন কংগ্রেসশাফিত প্রদেশগুণপিতে মুসলমানদের 
“বন্দেমাতরম” সঙ্গীত গাইতে বলা হচ্ছে। আমাদের এই অভিযোগ গুরুতর । 
ভারত স্বাধীন হলেই এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে, কিংবা 
সাপ্রদায়িক সমশ্তা সমাধান হলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে। মুপলিম লীগের 
এই রিপোর্টে বল। হল । 

নেহরু এবং অন্তান্য কংগ্রেসী সদশ্যরা যখন দেশের অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক সমন্তা নিয়ে চিন্তাঁভাবন] করছিলেন তখন একদিন পাটনার মুসলিম 
লীগের অধিবেশনে ( ১*ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ) শোনা গেল অজশ্র মূমলিম জনগণের 
সমবেত হঠম্বর 'আল্লাহ আকবর” । ইসলাম ইন ডেঞ্সার। 

নতুন করে জন্ম নিয়েছে মুসলিম লীগ । এবং এ দ্লের নেতা হয়েছেন... 
কায়দই আজম ( দি গ্রেট লীভার ), নামটি দিয়েছিলেন দিল্লীর এক সংবাদপতে র 
সম্পাদক, মৌলান! মজহীরুছিন আহম্দ। নেহক ভুল অন্রমান করেছিলেন 
সাধারণ মুসলমান জনগণ আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন চাষ, 
না! ভারা চায় ধর্ম--১৯৩৮ সালের লীগের পাটনার অধিবেশনে এই কথ'টি 
প্রমাণিত হল। এবং এ পাটনার মুসলিম লীগের অধিবেশনের পর এই দেশে 
সাম্প্রদায়িক সমন্তা শুরু হল এবং পরে হল। 

রি ্ঃ ডু 

এদিন জিম্না তার সভাপন্তির ভাষণে বলেছিলেন “ভারতের মুললম'ন 
নাগরিকের স্থির করেছে যে, তারা তাদের স্তায্য অধিকার কংগ্রেসের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নেকে"- গান্ধী এই দেশে এক “হিন্দু ধর্ম এবং ধহন্দু বজ্া স্থাপন 
করতে চান” তিনি ক গ্রসের আদর্শকে ধ্বংস করেছেন - আমর] কারুব কাছ 
থেকে কোন দান চ|ইনে".মামরা আমাদের অধিকার ফিরে পেতে চাইঈ-" 
[ ফাউপ্চেশন অব পাকিস্তান, দ্বিতীয় খণ্ড) সৈয়দই সফুউদ্গিন পীরজাদ', গষ্ট1-_ 
৩০৪-৩০৬ ]1 

কী চি বি 

জিন্ন! যখন তার মৃসলিম লীগকে এক শক্তিশালী সংগঠন করে তুলব!র 
চেষ্টা করছিলেন তখন বিভিন্ন প্রদ্দেশে বংগ্রেসী মস্ীদত। এবং মন্ত্রীরা তাদের সখ- 
স্থবিধা আদ্রায় কররার চেষ্টা করছিলেন । নির্বাচনের আগে তারা জনগণের 
জীবনযাত্রার উদ্তি করবার যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন, তার বাস্তব রূপ দেখার 
চেষ্টা করছিলেন। কিন্ত এই কাজ করতে 1গয়ে ভারা অনেক খাধ-বিপদের 
সম্মুখীন হলেন! জঙিদারী প্রথা এবং ভূ-সম্পত্তির সমন্তা সমাধান করা সম্ভব 
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হল না। কাবণ এই প্রথ! পরিবর্তন করতে গেলে কংগ্রেস সমর্থকদের অনেক 
অন্থবিধে হত। এছাড়া তাদের অন্য প্রতিশ্রুতি পালন করাও সম্ভবপর ছিল ন1। 

এ ছাডা বিভিন্ন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশ গুলি থেকে মন্ত্রীদের বিকদ্ধে অনেক 
গুরুতণ অভিযোগ শোন! গেল। মাদ্রাজে বাজাগোপাপাচারীর ঘথেচ্ছারিতার 
অভিযোগ কংগ্রেদ কাধকরী সমিতির কানে এসে পৌছুল। তার! এই নিয়ে 
আলোচনা করবার চে! করলেন, কিন্তু গান্ধীজজি এই আলোচনায় বাধা 
দিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছিল রাজগে পালাচারী মাদ্রাজে কংগ্রেসের 
পীতিবিরোধী কাজ করছেন। তিনি পুলিশের চর দিয়ে কংগ্রেস সদন্তদের 
কাজকর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করছেন। কংগ্রেন সমাজতন্ববাদী নেতাদের 
গ্রেচ।র করছেন "- গভর্ণর এরসকিনের সঙ্গে এক জোট হয়ে অন্বপ্রদেশ গঠনে 
ব।ধ! দিচ্ছেন। তা সমর্থকদের ব্রিটিশ সরকারের খেতাব উপাধি দেবার চেষ্টা 
করছেন এবং পাজার করোদেশন উপলক্ষে দ€বার করবার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেছেন । 
এাজাগোপালাচাখী সম্বন্ধে গভনর এরসকিন মস্তবা করেছিলেন : উনি আমার 
চাইতে বেশি রক্ষণশীল বাক্তি। আমি যদি কুড়ি বছর আগের কাহিনী বলি, 
উদ্ন * শ'কে ভ্বছাজান বছর আগে ভারতে শাসন-পদ্ধতির কািনী শোনান." 

এ ছা বোম্বাইঃ৭ মন্ত্রীসভা গভনবরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করত । 
কংগ্রেস কাধকণী সমিতি কংগ্রেন প্রশাসিত বিভন্ন প্রর্দেশগুলিকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, যেন অবিলগ্বে বাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়| কিন্তু বোশ্বাই'র স্বরাস্্- 
মন্ত্রী 0৯ এম মুন্সি ৭|কে বাঁজ।ব ৯।ইতে বোশ পাজভক্ত ব্যক্তি বল! হত। কংগ্রেস 
কাধক্ণী সমিতি নির্দেশ অমান্য করেন । তিনি বামপন্থী নেতাদের বিশেষ 
করে কম্যানদেখ গতিবিধির উপর তীক্ষ নজর পাখবার জন্যে ভাইনরয়কে অন্থবোধ 
করলেন, যেন বাংল'র পুলিশ সি-অ!ই ডি'নেত্র বোম্বাই, « ধপস্থী ও কমুনি 
নেতাদের দমন কৎতে সাহা কবে। জওছরলাণ মুব্সীকে ডেকে ধমক দিয়ে 
“ললেন, আপনি পুলিশ অধিপাের মহ কাজকর্ম ক+বেন না। কিন্ধ মুন্সি 
গান্ধীজির শরণ।পন্ন হলেন এবং তার পরেও বোখাই'র গভনরের সঙ্গে শলাপরামশ 
করে কংগ্রেস সাস্ততদর উপর পুলিশের পাছারা রাখলেন । পরে নেহরু আরও 
খবর পেলেন, বোম্বাই”র কংগ্্রম মৃখ্যমন্ত্রী বি-জিখর এবং স্বগ।এদ"চব তাইসরয়ের 
সঙ্গে সযোগিত! করে বোষ্াই প্রদেশ প্রশামন করেন । শুধু তাই নয়। আর 
একটি খবরে জানা গেল যে, খের ও মুন্সী কংগ্রেসের ঘরেব আত্ান্তণীন 
সব খবর নিয়মিতভাবে ভাইসপয়কে । য়ে থাকেন [ নেহরু” প্রথষ খণ্ড, 
এস. গোপাল, পৃষ্টা-২৩০ )। 

ভাইসরয় লিনলিথগো। বোম্বাই'র গভর্ণর লর্ড ব্রেবোননকে এক চিঠি লিখে 
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জানালেন ং আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে, আপনি খের ও তার 
সহকর্মীকে তাদের নিজেদের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করবেন-"'এবং এই ব্যাপারে 
তার! যেন নিজের পায়ে দাভাবার চেষ্টা করেন [“নেছক", প্রথম থণ্ড, এম. গোপাল, 
পৃষ্ঠা-১৩* ]। 

নেহরু পরে সমস্ত ঘটনা পাটেলের কর্ণণেচবে আনলেন এবং কংগ্রেন দলের 
উপর প্যাটেলের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তিনি খের ও মুষ্সীকে গভণর এখং 
ভাইসবয়ের কাছে গিয়ে নালশ করতে নিষেধ করলেন । 

বা খ্ঃ টি 

১৯৩৮ সালে নেহরু স্কুবোপ ভ্রমণের পর দেশে ফিরে এলেন। কিন্ত এই 
বছর তিনি আবার কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন এবং পরে প্রকাশ্য ঝগডা-বিবাধে 
জড়িয়ে পড়লেন। এই ঝগডা-বিবাদে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিপ যে, 
স্থভাষ বোনের সঙ্গে তাব বাজনৈতিক সম্পক আরও স্পষ্ট হনস। যদিও নেহব, 
জনতাব কাছে প্রিয় ছিলেন, কিন্ছ বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের 
কাছে বিশ্যে করে বাংলার যুবকদেব কাছে সুঙাষ বোস আরও *্শৌ জনপ্রিয় 
হুুয়ছিলেন [ “নেহরু, মাইকেল এডওয়ার্ড, পঠ'-১২৫ ]। 

তিনি ব্রিটিশ কারাগাবে ছিলেন এখং অনেকের মতে ১৯১৮ সালে স্ভাষ 
বোসই ছিলেন সবচাইতে উপযুক্ত রাজনীতিবিদ । অতএব, ১৯৩০ স'ল থেকে 
গান্ধীজির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্ভাষচন্্রকে কংগ্রেদ থেকে বের করে দেওয়।। 
কারণ, স্থভাষ বোন প্রথম দিন থেকেই গান্ধীজির নীতি ও রাজনীট্রি ঘোর 
[বরোধী ছিলেন । গান্ধীজ তার বিরোধী কোন নেতাকে কংগ্রেস সংস্থার 
ভেতর কাজ করবার কোন স্থধোগ কখনই দিতেন না। 

১৯৩* সালে কংগ্রেসের মধ্যে হইটি দল ছিপ। একদল ছিলেন গান্ধীজির 
ভক্ত। আর একদল যার! নতুন আধুনিক নীতি অন্থলরণ করবার চেষ্টা 
করছিলেন। সংরক্ষণশীগ গোডা-পন্থীরা ও সমাজতম্বীতা অধিকাংশই ছিলেন 
গাক্ধীবাদী এবং এরা সবাই গান্ধীজির নীতির অন্তসরণ করতেন । শুধুমাত্র 

গ্রেসের হধ্ো কিছু অল্প-সংখ্যক কম্যুনিষ্ট ছিলেনঃ যারা গান্ধীবাদে বিশ্বাস 
করতেন না। বল! যায় গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা । 

এই সময়ে বাংলার কিছু সদস্য স্থভাষ বোসের নেতৃত্বে গান্ধীণাদে প্রতিবাদ 
করতে শুরু ক€লেন। এছাড়! সুভাষ বোম এবং প্যাটেল একে অন্বকে স্বনজবে 
দেখতে পারতেন না। 

কংগ্রেসের বাইরে অনেক বামপন্থী বাঁজনীতিবি স্থভান বোসকে লেহরুর 
চাইতে বেশি পছন্দ করতেন | হৃভাষ বো নিজে স্রিগন রাজণীতিতে বিশ্বাস 
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করতেন এবং প্রায়ই গান্ধীজি ও গোভাপস্থীদের নীতির বিরোধী কাজ করতেন । 
শুধু তা নয়, সভাষ বোস গান্ধীজি-অন্ধ ভক্ত ছিলেন না । আর একটি ব্যাপারে 
বাংলার রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের মধ্যে এক পুঞ্ীভৃত অসস্ভোষ 
ছিল যে, যর্দিও ভারতের জাতীযতাবাদ অ'ন্দোলনের প্রথম যুগে বাডালীব 
অবদান সবচাইতে বেশি "ছল তবু পরবত' ফুগে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগতের 
নেতবুদ্দ ( নেহরু, গান্ধীজি, পাটেল ) কংগ্রেসের গাজনীতি পরিচ লন! করছেন । 
অ'র্ও বলা য'য় যে, এ ঝগভা-বিবাদের একদিকে ছিলেন বাডান্ণ নেতৃবুন্দ ৪ 
গুভাষ কেস এবং অপর দিকে ছিলেন গান্কী-নেচরু প্যাটলের দল । ভা 
কেস কংগ্রসে এক সংগ্রামী নীতি অনুনর* করতে চেযেছিলন | কিন্ত 
গণন্ীজি এর নিরোধী ছিলেন । 

গান্ধীঙ্জি স্ভাষ বোসকে «শ কববার জন্যে ১৯৩৮ সালে তাকে কংগ্রেসের 
সভাপতির পদে আসান করলেন । প্কন্থ কিছুদিনের মধ্যে স্বভশ্ষ বোসের 
ক 'গ্রপ গোডাপন্থী এলং গন্ধীজির সঙ্গে মণ রে ধ দেখ দিল 

গান্ধীজি বুঝ পরলেন যে, স্রভাদ লে সকে বশ কর" খুব সহজ কাজ হবে 
ন। স্বশাষ বোস প্রথ্ম বছর শার স৩পত্তি লক্ুলায় কংগ্রোসর নী।ত 
পল £নেব কথা উল্লেখ করলেন লা এব নতুন কন পদক্ষেপের কথাও তিনি 
তর ভাদস্ণ উচ্চাঞ্চ করলেন না। অ-এব গাল্সীদচ্ছ কিং" গোডাপন্তীদের সঙ্গে 
ত “(কান 2কবিরোধ তল না পকন্ধ ১৯৩৯১ প্ন তভ বণ এবং গন্ধী জর 
অত্ধা মত'বনেধ স্পু চল 

ধ্খন নেহুরু যুরোপ থেকে দেশে ধিরে এলেন তখন গণন্ধীজি তাকে 'মাগামী 
বছর কংগ্রেসের সভাপা* হবাব জন্যে অন্রবোধ কল্লন। তিন গ'ন্ধীজির 
এহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং মৌল'না অ'্জাদে' 'ম প্রস্তাব করলেন। 
প্রথমে অ'জাদ সভাপতি হ7ন স্বীকাণাব করেছিলেন, কিন্তু পরে যখন এই সভাপতি 
পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দত' হবা" কথা শুনলেন তথ্ন তিনি "নার নাম তুলে নিলেন। 
গন্ধীভি ও নেহকুর নিষেধ সু০ও লও বধ বাস খতায়বার কংগ্রেসর সভ পনি 
হুব+র চে! কবলেন। 

স্তভান বোন্সর বক্তব্য ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুর তবার সম্ভাবনা! আছে এবং 
এই যুদ্ধের স্থযোগ নিয়ে কংগ্রেসের আন্দে'লন শুরু করা উচিত। এই কাজের 
জন্যে স্থভাঁষ বোস দ্বিতীষব'র কংগসর সভাপতি হতে চললেন । গান্ধীজি 
স্ভাষ বোসের শীতির বিরোধী ছিলেন, কিন্ত তিনি প্রকাশ্টে কোন মতবিরোধ 
প্রকাশ কবতে চাইতেন ন1। শ্তএব ডান গোভাপস্থী নেতার! মান্রীজের 
পটভি সীতারামিয়াকে কংগ্রেসের সভাপতি করবার জন্যে ত'ব নাম প্রস্তাব 
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করলেন। অতএব, সভাপতি বাছাই করবার জন্মে নির্বাচনের প্রক্মোজন হুগ। 

১৯৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী এই নির্বাচনের দিন ধার্য হছল। ২৪শে 
জানুয়ারী ভানপন্থী নেতৃবৃন্দ প্যাটেল-রাজেজ্দ্রপ্রলাদ এক বিবৃতিতে স্থভাষ 
বোসের বিবুতির প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করলেন। পরে প্যাটেল নেহুকুর 
কাছে স্বীকার করেছিলেন, গান্ধীজি তাকে জোর করে এই বিবৃতিতে সই 
করিয়েছিলেন । আমি বলেছিলাম, ভবিষ্ততে পোকে আষাকে এ কাজ করবার 
জন্যে হুষবে। কিন্তু গান্ধীজি পীডাপীডি করবার পর আমি এঁ বিবুতিতে সই করতে 
বাধ্য হলাম [ “পাটেল টু নেহরু? ৮ই ধেক্রপ্জারী ১৯৩৭, নেচকু”) মংইকেল ব্রেসার, 
পৃষ্টা-২৪৭ ]। তারা এহ বিবৃতিতে বললেন যে, আগের বছণ সভাপতি 
নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে করা হয়েছিল এবং এবার কোন প্রতিত্বন্দিহা হলে 
কংগ্রেষের একতার ব্যাঘাত ঘটবে। অতএব, তারা স্থভাষ বোসকে এই 
নির্বাচন থেকে তার নাম তুলে নেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। পরের দিন 
স্থভাষ বোস এক চিঠি লিখে আপত্তি করলেন যে, কোন বিশেষ নেতার সপক্ষে 
বিবৃতি দেওয়া খুব যুক্তমঙ্গত কিংবা ন্যায় কাজ নয়। স্থভাষ বোস পষ্টরভি সীত' 
রামিয়াকে এই নির্বাচনে দাড় করাবার ব্যাপাবটিকে এক চক্রান্ত বলে মনে 
করলেন। স্থভাষ বোন আরও বললেন যে, তিনি খবৰ পেয়েছেন ডানপশ্থীরা 
১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অল ইগ্ডিয়! ফেডারেশনের প্রস্তাবকে শ্বীকার করে নিতে 
রাজি হয়েছেন। তিনি খাটি সৎ নেতা আচার নরেন্দ্রদেবেষ সপক্ষে, যিনি 
ফেডারেশনের বিরোধিতা করেন । যদি নবেন্দ্রদেব এই নির্বাচনে গ্রতিযোগিত। 
করেন, তাছলে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নিতে রাজি আছেন। 

কিন্তু গোডাপস্থীরা, কোন মীমাংসা করতে রাজি হলেন ণা। পরে সুভাষ 
বোস বললেন, তিনি নির্বাচন থেকে তাপ নাম প্রত্যাহার করে নেবেন না। 
এবার নেছকু এই বাগ-বিতগ্ায় অংশগ্রহণ করলেন । তিনি অন্্যোগ করলেন যে, 
ভুল নীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক করা হচ্ছে। কারণ, ফেডারেশনের ব্যাপারটি নিয়ে 
কোন মতবিরোধ নেই । তাহলে ঝগভার কী কারণ থাকতে পারে? 

তবু নির্বাচন হল । স্থভাষ বোস ১,৫৮০ ভোটের সপক্ষে এবং ১,৩৭৫ ভোটের 
বিপক্ষে জয়লাভ করলেন। 

এবার গান্ধীজি এই বাদাস্ুবাদে অংশগ্রহণ কলেন। তিনি এক বিবৃতি দিয়ে 
স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বতাষ বোদের সভাপতি হবার 
বিরোধিতা করেছিলেন " স্থভাষ বোম গান্ধীজির এই বিবৃতিতে ঘ.খপ্রকাশ 
করলেন। 

পরে স্থভাষ বোস গান্ধীজির সঙ্গে এক নতুন কারধঝরী সমিতির গঠন নিয়ে 
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আলোচনা করলেন ঠ কিন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কও] হুল না। সুভাষ বোন 
খবর (এই সময়ে তিনি অস্থস্থ ছিলেন ) পেলেন যে, পুরাতন কংগ্রেস কার্ধকরী 
সমিতি এক বৈঠক করে ফেডারেশনের সমন্তটি নিষ্মে মীমাংসার চেষ্টা 
করছেন। তিনি টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, পুরাতন কংগ্রেস কার্ধকবী 
সমিতির কোন সিদ্ধান্ত গ্রছণ কর! ঠিক হবে না। ইতিমধ্যে পনের জন কংগ্রেস 
কারধকরী সন্যদের মধ্যে বারো জন সাস্য পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেসের মধ্যে এক 
সংকট অবস্থার সষ্টি হল । অনেকে সন্দেহ করলেন, গান্ধীজি এই পদত্যাগপত্রের 
থসডা তোর করেছিলেন । শুধু নেহরু এবং শরৎ নোস পদত্যাগ করলেন ন'। 
নেছক্ু এবার মধ্যস্ততার চেষ্টা করলেন , কিন্কু তার চেষ্টা সফল ছল না। তিনি 
গোভাপন্থীদের নেতৃত্ব স্বীকাএ করে নিতে অস্বীকার করপ্ননে। তিন পদত্যাগ 
করলেন না বটে, তবে নতুন কংগ্রেস কাধকরী সমিতির সধস্য হতে অস্বীকার 
করলেন । 

বাজারে রটে গেল, নেহক পর্ত্য'গ করেছেন । এর জবাবে নেহরু বললেন £ 
এখনও নয় তবে" "এর পরে আ'বার বললেন £ তবে" তিনি কী বলতে 
চ ২-হপ বুঝতে অ্থবিধে হল না। নেহরু গোডাপস্থীদের সঙ্গে যৌগ দিয়ে ছলেন । 
তখণ 2ভাষ বোস বিপদের আশঙ্কা! করলেন। তারপর ঝগডার কারণ হুল, কে"ন্‌ 
কোন্‌ সংন্তাদের নিয়ে নতুন কাধকরী সমিতি গঠন করা হবে? গোভাপস্থী 
নেতারা «বং গান্ধীজি বললেন, এক পমজাতীয় কাধকপী সমিতি গঠন করা 
হে'ক। স্রভাষ খোস বিভিন্ন নী;তর সান্য্দর নিয়ে কাধকপী সমিতি গঠনের 
প্রস্তাব করলেন । নেহরু এক মধ্যপন্থী-নীতি গ্রচণের প্রস্তাব করলেন । 

পবে ৭ই মার্চ ত্রিপুর্ী কংগ্রেসে এই মতবিরোধ ও প্রতিদ্বন্বিতা আরও তীর 
হল। পুরান গোড়াপন্থীরা তাদের সমখক্দের নিয়ে ₹ 'ষ বোসের প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করবেন ঠিক করল্নে। ঠিক এই সময়ে কংগ্রেস অধিবেশন নিয়ে যখন 
ব'গ-বিতপগ্া চলছে তখন গাক্কীজি বাজকোটের সরকারের এক পী'তর প্রতিব কু 
অনশন শুক করলেন। 

স্মভাষ বোস অনুস্থ শরীর নিয়ে ত্রিপুরবী কংগ্রেসে যোগ দিতে গেলেন। 
প্রথমে গোড,পন্থীদ্দের একজন নেতা পাগুত পন্থ এক প্রস্তাব পেশ করে গান্বীজির 
নেতৃত্বের এবং তার পীতির উপর আস্থা প্রকাশ করলেন। প্রস্তাবে পুরনো কংগ্রেম 
ক'করী সমিতির উপর বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ করে বলা হল, ৯ভ'ষ বে:স এই 
সমিতির নামে মিথ্য। ঢুনাম রটিয়েছেন। এই প্রস্তাবের পর সভাক্ম গোলমাল 
হৈ-চৈ শুরু হল। হভাষ বোসের সমথকেরা প্রতিবা জানংলেন , কিন্তু পন্থের 
্রস্তাবই গৃহীত হল। 
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পরের দিন সুভাষ বোস অনুস্থ শরীর নিয়ে সভামণ্ডপে এলেন। সতা- 
পতির ভাষণে তিনি সভায় তিনটি প্রস্তাব রাখলেন £ প্রথমত, সরকারকে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে এক চরমপত্ত্র দেওয়া ছোক। দ্বিতীয়ত, যদি সরকার এই চরমপত্রানঘাক়্ী 
কোন কাজ ন! করে তাহলে গণ-আন্দোলন সত্যাগ্রহ শুরু করতে হবে। তৃতীয়ত, 
রাজকুমার মহারাজদের প্রদেশে আন্দোলন শুরু করবার জন্যে এক স্থনিরিষ্ট নির্দেশ 
দেওয়া হোক এবং সাআ্রাজাবাদী বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে কিষাণদের 
সজে সহযোগিতা! শুর করা হোক । পরের দিন অন্বস্থতার জন্যে স্থভাষ বে'স 
সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং আজগদ সভায় সভাপতির কাজ করলেন। 
গোড়াপন্থীরা দ্বী করলেন যে, তাদের প্রস্তাবটি মূলতৃবী রাখা ছোক । সভ'য় 
হটগোল ভুরু হল । 

নেহরু শরৎ বোষের পানে ভণ'কিয়ে এইসব গুণ্ডাদের কাজ-কারবার ও 
ব্যবহারের জন্তে নিন্দা করলেন । এর পর জয়প্রকাশ নারায়ণ এক “জাতীয় দাবী” 
সভার সকলের কাছে রাখলেন ৷ এই প্রস্তাবে পার্টির লক্ষ্যকে ব্যাথ্যা কর! হল 
কিন্তু চরমপত্জ্রে কোন উল্লেখ করা হল না। শরৎ বোস বিরোধী দলের গু - 
গুলকে "শুধু ফাকা বুলি+ বলে বর্ণনা করলেন । এনহুরু সপকারি প্রস্তাবের (বিরোধী 
গোডাপস্থীদের ) শীতিকে সমথন করুলেন। পরে স্থুভষ বোষের কাধকলাপের 
বিরোধী নিন্দার প্রস্তাবটি গৃণিত হল । ধলা যায়ঃ গান্ধীজির জয় হল। 

পরে নেহরু গান্ধীজি এবং শভ,ষ বোসের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছিল, স্ষ্ট 
ভাঙন রোধ করবার চেষ্টা করলেন । স্মভাষ বোস মীমাংসার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন , 
কিন্তু কংগ্রেস থেকে স্ভাষকে তাভডাকারু জন্তোে গান্বীজি বদ্ধপরিকর “ছল 
[ “নেহুক্ষ” মাইকেল ব্রেপ্লার, পষ্ঠা-২৫৩ 

কিন্তু এই ব্যর্থতার পর গান্ধীজি এব" স্থুভাষ বোসের মধ্যে দীর্ঘ শমাপে'চনা 
হল। কারণ, চ-একদিন পরে অল ইপ্ডিয়া কংগ্রেম কমিটির এক বৈঠকের দিন ধণ্ধ 
হয়েছিল। কিন্ধ গান্ধীজির সঙ্গে কোন মদাংসা কর! সম্ভব হল না। স্ৃভাষ পেস 
পদত্যাগ করলেন এবং কংঠ্রসের অস্তভুক্ত তর প্রতিষ্ঠান “ফণোয়ার্ড ব্লক” গঠন 
করলেন । স্থভাষ বোসের পৰিবতে গান্ধীজির মনোনাত প্রাথী পষ্টভি সীতারাচিয়। 
হলেন কংগ্রেসের সভাপতি । 

কিছুদিন পরে অল ইপ্ডিয়া কংগ্রেন কমিটি ছুইটি প্রস্তাব গ্রছণ করল। সমস্থ 
প্রদেশ কংগ্রেম কমিটিতে এক নির্দেশে বলা হল, যেন তার৷ প্রাদেশিক সরকারের 
কাজকর্মের ব্যাপাণ্রে হস্তক্ষেপ না করে এবং কংগ্রেলের বিনান্্মতিতে অসহুষে'গ 
আন্দোলন শুরু না করে। সুভাষ বোস এই ছুইটি প্রস্তাবের বিরোধিত! 
করলেন। এবার তাকে কংগ্রেন থেকে বের কবে দেওয়! হল 
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১৯৪১ সালে সুভাষ বোন ভাবতব্ধ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে ফাকি দিয়ে 
পালিয়ে গেলেন। প্রায় দেঁড় বছর পরে পিঙ্গাপুরের এক সভায়, তাকে আবার 
দেখ! গেল। 

সেখানে অসংখ্য ভারতীয় জনতাকে উদ্দেশ্ত করে তিনি এক বক্তৃতা 
দিলেন-_-তুমি আম।কে একবিন্দু রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব... 
ব্লাড ফর ফ্রীডম?। 

কিন্ত সেই অবিস্মরণীয় কাছিনী পরে বলা €বে। 

ন্ট জা বাঃ 

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ । 

ভাইলরয় রাজার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণ। করলেন। এবার কংগ্রেসের প্রধান 
কাজ হল, এই যুছে তারা নীতি গ্রহণ করবে। 

১৯৩৯ সংলের ৮ই সেপ্টেম্বর এয়ার্ধাতে কংগ্রেস কারধকরী সমিতির এক 
বৈঠক হল। 

নেহরু এই যুদ্ধে ডানপন্তী নেতাদেএ জঙ্গে একমত হলেন । তিনি বললেন, শুধু 
২ক। খু দেয়ে ফা িনিজমের বিরুছে লড়াই করা সম্ভব শয়। গান্ধীজি বুদ্ধের 
সঙ্গে জাঁডত হতে চাইলেন না; াকন্ধ তিনি নৈতিক সমর্থনের পক্ষে ছিলেন। 
'নতরু এক প্রস্তাব করলেন এবং এ প্রস্তাবে পধাবী করা হল, ইংরেজ লরকার 
ক উদ্ছেখু নিয়ে যুদ্ধ করছে সেটে বাক্ত করা প্রয়োজন । যদি ইংরেজদের 
এই পড়াই করবার মুখা উদ্দেশ্ত হয় “ত'দের সাতাজা এবং উপনিবেশ রক্ষা করা, 
তাহলে কংগ্রেস এই যুদ্ধে সরকারকে কোন সাহায্য করবে না। যদি তাদের 
উদ্দেশ্য হয় 'স্কলের জনা গণতঙ্ব প্রতি করা' তাহলে তার! এই যুদ্ধকে সমথন 
করবে। মুললিম লীগও সরকারকে সমস কবুল এবং 'ল যে, ভারতের 
ভবিষ্কাত-নীতি নির্ধারণ করব'র অণগে মুসলিম লীগের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করা 
আবশ্যক | কারণ, মুসীলম লীগই হল শ'রুতের মুসলম।নদের একমাত্র জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান | 

ভ'ইসবয় ঙড লিনালথগে' ছিলেন -গাড়াপন্থী পুরান ভিক্টোবিয়ান 
আমলের লে'ক এবং ভারতব শীদের হাতে শ'সন তুলে দেখার নীতির ঘোর- 
বিরোধী ছিলেন । ।৩নি কংগ্রেস গ্রাতষ্ঠা তাধের ঘোর-্বিরোধী ছিলেন এবং পরে 
বলেছিলেন, কংগ্রেস হুল শাহন্ুু গুগাদের সংস্থা” । লিনলিথগ্ যখন শুনতে 
পেলেন, নেহকু জিল্নার মধ্যে মীমাংসর অ -লাচন: হচ্ছে তখন তিনি বোখাইন 
গভনর বজার সাম্লীকে বললেন যেন ।তনি জিন্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও দৃঢ় 
করেন। এছাড়া সরকার কংগ্রেসের শ্বাধীনতার দ্বাবীকে প্রত্যাখ্যান করল। 
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১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের রামগড়ে এক অধিবেশন ছল । এই 
অধিবেশনে গাম্ধীজি এক “সত্যাগ্রহ আন্দোলনে'র প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিনি 
বললেন যে, কংগ্রেদ এখনও কোন আন্দোলন শুরু করবার জন্যে তৈরি হয়নি । 
সবাই গান্ধীজির নীতিকে সমর্থন করলেন | হুভাষ বোস এক “মীমাংসা! বিরোধী 
সম্মেলনে” এক আন্দোলন শুরু করবার গ্রস্তাব করলেন। কিন্তু বস্তত কিছুই কর' 
হুল না এবং সবাই গান্ধীজির নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলেন। পরে মুরোপের যুদ্ধের 
গতি আরও ত্রুত হুবার পর কংগ্রেস কার্ধকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন 
হল। এই অধিবেশনে কংগ্রেণ যুদ্ধে পুর্ণ সহযোগিতা করবার ( ০9000160 
0০9০06:০96101 ) প্রস্তাব করা হল। তবে সহযোগিতা করবার ছুটি সর্ত বেধে 
দেওয়া হল এক, যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথ! ঘোষণা করতে হবে 
এবং প্রতিশ্রতির চিহ্ন দ্বরূপ বর্তমানে সর্বদলীয় জাতীর সরকার গঠন করে ক্ষমতা 
হস্তাস্তরিত করতে হুবে। ছুই, সৈনু বাহিনী ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে থাকবে এবং 
ভাইসরয়ের ক্ষমতার কোন পরিবর্তন করা হবে না তবে তিণি তার বিশেষ 
ক্ষমতা অপ্রয়োজনে ব্যবহার করবেন না। কিন্তু এই প্রস্তাবে এক গণদ দেখা 
দ্িল। কারণ ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস এক বৈঠক করেছিল যে, দেশ স্বাধীন 
হবার পর কোন সৈম্তবাহিনীর প্রয়োজন হবে না। এ সময়ে এই বিষয়টি 
নিযে কোন আলোচনা কব] হুয়নি। কিন্তু এবার এইনীতির ব্যাখ্যা করবার 
প্রয়োজন হল । 

নেহরু বাজাগোপালাচাত্ী এবং আজাদ বললেন যে, দেশের অভ্যন্তরে 
অহিংস নীতি উপযোগী ও কাধকরী নীতি হতে পারে বটে, কিন্ত শত্রুর 
আক্রমণের কবল হতে দেঁশরক্ষার কাজের জন্যে এই নীতি উপযোগী নয়। 

নেক এই যুদ্ধে ব্রিটিশদে* সঙ্গে সহযোগিতা করবার পক্ষপাতী ছিলেন। 
কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নেহরুর কিংব1 কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব শ্বীক'র 
করে নিতে রাজি হল ন1। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেমের অভ্তান্তরে যুদ্ধকালীন সময়ে কি নীতি গ্রহণ করা হবে 
এই নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। গান্ধীজি বললেন £ তিনি ( নেহরু ) চিন্তা- 
ভাবনায় এবং ছাবভাবে ভারতীয়দের চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ... 1৪ 
20015 5081131) (081) 10018) 11) 1013 00০08105800 10810 
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প্রকাশ্ত ঝগড়া-বিবাদ এড়ান ছল; কারণ দেশের স্বাধীনতার জন্তে গান্ধীজির 
নেতৃথ্বর প্রয়োজন ছিল। 

ভাইসরয় ঝংগ্রেসের দাবীর জবাবে শুধু বললেন যে, তিনি তার এক্সকুইটিভ 
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কৌন্সিলে ভারতীয় য়স্তদে্ সংখ্যা বাাতে রাজি আছেন, কিন্তু অবিলম্বে 
ভারতীবদের ছাতে ক্ষমতা হস্তাত্তবিত কর! সম্ভব নয়। 

তবে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের পরে দেশের বিভিষ্ন রাজনৈতিক দের নেতাদের 
নিয়ে ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের এাক্টের অদলবদল নিয়ে আলোচনা] করতে 
প্রন্তত। 

কিন্ত এ ছিল ভবিন্তৎ ১) এ শুধু আবালোচনা করবার স্বীকৃতি । ভাহইসরয়ের 
জবাব কংঞ্রেস নেতাদের লন্ধ্ই করল না। পরে কংগ্রেম কার্ধকরী সখ্রিতি 
ভাইসবদ্ের গ্রস্তাবকে শ্বীকার করে নিতে অস্বীকার করল। 

ভাইসরয়ের এই জবাবের পর আবার সবাই গান্ধীজির শরণাপর হল ।' কী 
কর! যায়? 

এব আগে গান্ধীজি সত্যাগ্র হর গ্রস্ত'ব করেছিলেন । এবার তিনি কী 
করবেন? ইতিমধ্যে স্বভাব বোস আন্দোলনের সপক্ষে ডাক দিলেন । কারণ তার 
বক্তব্য ছিল ইংরেজের এই বিপদের স্রযোগ নিতে হুবে। গান্ধীজি আশা করে- 
ছিলেন, ব্রিটিশ সরকার মীমাংসার প্রস্তাব করবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মীমাংসার 
এন্যে কোন আগ্রহ দেখাল না। অনেক চিস্তাভাবনাঁর পর ঠিক হল সত্যাপ্রহ 
আন্দোলন শুরু করা হবে, কিন্ধু এই সত্যাগ্রহে জনতা অংশগ্রভণ করবে না। 
শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সত্যাগ্রহ করবে এএং দেশের আইন ভঙ্গ করে 
জেলে যাবে। 

প্রথম সত্যাগ্রহী হলেন বিনোভাভাবে | বিনোভা ভাবে ছিলেন গাক্কীজির শিল্প 
এবং ভুঙ্ধান আন্দোলন করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন । তিনি প্রথমে জেলে গেলেন । 
তারপর এল নেহুকুর সত্যাগ্রহ করবার পাল, । কিন্ধতাতনি কোন সত্যাপ্র 
করবার আগেই তাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সার; ছশবাপী হরতাল পালন 
করা হছল। তৃতীয় সত্যঃগ্রহী ছিলেন এক অপরিচিত এবং তার নাম ছিল ব্রহ্ম 
দভভ। কিছুদিন পরে সত্যাগ্রহের ধার! পরিবর্তন কর! হল। গান্ধীজি ভাই- 
সরয়কে জানালেন। এবার সত্যাগ্রহীর] পালা করে সত্যাগ্রহ করবে; অর্থাৎ 
বদলে একসঙ্গে তিনজন করে সত্যাগ্রহ করবে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, প্রায় 
বারে।'শ কংগ্রেম সদশ্ত এই পাপা করে সত্যাগ্রহ কহবে। 

কিন্ত পরে সাত'শ নতাগ্রন্থী কারাগার ৰরন করবার পর ক্রীস্মাস উপলক্ষে 
এই আন্দোলন বন্ধ রাখ হল। 

আন্দোলনের পরবস্তা দিন টিক খপ, জান্ছয়ারী ১৯৪১ সাল। কিন্ত তারপরে 
পার্ল হারবার আক্রমণের পর বিটিশ সরকার নেহরু আজাদ দবাইকে মুক্তি দিল। 

কিন্ত ইতিমধ্যে দর্ষিশ-পূর্ব এশিরার লড়াই ভারতের সীমান্তে এসে পৌছুল। 
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টপ সিক্রেট-» 


ঠিক এই সময়ে শুরু হুল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 
এলেন ক্রীপস, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। পরে গান্ধীজি তার ইংরেজ ভারত ছাভ' 
আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করলেন । 
ক ন্ঃ ঙ্ 
ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রামের আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর ছিল 
১৯৪০ সাল। কারণ, এই বছর জিক্নার নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়! মুসলিম লীগ কৌন্দিল 
লাহোবের অধিবেশনে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সেই সিদ্ধান্ত হল, 
দেশভাগের দাবী এবং পরবর্তীকালে ভারতের জনগণের কাছে এই দ্বাবী 
'পাকিস্থান' দাবী নামে পরিচিত হবে। 
কংগ্রম সদশ্তরা যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে চিন্তা-ভাবণা করছিলেন; 
তখন জিমা এবং মুসলিম লীগের সাস্যরা তাদের লীগ সংগঠনকে আরও সুষ্ঠু ও 
শত্ত' করবার চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ইস্তফা 
দিয়েছিল । কিন্তলীগ সরকার করেনি । ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ লাছোব 
শহরে খাকসার আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। এই সময়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
স্তর সিকান্দার হায়াৎ খান। তিনি (ছলেন ইউপিয়ানষ্র পার্টির নেতা । [তন 
1জন্লার ঘলে যোগ দেননি, ক'বণ ইউনিয়ন পার্টি হিন্দু সদ-দের সঙ্গে যে'গ 
দিয়ে পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন । ১৯শে মার্চ ১৯3০ সালে পাঞ্জাবে 
পুলিশ এবং খাকসা€ দলেব মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। 
এই আন্দোলন শুরু হবার আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে ২২শে মার্চ লাছে:র 
শহরে মুনলিম লীগের অধিবেশন হবে । কিন্ত শহরে গোলমালের আশঙ্কা! করে 
স্তর সিকান্দার হায়াৎ খান জিন্নাকে অন্নরোধ ক্লেন : আপনি এই গোলম1লের 
সময় লাহোরে আসবেন না। কিন্ত জিন্না সবার অজ্ঞাতপারে ফ্রটিয়ার মেলে 
লাহোবে এসে উপাস্থত হলেন এবং লু কয়ে লাছোপের মেয়ো হাসপাতালে দা্জ*য় 
পুলিশের গুলিতে আহুত ঃখাকসারদের দ্বেখতে গেলেন । এই খাকসার সম্পদ 
ব্রিটিশ সরকারকে যেমন বিষ নজরে দেখত, ঠিক তেমনি মুসলিম লীগের সঙ্গেও 
তাদের বিশেষ কোন সত্তা ছিল না। কিন্তু ভিন্ন! হাসপাতালে গিয়ে তাদের 
কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন এবং খাকসারদের বাগ মেটাবার চেষ্ট1! কখলেন। 
থাকসারের ধল সাময়িককালের জন্যে শান্ত হলেও, পরে তারা জিম্াকে 
হত্য। করবার বহু চেষ্টা করেছিল। 
২২শে ম।৮ প্রায় দুপুর দুটোর সময় কায়েদই আজমও মুহম্মদ আলি জিন্ন! 
চুড়িদ্ার আচকান পরে মুসলিম লীগের অধিবেশনের মণ্ডপে চুকলেন। সেদিন 
এ সভান্ক প্রায় বাট হাজারের বেশি লোক হয়েছিল। 
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জিন্ন। প্রথমে উদ্তে তার বক্তৃত। দিতে শুরু করলেন, কিচ্ধ ছু-চার মিনিট 
উদ্ুতে বলবার পর তিনি ইংরাজিতে ভাষণ দ্বিতে লাগলেন । ( জিগ্না ভাল 
উ্* বলতে পারতেন না। গান্ধীজির মত তারও মাতৃভাষা ছিল গ্রজরাতি | ) 
তিনি গান্ধীজিকে উদ্গেশ্ট করে বললেন £ আপনি প্ভিন্দু” দলেণ নেতা এবং মামি 
“মুসলমানদের” । আহন আমরা এই পরিচয় দিয়ে হঈ বিতিম্ন সম্প্রদায়ের নেতা 
হিলেবে আমাদের এই জার ভবিবাৎ নিয়ে আলোচনা শুর করে - মুশালমরা 
কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়"*“মুসলিমরা হল একটি জাতি - যদি ব্রিটিশ 
গভন্মেণ্ট আন্তরিকভাবে এই দেশের জনগণের স্বখ ও শাস্তি কামনা করে, 
চাছলে তাদের উচিত কাজ হবে এই দুই জাতির মধ্যে দেশকে পৃথক ও স্বত্থ 
দেশ ছিন!বে ভাগ করে দেওয়া। জিন্ন1 ভাব বন্তুত য় পণ্কেস্থু'ন নামটি উচ্চারণ 
করেননি বটে, কি্ধ তিনি দংবী করলেন ঢুই জ'তিন মধ্য দেখকে ভাগ করে 
দুটি ধেশ গঠন করতে হুবে। 

জিন্ন।র বক্তৃতার পর মুসলিম লীগের কাধকণ” সমিতির অধিবেশন শুরু হল 
এবং এই অধিবেশনে পাণকস্থান' মূল প্রস্তাবট গণ করা হল পাকস্থন 
প্রস্ত।'ৰেব একমাজ্র বিরোধী ছিলেন পাঞ্জানেক মুখ্যমন্তী স্যল সকান্দর £€য়ং 
খান । কারণ, পাঞ্জাবে তার প্রধান সম্র্ক্ হছল ন্দ্রমুললমান-শখ সম্প্রদ য়ে 
সম্মলিত শ।ক্ত। 

লীগ কার্ধকরী সমিতির 'ছ্বতীয "দনেরু ঠঠৈকে 'পাকস্থ'ন" প্রস্তাবটি গ্রহণ 
করা হল। 

বাংপাব মুসলমান সম্প্রথ।য়ের নেতা ছিলেন কছলুন তক) তনি এই প্রন্তা 
উত্থাপন করলেন । এই প্রস্তাবের ততীয় অনুচ্ছেদে বলা চল £ অল ইত্থিয়া 
মূসপিম লীগের দাবী হুল যে, ভারতে কে'ন শ'সণতা্থক পরিকল্পনা কাধকরী 
করা মুসপমানদেণ কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদ প্ুর্মিখত মৌলিক নীতির 
উপর তিত্ি না কণা হয়। মৌলিক পাতি হল £__-সীম! নির্ধারণ কবে এমনভাবে 
প্রদেশ গঠন করতে হবে যাতে প্রয়ে'জনবোধে এ সীমা পুনরায় নির্বারণ করবার 
পর যে-নব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, ( উদাহরণস্থবপ পথ-ওয়েসই ফর্টিরার 
প্রদেশ এবং নথ-ষ্ট ইন্ডিস্লা ) তারা একসজে এহ স্বাধান এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়। 

অবশ্থি ১৯৪* সালে লাহোরের প্রস্তাবেও "পাকিস্থান? নামটি উল্লেখ করা হুপ 
না । এছাড়াও এই প্রস্তাবের ভাষায় আরও কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেল। যেমন, এই 
প্রস্তাব থেকে ম্পঃ হল না যে দুইটি অংশকে একত্র করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন 
কর! হবে; ন! ছুইটি হ্বশামিত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে । অর্থাৎ একদিকে থাকবে 
নর্থ-ওয়েই্ এলাকা ( লাছোর-করাঁচি ) এবং অপরদিকে থাকবে পূর্বাঞ্চল, বর্তমান 
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বাংলাদেশ। "শর-ই' বাংলা ফছলুল হুক যখন উচ্চকণ্ে প্রস্তাব পড়ছিলেন তখন 
মনে হল, হয়ত তিনি ছই পাকিস্থানের কথা চিস্তা করেই এই প্রস্তাবটি রচনা 
করেছিলেন । এক সাংবাদিক জিল্নাকে জিজেন করেছিলেন, একটি না দুষ্টটি 
মূদলিম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। জিন্ন! এর জবাবে এক মৃনলিম জাতির কথা উল্লেখ 
করলেন। পরের দিন ভারতের সব সংবাদপত্রে এই প্রস্তাবের সঙ্গে পাকিস্থ'ন* 
নামটি জডিত করলেন। 

স্যর সিকান্দার কেন্দ্রে এক ফেডাকেশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিণেন, 
কিন্তু তার প্রস্তাব গ্রহণ কর৷ হল না। কিন্তূপাঞ্জাবের গভনর সার হেনরী ক্রেক 
ভাইসরয়কে এক চিঠিতে লিখলেন, লাহোরের এই প্রস্তাব হয়েছে কংগ্রেসের 
পাণ্টা জবাব। এর পর কংগ্রেন আর কখনই “অখণ্ড ভারত" দর'বী করতে পাক্বে 
না| 'জিন্না” ই্রানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৮৫ ]। 

এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সাংবাদিকরা গান্ধীজিকে জ্রিক্েস করলেন, 
কায়েদই আজম হিন্দুদের বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং মুনপিম লীগ 
ভারতকে ছুই খণ্ডে ভাগ করবার দাবী করেছে, এর পর অ'্পনি কী সত্তা-গ্রহ 
আন্দোলন শুরু করবেন ? 

এর জবাবে গান্ধীঞ্জি বললেন : মুসলিম লীগের লাছে'রে গৃহীত প্রস্তণব 
আমাদের হতবুদ্ধি করেছে। কিন্তু এই প্রস্তাব এমন হতবুদ্ধিজনক নয় যে, অ'মি 
সত্যাগ্রহ আন্দোলণ শুরু করতে পারব না। অন্যান্য ভারতব"্সীদের মত মুসল 
মানদেরও স্বায়বব শাসন দাবী করবাণ অধিকার আছে। বর্তমানে আমর! এক 
যৌথ পরিবাএ। 

'পরিবাবের যে কেউ পৃথক হবার দাবী করতে পাবে, | 'কালেক্টেড ওয়াকস 
অব মহাত্ম! গান্ধী? একান্স খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮*-৩৮৮ 11 নেহক জিন্লার এই 
প্রস্তাবকে “কাল্পনিক? লে বর্ণনা ক্লেন। তিনি বললেন, এ হুল ম।ম্রাজাব দী 
ইংরেজের বিড়ালের থাবার মত। 

পরে রামগড়ে কংগ্রেন প্রস্তাবে বলা হল £ ভারতের সংবিধান স্বাধীনতা 
গণতন্ত্র এবং জাতীয় একতার উপর ভিত্তি করে করতে হবে। 

অর্থাৎ কংগ্রেল জিল্লার মুসলিম লীগের দাবী ভারতকে ভাগ করা স্বীকার 
করে নিলেন না। (এই প্রলঙ্গে আর একটি ছোট কাহিনী বলা দরকার। 
এই কাহিনীর বক্ত! হলেন জ্যাক মারকুউস লেখক, “রেইন ডেভিল' সম্পাদন। 
রিচার্ড ছিউ.জস, পৃঠঠা-_-২৮৯-২৯২ )। 

তিনি নেহরু সত্ঘন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন £ ১৯৪৬ সালে আমি ভাবত 
থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম । আমি দিল্লীতে দীর্ঘকাল ধরে ছিলাম । আমি নেহরু 
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কাছ থেকে বিদ্বায় নিতে গেলাম । আমর] ছু্নে বিশেষ করে নেহকর সঙ্গে প্রায় 
ছঘণ্টা ধরে আলাপ-মালোচন1 করলাম । আমি যেই উঠে যাবার চেষ্টা করলাম, 
নেহকু আমার সঙ্গে দরজা! অবধি এগিয়ে এলেন । তারপর আমার কাধে ছাত 
রেখে বললেন, মারকুউজে তুমি তিনটি জিনিষ মনে রেখ-_ভারত ডোমিনিয়ন 
কখনই ভবে ন1) ঢই, পাকিস্থান কখনই হবে না এবং যখন ব্রিটিশরা ভারত 
থেকে চলে যাবে তখন এই দেশে কখনই সাম্প্রদায়িক দাগা-হাজাশ্] হবে ন।। 
আমি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগের পর আবার দিল্লীতে ফিরে এলাম। 
নেহকুর সঙ্গে দেখা করে তার এই তিনটি ভবিহ্বদ্বাণীর কথ! ম্মরণ করিয়ে 
দেবার মত আমার মনের জোর ছিল ন1। তবে হখন দেখ! হলঃ তখন আমি এই 
গ্রশ্থ তিনটি না করে পারলাম না। এই প্রশ্নগুলি করে আমি নিদেই অপ্রস্তত 
বোধ করলাম । নেহুকু আমার প্রশ্ন শ্বনে হেসে বললেন, তোষার মনে আছে 
স'রকুউজ ; তোমাকে কি বলেছিলাম নো ডোমিনিয়ন, নে। পাকিস্থান" নে!" 
নেক এবার বলতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্ত চুপ করে রইলেন। হয়ত 


আমি ভুল বলেছিলাম । 
আমার মনে হুল, সত্যিই এ হল নেহকুর মহান ভবতা+”*... | 
ক ন্ট ঙ 


১৯৪* সালের মাঝামাঝি গান্ধীজি ভাইপরয়ের কাছে খোলা চিঠি লিখে 
লড়াই বন্ধ করবার জন্টে অনুরোধ করলেন_ আমি চাইনে এই যুদ্ধে ব্রিটেনের 
পরাজয় হয়”"*আপনারা অস্ত্র ছাড়াই নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ককন.** 
প্রয়োজন হলে ভাইসরয় আমাকে এ কাজের জন্যে ব্যবহার করতে পাবেন 
| 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী” বাহান্র খণ্ড পৃষ্ঠা-_২২৯-৩১ ]1 

কিন্তু ভাইস্রয় গান্ধীজির আবেদনে কান দিলেন ল)। বরং তিনি জিন্ন:র 
পরামর্শ নুযায়ী তার এন্সকিউটিভ কৌন্সিলের সম্প্রলারণ করলেন। 

১৯৪০ সাপের সেপ্টের মাসে বোদ্থাইতে লীগ কার্ধকরী সমিতির এক বৈঠক 
ল। লীগকার্ধকরী সমিতি পুনরায় পাকিস্থান দাবী করল এবং ভাইসরয় 
আশ্বাস দিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন সংবিধান সাময়িককালের বিংবা 
পাকাপাকিভাবে লীগের সঙ্গে পরামর্শ না করে গ্রহণ কর! ছবে না। 

১৯৪১ সালের ফ্রেক্রয়ারী মাসে শাহনওয়াজ খান “জিন্নার জন্তে পাকিস্থান 
কী? এবং তার জনসংখ্যার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট 
তৈরি করলেন। এই রিপোর্টে তিনি পখ্কিস্থান গঠনের স্ুবিধা-অন্থবিধার কথ! 
উদ্বেখ করলেন। (বল! দরকার, কংগ্রেপ পাকিস্থানের স্থবিধাঅন্ুবিধা নিয়ে 
কোন রিপোর্ট কখনই তোর করেনি ।) 


১৪১ 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে মাজ্জাজে পিপলস্‌ পার্কে যুনলিম লীগের বার্ষিক 
অধিবেশন হল। জিন্ন! তার বক্তৃতায় বললেন ; আমরা খুব স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় 
পাকিস্থান গঠনেব সমস্ত বিষয়টি ব্যাখা! করছি। এতদিন মৃঘলিম ভারত- 
অন্ধকারে ছিল। আমরা শুধু আমাদের উদ্দেশ্ত খুঁজে বেড়িয়েছি। আজ আমরা 
জানতে পেরেছি, আমরা কী চাই? আমরা চাই 'পাকিস্তান' ' 

ক %ঃ ক 

তারপর বছব ঘুবে এল ১৯৪২ সাল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এলেন ক্রীপস এবং 
তার দ্িলীতে আগমনের উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজি তার এতিহাসিক 
আন্দোলন “ইংরেজ ভারত ছাঁড' শুরু করলেন। 

ক নি ক 

এই কাহিনীব চতুর্থ নায়ক লর্ড ওয়েভেল 

২*শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে ভারতের নতুন ভাইসবয় হয়ে এলেনঃ লর্ড 
আরচিবন্ড ওয়েভেল । ভারতবাসীদের কাছে তিনি একেবারে অপরিচিত- 
অজ'না ছিলেন না । তিনি ছিলেন ভাইমবয লিনলিথগোর এক্সকিউটিভ কৌন্সিলে 
প্রতিরক্ষা দুরের সদস্ত । এর আগে তিনি ষধ্যপ্রাচের ইংরেজ সৈন্াধাহিবীব 
কিম্াণ্ডার-ইন-চীফ' ছিলেন 

ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলেবু শাসনকালে দ্বইটি বিশেষ গুকত্বপূণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কর! হয়েছিল । এক, লঙ ওষেভেলের পরামর্শে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করুল যে 
আঠার মাসের মধ্যে ভারতবর্ধকে স্বাধীনতা তে হবে । ছুই, ইংরেজ এখান থেকে 
যাবার আগে এই দেশকে “হিনুস্থান ও পাকিস্থানে' ভাগ করে দেবে । অথাৎ 
দেশতাগ এবং দেশত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত একই সঙ্গে নেওয়। হয়েছিল। পরে 
লর্ড মাউপ্টব্যাটেন এসে ন্বরটিশ সরকারের এই দ্বইটি দদ্ধান্তকে কাঁধকরী 
করলেন । 

কী করে সামান্য এক কল্পনায় পাকিস্থান বাস্তব হল এব কেন ইংরেড কে 
লেখকের ভারত ছাডতে হয়েছিল, এবাব সেই কাহিনী বলব--- 

প্রথমতঃ ১৯৭২ সালে “কুইট ইণ্ডিয়া, আন্দোলনের পব যখন কংগ্রেস নেতারা 
জেলখানায় ছিলেন তখন জিন্না এবং লীগের নেতার! কারাগারের বাইরে ছিলেন । 
এই সময়ে লীগের প্রভাব শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, ব্রিটিশ সরকারের বহু 
আই. সি এস. কর্মচারীদের উপরও বিস্তার করেছিল। এই কথা স্বীকার করে 
লর্ড লিনাপথগে! এই দেশ থেকে যাবার আগে সেক্রেটারী অব প্রেস আমেরীকে 
লিখলেন : গত দু-তিন বছরের মধ্যে লীগ তার শক্তি ও প্রস্তাবকে বিস্তার 
করেছে এবং তারা আরও অধিকতর সংশ্্রদায়িক হয়েছে । 


১৪৭ 


কলকাতায় ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সালের ডিরেক্ট একশন ভে এবং হিন্দু- 
মুললমানের দাঙ্গা-হাঙ্জামার পর ওয়েভেল উপলব্ধি করলেন, যদি কংগ্রেস-লীগের 
অধো কোন মীমাংসার পথ খু'জে না পাওয়া যায় তাহলে কলকাতার 
সাম্প্রদায়িক দাজা-হাঙ্গামার বীজ দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে । সেইদিন এ 
মুহূর্তে কেউ লর্ড ওয়েভেলের চেতাঁবাণীকে বিশ্বান করতে চাননি । কিন্তু তারপর 
খন ওয়েতেল ও ভারতের সৈশ্াবাহিনীর কর্তা ক্লুড অকিন্লেক আবার ব্রিটিশ 
সরকারকে বললেন, স্থভাষ বোসের আঙ্জাদ হিন্দ ফৌদের খীরত্বকাহিনী এবং 
স্থভাষ বোসের দেশপ্রেম ভারতের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে বিচপিত ও দুর্বল 
করে তুলেছে এবং এই সৈন্তবাহিনী দিয়ে দেশ শাসন করা যাবে না । আমাদের 
এই দেশ থেকে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের মধো চলে যেতে হবে। তখন ব্রিটিশ 
মম্বীমগ্ডলীর সবাই বিস্মিত ও হতবাক হলেন । 'ভারত থেকে চলে যেতে হবে? এ 
কথ! ইংরেজ নাগরিকের কল্পনাশক্তির বাইরে ছিল। এই কথ শুনবার 
পর ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী থেভিন মন্তব্য করলেন £ অসম্ভব ! [৩ 15 & ৫6686৩$0 
তিন ( ওয়েভেল ) হলেন পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন ব্যপ্তি। একে দিয়ে কাজ 
চল্গবে না। প্রধানমন্ত্রী এটলীও বেভিনের সঙ্গে একমত হলেন । তিনি সহকমাদের 
আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমর ওকে বরখাস্ত করব। 
ওয়েভেলের চাকুরী গেল বটে, কিন্ত সমস্যার সমাধান হল না। কারণ নতুন 
ভাইসরয় মাউণ্টবাটেন ভারতে এসে বললেন, আমার হনে হয় আমাদের আরও 
তাডাতাডি এই দেশ থেকে চলে যেতে হবে । হতভম্ব, বিস্মিত ব্রিটিশ শ্রষিক 
নেতারা অনন্যোপায় হয়ে মাউণ্টবাটেনের পরাষর্শ গ্রহণ করলেন এবং যাক্কার 
দিন ঠিক হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট । আর এ দিনই জন্ম নিল, নতুন 
স্বাধীন ভীরতবধ এবং পাকিস্তান । 

এবার আর কেউ অস্বীকার করতে পারল না ষে, ওয়েভেলের ব্যর্থতাই হয়েছে 
মাউপ্টব্যাটেনের সাফলা'। 

ওয়েভেলের শাদনকালে উদ্ভব আর একচি বিশেষ গুরুতর সমস্তা 
হয়্েছিল। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌক্ত বাহিনীর তিনজন সৈম্ককে দেশ- 
ফ্রোহিতার অভিযোগে লালকেল্লার এক বিচারে আসামীর কাঠগড়াম্ম দাড় 
করিয়েছিলেন । কিন্ তিনি তার্দের কোন শান্তি তে পারেননি । বরংষে 
উদ্েশ্ট নিয়ে তিনি এই বিচার শুরু করেছিলেন, তার সেই উদ্দেশ্ ( অভিযুক্ত 
সৈন্ববা বাজার বিরোধী বিজ্রোহ করে গুরুতব অপরাধ করেছে ) ব্যর্থ হল। ফল 
হল ঠিক উদ্টো। দেশের সব জনগণ, জাত্তিধর্ম নিধিশেষে আজাদ হিন্দ 
ফোঁজ বাহিনীর বীরত্বের কাহ্ছিনী শুনে উত্তেজিত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠল । 


১৪৩ 


ওয়েভেলের আমলে আরও একটি ঘটন! ছিল, বোদ্বাই'র ভারতীয় নৌবাছিনীনব 
বিশ্বোহ । কিন্ত ১৯৪৩ সালে বাংলায় মনস্তর দুতিক্ষের ছায়া সব বাঙালীর 
শ্বতি বেখে গেল। যখন বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে এসে পড় ছি 
এবং & ম্বস্তরের তীব্র আঘাতে বাঙালীর সামাজিক জীবন ভেঙে গেল তখন 
এন দর্ধোগ, এল ঝড। তারপর হুল দেশতাগ। সব ঘটনা মিলিয়ে থে বাঙালী 
ছিল স্বাধীনতা আদ্দোলনের পুরোভাগে, ক্রমে ক্রমে সেই বাঙালী স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পেছনে হটে যেতে লাগল । 

এ কাহিনী বলবার আগে বলা দরকার-_-কেন এবং কী কারণে ওয়েভেলকে 
এই দেশের ভাইসরয় নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ভাইসরম্ হয়ে তিনি কী 
কফরোছিলেন? 

& ক ক 

১লা এপ্রল ১৯৪৩ সাল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্তারা ওয়েভেলকে ল গুনে 
ডেকে পাঠালেন । কারণ, তার আরাকান বর্ষাপ্রাস্তের যুদ্ধ নীতি' নিয়ে 
ওয়েভেলের সঙ্গে কিছু আলোচন! করতে চান। 

১৯৪২ সালে শেষতাগে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর চোদ্দ নম্বর ডিভিসন আরাকান 
অঞ্চলের আকিয়াব শহরকে পুনর্দখল করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সেই 
আক্রমণ ব্যর্থ হল। এই আক্রমণ বার্থ হবার কী কারণ, সেইটা! জানবার জন্তে 
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্তারা এই আক্রমণের কম্যাণ্ডার ওয়েভেলকে ডেকে 
পাঠালেন । | 

ওয়েভেল লগ্নে পৌঁছুবার পরেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্টিল আমেরিক। 
পানে রওনা দিলেন। দুরপ্রাচা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ রণাঙ্গনের নীতি এবং 
এই সাউথ এশিয়া কমাগ্ডের জন্তে একজন প্রধান সেনাপতি নিয়োগের ব্যাপার 
নিয়ে ছিনি আমেরিকার প্রেমিডেন্ট কুজভেপ্টের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে 
চান। ওয়েভেলকে এই ডেললগেশনের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হল। 

কিন্তু আমেরিকা রওনা দেবার আগে ওয়েভেল গিয়েছিলেন সেক্রেটারী 
'অব ষ্রেস ফর ইত্ডিয়া আমেরীর সঙ্গে দেখা করতে । আলোচনা প্রসজে 
আমেরী ওয়েভেলকে বললেন £ চাচিলের ভারী ইচ্ছে যে লিনলিখগোর 
পর ব্রিটিশ বিদ্বেশমন্ত্রী এস্থনি ইডেন ভারতবর্ষে ভাইসরয় হয়ে যান। এই পদ 
ইন্ডেনকে অফার করেছেন এবং ইডেন এর কোন জনাব দ্বেসনি। তাকে এই 
বিষয় নিয়ে চিন্তা '্রবার জন্ে কিছু সময় দেওয়া! হয়েছে । আপনি গিয়ে একবার 
ইডেনেয় সঙ্গে দেখ! করুন এবং তাকে বলুন, তিনি যেন এই পদটি গ্রহণ করেন। 

আমেরী ওয়েতেলকে আরও বললেন, এই ব্যাপার নিম্বে ইভেন আপনার সঙ্গে 
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আলোচন! করতে চান । ৰ 

আমেরীর নির্দেশাহযায়ী ওয়েভেল গেলেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ইডেনের সঙ্গে 
দেখা করবার জন্যে । ইডেন বললেন, চাঁচিল চায় আমি দিল্লীতে ভাইসবয় 
হয়ে যাই। ভাইসরয় হয়ে যাবার জন্যে প্রলোভন আমার আছে বটে, কিন্ত 
আসলে আমার যাবার কোন ইচ্ছেই নেই। কারণ, পাচ বছর ধরে দেশের 
রাজনীতির শ্রোতের বাইরে থাকবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী 
আমেরিকার সফর থেকে ফিরে এলে আমাকে এই বিষয়ে আমার স্পষ্ট মতামত 
বাক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে হ্যা কি না। 

ওয়েভেল ইডেনকে ভাইসরয় হয়ে যাবার নো পরামর্শ দিলেন। 

৪১1 মে চাচিল সদ্দলবলে “কুইন মেরী" জাহাজে করে আমেরিকার পানে 
রওনা দরিলেন। জাহাজে যাত্রার সময় চাচিল চোদ্দ ডিভিসন আতর 
আরাকান অভিযানে ব্যর্থতার কথ উল্লেখ করে বেশ কিছু কটু মন্বা করলেন । 
প্রধানমন্ত্রীর এই কটু মন্তব্য শুনে ওয়েভেল বাশিত হলেন এবং তিনি এর 
প্রতিবাদে ভারতের পৈন্যবাহিনীর প্রধান কর্তার পদ থেকে ইম্তফা দেবার 
জনো প্ত্বত হলেন । “কক্ধ চা্টিলের পরামর্শদাতা ওয়েভেলকে এই পদত্যাগ 
করতে নিষেধ করলেন । 

ওয়েভেল ঠিক করেছিলেন যে, ওয়াশিংটনের সম্মেলনের পর তিনি ভাবতে 
“কবে যাবেন। কিন্ত ইংলাণ্ডে ফিরে আসবার পর সৈন্াবাহিনীব কর্তারা! তাকে 
আবুও কিছুদিনের জন্যে ইল্যাণ্ডে থাকতে বললেন | ওয়েভেলের মনে মনে 
আশা “ছল যে, সাউথ এশিয়া কযাণ্ডের প্রধান কর্তার পদটি ভাকে দেওয়। 
সহবে। 

€কন্ধ আমেরিকাব সফরের পরই চাটি আবার সাউথ শ্ব্ষিক্রকার ট্রে 
চলে গেলেন। অতএব, তাঁকে আরও কিছুদিনের জনো লগ্নে কাটাতে হল। 

একদিন ওয়েভেল এবং সেক্রেটারী অব ট্রেটস চজনে এক গাড়ি করে লগুনের 
বাইরে ৬/৩৩1-61)৫ কাটাতে গেলেন। ওয়েভেল যা“চ্ছলেন তার বোনের কাছে 
এবং আমেরী যাচ্ছিলেন তার কোন এক বন্ধুর বাণ্ডতে। আলোচনাকালীন 
এয়েভেন ভিজেস করপেন, ভারুতবধে কাকে তাইসবয় কৰে পাঠীন হচ্ছে? 
কারণ, ইতিমধ্যে ওষেগেল জানতে পেরেছিলেন যে ইডেন 'এই পদটি গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেছেন । এই প্রশ্নের জবাবে আম্রৌ খুব ছোট জল্বৰ দিলেন, 
কোন কিছু ঠিক করা হয়নি । গান্ড়তে বহে, ামেবী ওয়েভেলকে ভারত সম্বন্ধে 
ভাল-মন্দ মিলিয়ে হাজার প্রশ্ন করলেন । 

পরের দিন চুপুদের পর ওয়েভেল চাঁচিলের সেক্রেটাখীর কাছ থেকে এক 
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টেলিফোন পেলেন। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে এসেছেন এবং আপনার মঙ্গে একচি 
জরুরী বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান। আপনি কাল রাত্রে ওনার 
সঙ্গে ডিনার খাবেন। 

এই বিষয়টি কী সেইটে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী আর ব্যাখা! করে বললেন না। 
অতএব, ওয়েভেলের মনে বেশ একটা উতৎকা রয়ে গেণ। 

বিকেলে ওয়েভেলন তার বোনের সঙ্গে ণর্ড ক্রযানবোনের বাড়িতে ককৃেল 
খেতে গেলেন । লঙ্ড ক্র্যানবোর্ন ছিলেন ব্রিটিশ কনসাবভেটিভ দলের চেয়ারয্যান 
এবং উপনিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী । এ রক্ষণশীল দলের মধো তার বেশ 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বিকেণে ক্র্যানবোর্নের খাঁডিতে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে 
উপস্থিত সবাই তাকে অভিনন্দন জানালেন । 

অবাক হয়ে ওয়েঙেল সবার মুখেব দিকে তাকালেন । “কছু একটা হয়েছে, 
অথচ ব্যাপারটি কী তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন ন'। নইলে সবাই তাকে কোন 
কথা স্পষ্ট করে খুলে বলছে না কেন? কী বাপার? তাহলে কী তাকে 
সাউথ এশিয়া! কম্যাণ্ডের পোষ্ট দেওয়া হয়েছে । এয়েভেলের মনের উত্তেজন। 
বাডল। কিন্ত তার একবারও মনে হল না যে, তাকে আর চব্বিশ ঘণ্টা পরেই 
ভারতের ভাইসব্রয় হয়ে যাবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হবে। ভাইসরয়ের 
কাজটি ছিল ইংল্যাণ্ডের শাসনতত্্বের সব চাইতে বড় ও সম্মানী পদ। 

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওয়েভেল দশ নম্বর ডাউনিং গ্ীটে 
প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে গিযে পৌছুলেন। প্রকটু বাধে প্রধানমন্ত্রী চাচিল তার মনের 
কৌতুহল দূর করলেন। তিনি কোন ভনিতা না করে বেশ স্পষ্ট সহজ ভাষাষ 
বললেন, আমি ঠিক করেছি আপ।ন হবেন ভারতেব ভবিস্তৎ ভাইমরয়। 
বলুন, এই ঝ্জরীপারে আপনার কী মত? 

প্রথমে এই প্রস্তাব শুনে ওয়েভেল বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন । তার ব্ড 
ইচ্ছ1 ও আকাজ্ষা ছিল তিনি সাউথ এশিয়া কম্যাগ্ডের সুপ্রীম কম্যাগ্ডার হয়ে 
যাবেন। কিন্ত তার পরিবর্তে তাকে ভারতের ভাইসরয় পদ গ্রহণ করতে বলা 
হচ্ছে। ওয়েডেল ভাবলেন মন্দো কী! 

এই হুল লর্ড ওয়েভেলের ভারতে ভাইসরয় পদে নিম্বোগ হবার পটভূমি! । 

ঞ না ০ 

ভারতবর্ ১৯৭৩ সাল। 

দ্বেশের চারদিকে রয়েছে কঠিন সমন্তা ও জটিল পরিস্থিতি । দেশের একদিকে 
বর্ধা, প্রান্তে রয়েছে জাপানী শক্রবাহিনী, ভার সঙ্গে রয়েছে ত্রিশ ছাজার 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী “আজাদ হিন্দ ফৌজ”। এরা যে কোনদিন আচমকা এই 
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দেশ আক্রমণ করতে পাবে। 

দেশের অভ্যস্তরেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ুরুতর | গান্ধীজি, নেহরু এবং 
অন্যান্য কংগ্রেস সদশ্যরা সবাই জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন। জিন্ন। তৎপর। 
কংগ্রেস নেতাদের অবর্তমানে তিনি মৃনলিম লীগকে আরও শক্তিশালী সংগঠন 
করে তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। জিন্ন! তার বকৃতায় সরকারকে 
বলেছেন, আমর1 আপনাদের এই যুদ্ধে সাছাযা কবতে রাণ্জ আছি । কিন জিন্না 
ব্রিটিশ সরকারকে কোনপ্রকার সাহায্য করেননি কিংবা করবার ইচ্ছেও তার 
ছেল না। 

অধিকাংশ প্রদ্দেশে থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীপভ' পদত)গ করেছিল। কগ্ধ 
মুনণ্লম পীগ মন্ত্রিসভা থেকে পর্দত্যাগ করেনি ৃ 

এই সময়ে বিশ্িম গ্রদেশগুলি ১৯৩৫ মালের এই অনুযায়ী কাছ করছিল | 
কেন্দ্রে নিরাচিত কোন মন্্ীনতা ছিল না, কারণ “শুন দলের আপনর এবং 
রাজকুমার মহারাজাদদের আপত্তির বিরোধিতার দন কেন্দ্রে কোন সরকার গঠন 
কনা হয়ন। এই সময়ে ভাইসরয় তাঁর “নজের ইচ্ছামত সাস্ত এক্স কউটিভ 
কৌন্সিলে গ্রহণ করতে পারতেন। প্রদেশে ১৯১৫ সালের মংদ্বধান কাজ 
করণছল। অবশ্যি সব প্রদেশের গঙ্নরেরা সাংবিধানিক গভর্নর হলেও এদের 
হাতে প্রচুর ক্ষমতা গছিল। কোন গোলমাল-হাঙ্কামার সম্ভাবনা দেখলে কাবা 
মন্্ীসঙাকে বরখাস্ত করে প্রদেশ ক্ষমতা “নজের হাতে নিতে পাঁরতেন। 
স.বধানের এই ক্ষমতা গ্রহণ করবার আইনকে 'সেকশন ৯৩ বলা হত। 

ওয়েভেল যখন এদেশে এলেন, তখন এ দেশের জনসংখা| ছিল প্রায় চল্লিশ 
কোটি (প্রায় চারশো! মিলিয়ন )। এর মধ্যে দশ কোটি (একশো মিলিয়ন ) 
ছিল মুনলম। এছাডা ছে'ট বড রাজকুমার রাঁজা-মহারাজাদের সংখ্যা ছিল 
প্রায় ছশো। এদের এধো পনেরটি বাজা-মহারাজা% রেট বড ছিল। হায়দ্রাবাদ 
আয়তনে ছিল প্রায় ইতালির সমান। ১৯১৪ সালে এই ্রেটের লোকসংখা! 
ছিল প্রায় যোল মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি ষাট লাখ । 

দেশ শালন করবার জন্যে পাচশো ই্ডিয়ান সিভিল সাতিস (1, ০" 5. 
দুশে] ইত্তিয়ানি পুলিশ (" ৮.) এবং কিছু সংখ্যক ইংরেজ “মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াবিং, 
এবং অন্যান্ত বিভাগে কাজ করত। 

লর্ড ওয়েভেল যখন দেশের শাসনভার হাতে নিলেন , তখন দেশের আধিক 
এবং খাগ্যশম্তের পরিস্থিতি বিশেষ আশঙ্কাজনক ছিল। যদিও পাঞ্জাব, 
সিন্ধুগ্রদেশে খাস্চশস্ত ঝাডতি ছিল? কিন্তু অবিভক্ত বাংলায় খাস্শস্তের কিছু 
ঘাটতি ছিল। লর্ড লিনলিখগো এই দেশ থেকে বিদায় নেবার আগে আমেম্বীন 
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কাছে এক চিঠিতে দেশের খান্ঠ পরিস্থিতি সব্বন্ধে উদ্দেগ প্রকাশ করেছিলেন । 

পরে হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, খাগ্াশত্তের ঘাটতির পরিমাণ খুব বেশি 
ছিল না? কিন্তু দেশের কিছু মূনাফাখোর ব্যবসায়ী কিছু অসৎ সরকারী কর্মচারীর 
চক্রান্তে ও কারসাজিতে অবিভক্ত বাংলায় চৃতিক্ষ শুরু হল। পরে এই ভৃতিক্ষকে 
বল! হল “180 21806 1810116+ | 

এই সময্ন থেকে অবিভক্ত বাংলায় নোংরা! রাজনীতির ভিত পতন শুক হল। 
কারণ, ছুতিক্ষের সময়ে প্রথমে ফজলুল হুক পরে খাজা নাজিমুঙ্গিন প্রদেশের মুখ্য- 
মন্ত্রী ছিলেন। লর্ড ওয়েভেলের মতানুযায়ী এ'র ছিলেন অপদার্থ, অকর্ম, অপট্র 
এবং অসং-”[ 'ভাইসরয় জানাল”, সম্পাদনা! পেনডেরেল মুন ]1 

ভিটিশ সরকার লর্ড ওয়েভেলকে এক নির্দেশ দিয়ে বলেছিল ফে, যুদ্ধকালীন 
সময়ে দ্বেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! রাখাই হবে ভাইসরয়ের প্রধান কাজ। এ ছাড। 
জাপানীদের আক্রমণের হাত থেকে দেশরক্ষা করাও তার আর একটি কাজ। 
তাকে নির্দেশে আরও বলা হল যে, চলতি বছরে মিব্রশক্তি বাহিনী শত্রু অধিকৃত 
বর্মা অঞ্জলগুলি পূর্ণ দখল করবার চেষ্টা করবে । এই সময়ে দেশে যেন কোন 
গোলষাল-হাঙ্গামা না হয়। 

লর্ড ওয়েভেলকে নির্দেশে আরও বল] হয়ে ছিল যে, যুদ্ধের কাঁরণবশত ভারতের 
কোন কোন প্রদেশে থাগ্াভাব দেখা দিয়েছে এবং এইনব এলাকায় ছুতিক্ষ হবার 
ভাবনা আছে। এই ছুভিক্ষ ও খাছ্যাভাব দূর কববার জন্তে তাকে উপযুক্ত 
প্রতিষেধক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেঁশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে 
সাম্প্রদ্দাত়িক মততেদদ আছে সেই মতবিরোধ দুর করতে হুবে। দেশের দুটি 
প্রধান সম্প্রদায় কট করে একসঙ্গে সহযোগিতা করে কাঁজ করতে পারেঃ তাব 
পথও তাকে খুজে বের করতে হবে। 

ওয়েভেল দিল্লীতে পৌছে বিদ্বায়ী ভাইসরয়ের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক এবং 
আধিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন । এট আলোচন! রাত প্রায় ছুটে 
অবধি হল। লর্ড লিনলিখগো! ওয়েভেলকে বললেন যে, গান্ধীজি জীবিত 
থাকাকালীন এই দেশে কোন রাজনৈতিক সমস্তা সমাধান করা যাঁবে না। 
তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে, আগামী ত্রিশ বহর অবধি এই দেশে” ইংরেজের 
শাসন কায়েম থাকবে । তবে লিনলিথখগে! গ্বীকার করলেন : ইরেজব1 অসাধু 
এবং এই কারণবশত এই দেশে কোন রাজনৈতিক পন্ধিবর্তন কর! পভ্ভব নয়। 
হও) (05 20:901500 ০06" 1170681 79110991 0:0615$8 98৪ (16 
“015)00685 ০1005 8116180. [ ভাইসরয় জানাল", সম্পাদনা পেনডেবেল মুন, 


পপৃ্ঠা-৪৫২ ]। 
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লর্ড গয়েভেলের দ্বেশে পৌঁছুবার পর প্রথম কাজ হল, খাভ-সযস্তা। বিশেষ করে 
অবিভক্ত বাংলার ছুভিক্ষের কারণ নিয়ে তদস্ত করা । আর সেই কারণ জানবার 
জন্যে নতুন ভাইসরয় কলকাতায় এলেন। 

কলকাতা ১৯৪৩ সালে ছিল এক বিভীষিকার নগরী । সন্ধ্যার পর এই 
নগগী আরও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। রাস্তা অন্ধকার হত, কিংবা 
জোনাকির পোকার মত এ বাতি জলজ্জল করত। যুদ্ধের কারণবশত প্রেকাশ্তে 
কোন আলো-বাতি জ্বালান সম্ভব ছিল না 

এই অন্ধকারে কলকাতার রাস্তায় ছুই শ্রেণীর জীবদেহ আহারের জন্তে 
ঘোরাফেরা করত। এক শ্রেণী, বিদেশী সৈন্তবাহিনী এয়াররেডের দেয়ালের পেছনে 
দাড়িয়ে াংলো ইপ্ডিয়ান বান্ধবীদের নিয়ে গ্রেষ করত। অপর এক শ্রেণী, 
নিশাচর ছিল, মেয়ের দালাপী £কংবা কালো বাজারের দালালী করত। 

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন ভুভি্দের ছায়] এসে কলকাতা শহরের 
উপর পডণ। শুধু কলকাতায় নয়, অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র জেল! মহকুমা 
এই মঘ্বস্তরের পদধবনি শোন! গেল। মার সেই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা, ঢাক! এবং 
অন্যান্ত শহরে" আর এক নুন আগন্ধক জীব দেখ! দিল, যার নাম হল “উদ্বাস্ত'। 
থাছ্যের সন্ধানে এরা কলকাতা এবং অন্য শহরে তিক্ষে করতে এস । কারণ, এবা 
ছিল অনাহছারী অভুক্ত। গ্রামে জেণায় সর্বত্রই চাল, খাছ, গম উধাও হয়েছেল। 
সেই খাগ্ কালোবাজারে বিক্তী হত। 

এই সময়ে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি ছিল অতি নোংরা বিষাক্ত । কারণ, 
সবংকারি মসনদে প্রথমে বসেছিলেন ফজলুল হক এবং পরে তাকে তাড়িয়ে এ 
তখতে বসলেন মুনলিম লীগের নাজিমৃদ্দন । এদের পার্থক্য ছিল পয়সার এ 
দিক আর ওদিক। আত্মীয়স্বজন পোষা, বন্ধু-পোষ্ণ কর! ছিল এই মৃদলিম 
শীগের মন্ত্রীদের নীতি । এই ভৃতিক্ষের সময় বাংলার গ-ঞ্নর ছিলেন বাদারফোড্ড । 
তিনি ভাইসরয়ের কাছে এই মুসলিম লীগের দ্ফ্র্মের কাহণীর কথা লিখে- 
ছিলেন। ফজলুল হকের এক নিকট আত্মীয় পারমিট জাল করে ধরা পড়েছিল; 
কিন্ধ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দরুন তাকে কোন সাজ। দেওয়া সম্ভব হয়নি। 
তদানীস্তন কর্ণতির রাজ! ছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী হথরাবরূ্ণ। এই স্্রাবন্ধীর ভান 
হাত ছিলেন ইম্পাহানী, জিন্নার বন্ধু। তাকে একণাত্র চাল ক্রয় করবার এজেপ্ট 
হিনাবে নিয়োগ করাহক্তু। “তিনি সরকারের গোপন খবর নিজের ব্যাবলায়ে 
বাবছার করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন এবং ছয় বছর প্রাদেশিক স্বাকত- 
শাসনের পর দেশের লোকেরা অসাধু হয়েছিল' [রাদ্ারফোর্ডের লঙ 
বিনলিখগোকে লেখ! ছিঠি, 'ট্রাব্সফার অফ পাওয়ার”, চতুর্থ খণ্ড পৃা-৩৫৭ ]। 
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বিভিন্ন দলেব মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিতম্থিতা, দলাদলি, লীগের সমশ্যদের অসাধুতাঃ 
ছুর্বল সি'ভল সাভিস এবং তাদের খাগ্া-সমস্তা সমাধানে অক্ষমতা ; সব কারণ 
খিলিয়ে অবিতক্ত বাংলায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সথষ্টি হয়েছিল। তখন বাংলায় 
জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি । বছবে আশি লাখ টন থেকে নব্বই লাখ টন চাউল 
উৎপাদন করা হত। কিন্ত ১৯-১-৪২ সালে এক লাখ টন চাপ উৎপাদন কব" 
হয়েছিল । অগাধু বাবসায়ীর' এই ঘাটতির ম্থুযোগ নিয়ে চাল কালে" 
বাজাবে বিক্রী করতে শুরু করণ । কলকাতায় এবং বিভিন্ন স্থানে কিছু গুদামে 
হানা দিয়ে পুলিশ বেশ কিছু লুকনে! চাল গুদীম থেকে বের করেছিল । পনে 
প্রতিদিনই পুলিশেব অকর্বন্যতায় দ্রণর্তি আরও ম্পষ্ট হল। অস্থায়ী গভ্ 
রাদাবফে' খাছ পরিস্থিতির “বিবরণী দিয়ে ভাইসরয়কে এক চিঠিতে 
লিখেন্ছিলেন যে, এই খাদ্য ঘাতণতব প্রধান কারণ হল-_ বর্শা থেকে চাল আমদ'নী 
বন্ধ হয়েছে, খাছযশস্তেব উৎপাদন কম হয়েছে, কালোবাজাবী এবং লীগ হ্গী- 
সভার খাছ্য সরবরাহের কাজে বাথত' | এ ছাড়া চালের কিছু পরিমাণ স্বামলক 
ৰাঁহুনীব জন্বো ব্যবহার কবা হত । সামরিক বাহিনী বিভিন্ন গ্রাম থেকে *কো 
' ইভান্দ জোব করে কেডে নয়েছল। পাঞ্জাব থেকে চাল সরবরাহ খুব 
সন্তোষজনক ছিল না এবং সর্বশেষে মে“দনীপুর কাখি এলাকায় সাইক্লোনে « “ছ্য 
শম্কের গ্রচুর ক্ষতি হরেছিল ' 

মুসলিম লীগ সরকার শহরে .র*'নং প্রথা চালু করেনি। ওয়েভেল এনে 
যখন রেশনিং চালু কবলেন, তথন স্বরবর্ণ" ঠিক করলেন যে রেশনিং অদ'ুস 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লে ক নিয়ে'গ কর হবে। 

খাছ্যশস্যে« সমশ্টা'যখন গুরুতর হল এব, কগকাতায় ও অনান্য শহরে "দ্বারা 
গ্রাম থেকে এসে জডো হতে লাগল এবং & সময়ে এদেশের চতুর্দিকে বিভিন্ন অন 
কলেবা বোগ ইত্যাদি শুরু চল। অস্থাযী গভনর রাদারফো অসুস্থতার ফ্লোহ'ই 
দিয়ে দার্জিলিং-এ গিয়ে আশ্রয় নিলেন । সামরিক বাহিনীব কর্তা জেনারেল মেইন 
গিয়ে তাকে প্রদেশের ছুনঈতি ও অসাধুতার কথা বললেন । গতণ্নর অবিশ্বাসের 
স্থবে বললেন, আপনি এসব যা বলছেন আমি এর কিছুই বিশ্বাম করি ন!। 

কলকাতায় এনে ওয়েতেল সবেজমিনে দুভিক্ষের কারণ জানবার চেষ্টা 
করলেন । বিষয়টি যাচাই করবার পর প্তিনি বুঝতে পারলেন, অসাধু লীগ 
নন্ত্রীনতাই এই পরিস্থিততর জন্য দায়ী। তিনি এই ভূভিক্ষের জন্যে অস্থাক্সী 
গতর্ণরকেও আাংশিক দায়ী করলেন। ওয়েভেল প্েক্রেটারী অব স্টেটসকে 
লিখলেন £ অবিলম্বে বাংলার জন্যে একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে গভর্ণর করে 
পাঠান। আমেরী ওয়েভেলে তারবার্ত৷ পাবার পন্ব অষ্ট্রেলিয়ান বাজনীতিবিদ 
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রিচা্কেনীকে বাংলার গভর্ণর করে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। এই সময়ে 
৫কসী ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন বিশেষ প্রতিনিধি । 
চার্চিল আমেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। পরে রিচার্ড কেসী বাংলায় এলেন। 

বাংলার ছুতিক্ষ ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন ভবের মহলে, পালণামেন্টে এবং 
ইবাদপত্রে আলোডন হৃট্টি করেছিল! ব্রিটিশ পালণাষেপ্টেব সৃদস্তরা আমেরীকে 
এই মানুষের শৈরি দুতিক্ষেব কারণ জিজ্ঞেম করলেন । আমেরী মামুলি জব" 
দিলেন » তবে তিনি শ্বীকার করলেন যে, এই দ্ুতিক্ষের দরুন 'প্রাতদিন ছু হাজপ্র 
লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে । পরে তদন্তে জানা গেল, মৃতাসংখ্য! আরশ 
বেশি ছিল। 

ভাইসরয়ের এক্সিকউটিভ কোন্সেলে হুতিক্ষের কারণ নিয়ে আলোচনা 
হপ। কৌন্সিলের সদন্তরা স্বীকার করলেন ব্যাপাবটি গুরুতর । তবে মৃসলমান 
সদন্যরা বাংলার মুসলিম লীগ সএকাপেক নিন্দা করতে চাইলেন না। কলকাতা 
কপৌোবেশনের মেধর বধাকুজ্জ সম্চণর কাচ্ে এক ঢেণলগ্রাম পাঠিয়ে তদত্ব 
দাবী করলেন । একন্ধ ব্রিটিশ স€কা» এই দাবা অগ্রাহা করলেন । 

শ্লাভল ইতিমাধা বুকে নিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগ মদ্বীপভাকে ছট'ন্লে 
না পারলে বাংলার খাগ্ঠ সমন্ত্া এবং ছশিক্ষের কোন সমাধাঁণ কবা যাবে ন'। 
কিছু ইংরেজ সরক'তি কর্মচ'্ত* অ'ছে বটে, তবে বাকী অ্ধকাংশ সরক'রর 
কর্মচারী অপাধু একংবা আকর্ষণ এিলিফ এবং আরবরাহের কাজ ক্রটিপর্ণ। 
এ-ছাড। প্রদেশ সরকারের চীঘ “সক্রেঢারী তীব কাদের জন্তে উপযুক্ত নন। 
দ্নীন্তিব একট' সীম" আছে । সবুবরহ মন্ত্রী স্থরাবদ নিলেন লীগ মন্ীসভগ্ 
একজন প্রভাবশালী বানক্ত । কে এ মন্ত্রীসভ' খেকে হণান সহজ কাজ নয। 
মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন স্থরাবরর্শর ভাতের মুখে । আনম অ্ি"ম্কে লীগ মন্তীসভ”কে 
বরখাস্ত করতে চাই-ই | ওয়েভেল এক বিশ্ষে জরুবী তার-ার্ভা আমেরীর ক'ছে 
পাঠালেন । 

কিন্ধ আমেরী ওয়েভেলের শ্রস্তাবেব সঙ্গ একমত হলেন ন'। “শনি 
ওয়েতেলের মতেব “বিরোধিতা কবে বললেন, মুঘলিম লীগ বিধান সভায় 
সংখ্যাগবিষ্ঠ । আমরা যদি এই মন্ত্রীসভাকে বখখাস্ত কবি, তাহলে আমরা 
্বায়ত্বশাসন নিয়ে খেলা করব। এখন মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করা ঠিক হবে ন' 
ঢ-একমালের মধো কেসী নতুন গভ্তনবের পদ গ্রহণ করবেন। দেখা যাক, উন্নি 
কী শ্পারিশ করেন। 

স্তর জন এ্যাগ্ডারসন ছিলেন প্রাক্তন বাংলার গভর্নর এবং সন্ত্রাসবাদীদের 
বিরুছে লড়াই করবার জন্তে তিনি তার ম্বদেশবাসীদের কাছে স্থনাষ অর্জন 
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করেছিলেন। এখন তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন গণামানত সদস্য । 
তিনি ওয়েভেলের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করবার স্ত্পারিশের উপর মন্তব্য করতে 
গিয়ে বললেন, লীগ মস্ত্রীসভাকে বরখান্ত করলে হিন্দুরা খুশি হবে। মুললমানরা 
আমাদের বিরোধিতা করবে এবং বাংলায় আমাদের কোন বন্ধু থাকবে না 
[ দ্্ীন্সফার অব পাওয়ার”, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠ1-৬৩১ ]। 

ছুভিক্ষের সময় দিল্লীতে “নিউজ ক্রনিকেলের' সংবাদদাত1 ছিলেন এম্নি 
ুযার্ট। তিনি বাংলার এই যানের তৈরী দুতিক্ষের উপর এক ভয়াবহ রিপোর্ট 
পাঠালেন। বিলেতের পার্লামেপ্টে এবং সাংবাদিক মহলে আলোড়ন শুরু হল। 

লর্ড ওয়েভেল এম্‌নি ই্য়া্টের রিপোর্টের উপর মন্তবা করে বললেন, এম্নি 
আমার মনের কথা বলেছে। 

পরে সরকারি এক রিপোর্টে বলা হুল, ছুভিক্ষের দরুন বাংলায় অনুমানিক 
মৃতের সংখ্যা ছিল ১৮,৭৩,৭৪৯। 

ব্রিটিশ সরকার মুতের সংখ্যা প্রকাশ করে নি। 

রা ১ রড 

দুভিক্ষের পর ওয়েভেল এক চিঠি লিখে আমেরীকে বললেন, জিন্না এবং মুসলিম 
লীগ কংগ্রেস নেতাদের অস্থপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন । অবশ্টি জিনা পাকিস্থান 
দাবী করছেন বটে, তবে এই দাবী সম্বন্ধে তার কোন পরিক্ষার চ্ম্াধারা 
নেই। তবে ওয়েতেল তার মন্তব্যে বললেন, আমি ঘা দেখেছি আমা মনে 
হয় জিন্লা উচ্চ!কাজ্ষী রাজনীতিবিদ + তবে তিনি কংগ্রেস নেতাদের চাইতে 
অনেক বেশি আন্তরিক [ভাইসরয় জার্নাল : মম্পাদনা পেনডেবেল মূন, 
পৃষ্ঠা ৭৬১ এবং ৪৯৫ | 

ইতিমধ্যে দেশব্যাপী গান্ধী্ি এবং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী করা 
হল । এই সময়ে স্বরাষ্র সাচৰ ছিলেন স্যর রিচার্ড ঢটেনহযাম, ঝা আহ সি-এস। 
তিনি ভাইস+য়ের কাছে রিপোর্ট করে বললেন, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ 
করলে দেখতে পাবযে তিনি প্রতি সত্যাগ্রঙ্নে বার্থ হয়ে কিছুদদনের জনো 
চুপ করে বসে থাকেন এবং পরে সরকারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব 
করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তুলে নেবার সময় সরকারের 
কাছে গিয়ে অন্য বন্দীদের মুক্তি দাবী করেছিলেন । এবারও হয়ত তার 
পুনরাবৃত্তি করবেন এবং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাইবেন । তিনি নিজের দোষ 
ঢাঁকবার জনে) বাইরের শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করছেন। 

স্যর রিচার্ড তার রিপোর্টে আরও লিখলেন, ১৯৪২ মালের এই 
আন্দোলনকে এক সরকার বিরোধী বিদ্রোহ বল! যায়। জাপানীদের আক্রমণের 
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আশঙ্কা করেই তিনি এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন । এবার তার আন্দোলন ব্যর্থ 
হুয়েছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার কোন দরকার নেই। আমাদের নীতি 
হবে কংগ্রেস নেতাদের জেলখানায় বন্দী হিসাবে কর্মফল ভোগ করতে দেওয়া, 
ঘর্দ কখনও তারা আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করেন তবে তাদের ক্রীপমের 
প্রস্তাবের কাঠামোর ভিডিতে আলোচন! করতে হবে। এ ছাড়! তারা! ইংরেজ 
ভারত ছাড়' এই দ্বাবীর প্রস্তাবকে বাতিল করলেই আমরা আলোচনা করব। 
গান্ধা হলেন কংগ্রেসের সব চাইতে প্রভাবশাপী ব্যক্তি । কংগ্রেসের সঙ্গে কোন 
আলোচন1 করতে হলে গান্ধীজির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং 
তার মর্ধাদা বৃদ্ধ পাবে। , 

স্তর রিচার্ড তার এই রিপোর্টে স্বীকার করে নিলেন যে, ক্রীপমের প্রন্তাবে 
পরোক্ষভাবে মুনলিম লীগের “পাকিস্তান' দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 

পরে স্তর রিচার্ড বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগের সফনতার কথা উল্লেখ করে 
বললেন, মৃনলিম লীগ মৃললিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে প্রধান এবং প্রভাবশালী 
সংস্থা বলে গণ্য হয়েছে। আমরা যদি মুসলিম লীগের দাবীতে কান দিই 
তাহলে কংগ্রেপ হাইকমাণ্ড আরও বিবেচকের মত কাজ করবে এবং আজকের 
অচল অবধস্থার সমাধি হবে। 

স্তর রিচার্ড টটেনহ্যাম তার বিপোর্টে আরও প্রস্তাব করলেন, ঘ্দ রাজা- 
গোঁপালাচারীর সঙ্গে যোগাযোগ র'খতে পাতি এবং সরকারের সঙ্গে তাকে 
যুক্ত করতে পারি; তাহলে আমরা অনেক কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে সমর্থন 
পাব। 

চি চি ন্‌ 

গান্থীজি জেলখানা থেকে ভাহপবয়কে চিঠি খলেন। তিন্নি ভারত 
সরকারের কংগ্রেস নীতির বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণের প্রতিবাদ করলেন 

£তনি ভাহসবরয়কে ম্প্ট ভাষায় বললেন যে, 'কুইট ইপ্ডিয়া' অর্থাৎ ইংরেজ 
ভারত ছাড় প্রস্তাবটি তুলে নেওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যান করবার কোন ইচ্ছেই তার 
নেই। এই প্রস্তাব শুধু অল ইগিয়া কংগ্রেস কমিটি তৃলে নিতে পারে। এ ছাড়া 
গান্ধীজি ভারত সরকারের বিভিন্ন অভিযোগের এক নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী 
করলেন । আমার ইচ্ছে ছিল যে, “ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করবার 
আগে একবার তাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু সকার আমাকে মেই 
সুযোগ দেয়নি । 

কিন্ত ভাইসরয় তার সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন করলেন না। 

ওয়েভেল ভাইসরক্প হবার পর গান্ধীজি আবার তাকে চিঠি কিখলেন। তিনি 
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বললেন; ভারত সর্বপ্রকার বিদেশী বদ্ধনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। 
আমি ভবিষ্যক্তের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করিনে। এর কোন মূল্য নেই" । তিনি 
ইংরেজ সরকারকে আবার কংগ্রেসের দ্বাবী শ্বীকার করে নিতে বললেন। 

এবার এই আগষ্ট আন্দোলন এবং গান্বীজির ভূমিক! নিয়ে তদস্ত করবার 
ছে সরকার “এক বিভাগীয় তাস্ত কমিশন' গঠন করল। এই তাস্ত কমিশনের 
সভাপতি হলেন উইকেনডেন। তিনি ছিলেন আই-সি-এস। এই কমিশনেব 
কাছে সরকার কোন কাগজপত্র পেশ করল না। এমনকি গান্ধীজি ভাহসরয়ের 
কাছে ফেব চিঠি লিখেছিলেন দেই চিঠিগুলিও পেশ করা হলনা। শুধু৮ই 
আগঞ্টের ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই বিপোর্ট লেখ! হল। 

উইকেনডেন তার রিপোর্টে লিখলেন £ গান্ধীজির জাপানীদের সাহাযা 
করবার বেন উদ্দেশ্য ছিল না। “তনি তার রিপোর্টে আরও বলেছিলেন, দেশের 
হ্বাধীনত। অর্জন করাই ছিল গান্ধীজির এই সংগ্রাম শ্বরু করার প্রধান উদ্দেশ্ব 
(0৩ 068175 001 17900661106 989 1018 ৫0170808.61706 200৬৩. [16 
81086 01 20৬61 ৬০]. 1৬9 2886 747 )। 

উহঠকেনডেনের এই রিপোর্ট পেশ করবার পর সরকার চিত্তিত হশ। কণ্রণ, 
গান্বীজি দোষী এবং এই আন্দোপন তার অপবাধ প্রমাণ করেছে ; এইটে বলা 
ছিল সরকারের প্রধান উদ্দেশ্ত। কিন্তু উইকেনডেনের রিপোর্ট গান্ধীজিকে 
নিরক্কুশ ঘোষী বলে প্রমাণ করল না। 

গান্ধীজি জেলখানা থেকে কবে মুক্তি পাবেন কেউ সঠিক বলতে পণ্রল 
না। এদিকে তার স্বান্ত্বের অবনতি হল। ডাক্তার এলেন বি-সি র'য়। 
ডাক্তাররা তার স্বাস্থ্যের অবনতির আশঙ্কা করলেন। তান্না আরও বললেন যে, 
গান্ধীজির হার্ট এটাক কিংব1 সেবিব্রাল থদ্বোসিস হবার আশঙ্কা অ'ছে। 
তারপর সরকারি ডাক্তার তাৰ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন, তার স্বাস্থ্য 
এমন যে ভবিষ্যতে গান্ধীজি আর কখনও সক্রিয় রাজনীতি করতে পারবেন ন'। 

এই সময়ে লর্ড ওয়েভেল সিকিম ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ভাক্তারের রিপোট 
পাবার পরই ভাইসরয়ের সেক্রেটারী আবেল ওয়েভেলকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস 
করলেন £ বলুন কী করব? এরপর ওয়েভেল গান্ধীজিকে ছেড়ে দেবার স্থপারিশ 
করে আমেরীকে এক তারবার্ত৷ পাঠালেন । এ্রিটিশ ক্যাবিনেট গান্ধীজিকে মুক্তি 
'দিলেন। 

ক চে বি 

জেলখান! থেকে বেরিয়ে কিছুদ্দিন পরে গান্ধীদি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে 

ফিরে এলেন। জেলখান! থাকাকালীন দরকারি ভাক্তার যখন ভবিষ্যদ্বাণী 
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করেছিলেন গান্ধীজির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে, তিনি আর কখনও সক্রিয় রাজনীতি 
করতে পারবেন ন1। প্রথমে ওয়েভেল ডাক্তারের এই কথায় বিশ্বাস করেছিলেন; 
কিন্তু পরে গান্ধীজিকে সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ফিরে আসতে দেখে তিনি 
বিশ্মিত হলেন । গাম্ধীজি যে এত তাড়াতাড়ি তার স্বাস্থা ফিরে পাবেন, ওয়েভেল 
বিশ্বাস করতে পারলেন না। 

এবার গান্বীজির সঙ্গে রাজাগোপালাচারী দেখা করলেন। 'কুইট ইণ্ডিয়াঃ 
প্রস্তাব গৃহীত হবার পর রাঁজাগোপালাচাবী কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ; 
অতএব পুপিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। রাজাজী গান্ধীজিকে অনুরোধ 
করলেন £ আপনি ন্নার সঙ্গে দেখা করুন| গার তার সঙ্গে দেখা করবার 
প্রস্তাব হল, কংগ্রেস এবং লীগ একত্র হয়ে স্বাধীনতার জন্তে কাজ করবে এবং 
সাময়িককালের জন্টে এক জাতায় সরকার গঠন করবে । যুদ্ধের পর মুনলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এক গণভোট অর্থাৎ পপ্রবিসাইট আয়োজন করা! হবে 
এবং মুসলমানদের মতামত যাচাই করা হবে-তারা ভারত থেকে পৃথক ও 
ক্বতন্ত্র হতে চাক কিনা? যর্দি এই গণভোটে জান যায় যে, মুসলমানরা পৃথক 
হতে চায় ; তাহলে এক ন্বতন্থ, ব্বশামিত মুসলমান প্রদেশ গঠন করা হবে 
এবং ফেডারেল পরকারের সঙ্গে তাদের শুধু ডিফেন্স, দেশ, ব্যবসার সম্পর্ক 
থাকবে। 

গান্ধীজে জিন্নাকে এক চিঠি *লখে উর সঙ্গে দেখা করবার প্রস্তাব 
কবলেন। 

“আশা ক্র আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না ।' 

জেন্না গান্ধীজির এই ০১ঠি পেয়ে খুশি হয়েছিলেন । ভাব দীর্ঘদিনের স্বপ্র- 
ব'সনা আজ বাস্তব হতে চলেছে । তিনি মিল্টার গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে 
পাজি হলেন । তার সহকমাঁ পীগের সদন্তদের আশ্বাম দি বললেন : আপনারা" 
কোন চিন্তা করবেন না। আমি মিঃ গান্ধীর কোন প্রস্তাব স্বীকার করে 
নেব না। আমি আপনাদের আশা দিতে প"র, আল্লার ইচ্ছেয় পাকিস্তান * 
হবেই [ “জিনা” ওলপোট, পৃষ্ঠা২৩১)। 

»ই সেপ্েম্বর গান্ধীজি ও জিল্লার মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। জিন্ন! 
কোনদিনই রাজাজীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, বরং তার প্রাত ত্বণা ছিল। 

প্রথম দিন জিম্নার সে কথাবার্তা বলবার পর গান্ধী।জ ক্লান্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। পরে তিনি রাজাজীকে বললেন £ আমার নিজের খৈধ্য দেখে আমি 
নিজেই অবাক হয়েছি। জিন্ন! আপন প্রস্তাবকে হেয় চোখে দেখে । আমি 
তাঁকে বলেছি যে, আমি বাঁজাজীর গ্রস্তাবকে গ্রহণ করতে বাণ্জ আছি; দ্ 
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এ প্রস্তাবে পাকিস্তানও হয় আমি আপতি করব না। কিন্তু জিন্না এখুনিই 
পাকিস্তান দাবী করছেন, হ্বাধীনতার পরে নয় । উনি বলছেন, আমরা! “পাকিস্তান 
এবং “হিন্দুস্তানের' জন্যে একসঙ্গে স্বাধীনতার দাবী করব। পরে গান্ধীজি আরও, 
বললেন : জিন্না আমাকে বলেছেন যে পাকিস্তান হবে এক গণতান্ত্রিক দেশ। 
ক্তরাং গান্ধীজি-জিম্নার আলোচনা! ব্যর্থ হল। 

গান্ধীজি জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। 
তিনি বললেন £ একবার পাকিস্তান দাবী শ্বীকার করে নিলে দেশকে আরও 
বিভিন্ন অংশে টুকরো করবার প্রস্তাব কর] হবে। জিগ্না আস্তরিক, কিন্তু তার 
মতিভ্রম হয়েছে। 

কিন্ধ গান্ধীজি-জিন্নার আলোচনা দেশের অন্যান্ত রাজনৈতিক মহলে, 
সমালে'চনার ঢেউ তুলল । কারণ অনেকে বললেন ফে, গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে, 
দেখা করে পরোক্ষে পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। হিন্দু মহাসভার 
নেতার! তীব্র প্রাতবাদ করে বললেন যে, ভারতবর্ষ গান্ধীজি কিংবা রাজাজীর 
বাক্কিগত সম্পত্তি নয়; দেশ ভাগ করধার এবং এ ব্যাপারে আলোচনা করবার 
কোন অধিকার তার্দের নেই। 

চি খা ব্ী 

গান্ধীজি ও জিন্না যখন তাদের আলোচনা করছিলেন তখন দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ার রণাঙ্গনে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। একদিন শোনা গেল যে, জাপানী 
সৈম্তবাহিনী ভারতের সীমাস্ত নগরী কোহিমা আক্রমণ করেছে এবং এই 
আক্রমণের প্রথম সারিতে আছে ইত্ডিয়ান ন্যাশনাল আমি যার আর এক নাম হল 
'আজাদ-হিন্দফৌজ'। 

রামবিছাবী বৌসের নেতৃত্বে প্রথম 'ইণ্ডিয়ান ম্বাশনাল আমি' গঠন ব্যর্থ হল। 
কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আবেদনে জাপান সরকার স্থভাষ বোসকে 
এই এলাকায় এনে ভারতীয়দের একত্র করে “আজাদ-হিন্। সরকার এবং 'আজাদ- 
হিন্দফৌজ' গঠন করবার জন্যে অন্থরোধ করলেন । 

স্ভাষচন্ত্র এবং তার সহকর্মী আবিদ হাসান প্রথমে সাবমেরিনে ও পরে 
প্লেনে করে ১৬ই মে ১৯৪৩ সালে টোকিওতে এসে পৌছুলেন এবং ইম্পিরিয়াল 
হোটেলে ঠাই নিলেন । 

সাবমেরিনে একটানা ভ্রমণ করে বুভাষচন্ত্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । তিনি 
কিছুদিন বিশ্রাম করে চীফ অব দি আমি স্টাফ স্থুজিয়ামা এবং বিদেেশমন্ত্ী 
সিগেষিৎস্র সঙ্গে দেখা করলেন । 

প্রথম দিনের আলোচনায় স্থভাষ বোস দুই বিন্মিত জাপানী নেতাকে- 


১৫ 


বললেন, আমরা সাহম এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে এগিয়ে যাব। 
যুদ্ধ না করলে আমর! স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না। 

জাপানী নেতারা সুভাষ বোসের সাহুশী, দুঢ কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত ও অবাক 
হলেন। চীফ অৰ দি স্টাফ স্জিয়াম! সুভাষ বোসকে জাপানীদের ভারত 
আক্রমণের পরিকল্পনা] ব্যাখ্যা! করলেন। কিন্ত স্থভাষ বোস স্থজিয়ীমার মুখে 
তার্দের আক্রমণের পরিকল্পনার বিবরণী শুনে আকৃষ্ট হলেন না। আপনারা প্রথমে 
চট্টগ্রাম আক্রমণ ককন। তারপর চট্টগ্রাম অধিকার করতে পারলে আমর! 
অনায়াসে বাংলার অভ্যন্তরে ঢুকতে পারব। 

এবার স্থভাষ বোস জাপানী প্রধানমন্ত্রী জোর সঙ্গে দেখ! করবার উচ্ছা 
প্রকাশ করলেন। তিনি ভারত আক্রমণ এবং ভারতের স্বাধীনতা নিযে জাপানী 
প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা! করতে চান । 

স্থভাষ বোসের সঙ্গে তার পুরোনো জাপানী মিলিটারী এটাচী বন্ধু ইজামমাটো! 
ছিলেন। তিনিই বড় বড় জাপানী নেতাদের সঙ্গে সুভাষ বোসের দেখা-সাক্ষাতের 
আয়োজন করছিলেন । 

দজ্জা প্রথমে *তাষ বোসের সঙ্গে দেখা করবার কোন আগ্রহ প্রকাশ 
কণুলেন না। তার এই অনীহার নেপথা কাহিনী ছিল-_ 

প্রথমত, বিভিন্ন সামরিক কাজকর্ষে টজে! নিজে বাস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, 
জাপানী সৈন্যবাহিনীর অধ্যে অনেকেই জাপানী সামরিক বাহিনীর ভারত আক্রমণ 
সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা ও ধারণা পোষণ করতেন না। কারণ, ভারত-আক্রমণ 
জাপানী সৈন্যবাহিনীর সামরিক পরিকল্পনার অস্তভু-ক্ত ছিল না। টজোর সুভাষ 
বোসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার আনচ্ছার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল- এই 
ভাপানী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিশেষ পিক্ষপাতমূলক" ব্যক্তি । সাধারণত তিনি 
কারুর সঙ্গে দেখ'-সাক্ষাৎ করবার আগেই সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে ভাল কিংবা মন্দ 
এরকম একটি বিশেষ মত গ্রহণ করতেন । “তন ইগ্ডয়ান ইনডিপেনডেন্ট 
লীগের গৃহীত ব্যাংকক প্রস্তাবটিকে 'দাস্তিক' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এ 
ছাড়া তিনি ইও্ডিয়ান ন্যাশনাল আম্মির আভ্যন্তরীণ ঝগড়া-বিবাদে বেশ ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। টজো আরও একজন ভাবুতীয়ের সঙ্গে দেখা করে তার সমস্তাকে 
জটিল করতে চাইলেন না। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীফ অব দি আহি সাফ হজিয়ামা এবং বিদেশমন্ত্রী 
মিগেমিৎস্বর অনবোধে পড়ে টক্তো হৃঙ,ঘ বোসের সঙ্গে দেখা করতে বাজি 
হলেন। কিন্ত প্রথম দশনেই তিনি মুদ্ধ হলেন। হ্ভাষ বোস ও নিক কে 
জিজ্েদ করলেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা কি বিনা শর্তে 


খা 
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সাহায্য করবেন? তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার জিজেস করজ্নে £ 
আপনারা কি ভারতের অভ্যন্তরে লড়াই করতে পারবেন? 

কিন্ত এ সময়ে উজে! সভা বোসের এই প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব দিতে 
পারলেন না। কিন্ত এদিন আলোচনায় অন্য যারা ছিলেন, তার! বুঝতে 
পারলেন সুভাষ বোস জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে আৰুষ্ট করেছেন। 

১৬ই জুন সভাষ বোস সর্বপ্রথম এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-জাপানের 
মধ্যে অতীতের বন্ধুত্বের কথ1 উল্লেখ করে বললেন : ভারত শীগগিরই ব্রিটেনের 
হাত থেকে মুক্তি পাবে। 

টোকিও থাকাকালীন স্থভাষ বোস রাসবিহারী বোসের সঙ্গে দেখ! করলেন ।, 
প্জে তিনি তয়োম। মিতন্থরুর সঙ্গেও দেখ! করলেন । তয়োমা মিতন্থক স্থভাষ 
বোসকে অভিনন্দন জানালেন । 

একমাম টোকিওতে থাকবার পর স্থভাষ বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য 
বণাজন প্রান্তে রওনা নিলেন । ইতিমধ্যে করেল ইয়াকবোর পরিবর্তে কনেল 
ইয়ামমাটো! “কিকান' ( এজেন্সীর ) প্রধান কর্তা হলেন । 

চি, ও ঝা 

সঙ্গাপুর, ২র] জুলাই । 

স্থভাঁষ বোসকে স্থানীয় ভারতীয়রা বিপুল সম্বর্ধনা জানাল | প্রথমত, তিনি 
ভারতীয়দের মনের সন্দেহ ও চিন্তা দূর করবার চেষ্টা করলেন। তিনি সবাইকে 
বললেন, আজ এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীন হবার স্বববর্ণ স্থযোগ এসেছে। 
আজ দেশের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের 'অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে । 
আমাদের স্বার্ধীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই আমার 

তারপর ছুই সপ্তাহ ধরে স্থভাষ বোস সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং 
ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কবলেন | 

সকাল থেকে বিকেল অবধি একটানা অক্লাস্তভাবে তিনি সভা-নমিতিতে 
ৰক্তৃতা দিলেন । মহিলা প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত “মিছিল পারেভ' পরিদর্শন 
করলেন। সবার নঙ্গে তার আলোচনার বিষয় ছিল ভারতের স্বাধীনতা” । 

৪ঠা জুলাই ক্যাথে হলে এক জনসভা হল । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন 
শহর থেকে বহু ভারতীয়র1 এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন ৷ সভার সভাপতিত্ব 
করলেন ইগ্ডিয়া ইন্ভিপেনডেন্ট লীগের সভাপতি রাপবিহ্থারী বোস । লীগের 
সভাপতি হিসাবে তিনি এই শেষ সভাপতিত্ব করেছিলেন । 

রাসবিহ্বারী বোস সভার উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্ট করে বললেন : বন্ধুগণ, 
আজ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আজ আমি আপনাদের কাছে 
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আমার মাতৃভূমির এক বিশেষ ব্যক্তির সঙজে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। 
তিনিও আমাদের সংগ্রামে যোগ দেবেন। আজ আঁমি ইত্ডিম্না ইন্ভিপেনভেপ্ট 
লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করছি এবং আজ থেকে লীগের সভাপতি 
হলেন সভাষচন্ত্র বোন এবং তিনিই হবেন আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামের 
নেত!। 

এরপর স্থভাষ বোম এক বক্তৃতায় আজাদ-হিন্দ-ফৌ্জ বাহিনীর পক্ষ থেকে 
এই নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করলেন। চিনি বললেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা! 
হয় বীচব, নয় মরব। তিনি আরও ঘোষণ"' করলেন ষে, সামক্সিক কালের 
সরকারকে পুনর্গ ঠন করা হবে । 

সাময়িক সরকার ভারতীয়দের ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সশস্ত মৃকতি 
সংগ্রামের জন্তে তৈরি করবে। 

স্থভাষচন্দ্র তার বক্তৃতার শেষে বাংলায় বললেন : আজ আমাদের সামনে 
রয্মেছে কঠোর সংগ্রাম । এই সংগ্রামে আমাদের অনেক বিপদ, তৃষ্জা, ছুঃখ- 
দুর্দশা পার হতে হবে । আমর] যখন এই ছুংখ-কষই্টকে অতিক্রম করতে পারব 
তখনই আমরা স্বাধীনতা পাব । উপস্থিত অসংখ্য জনগণ উত্তেজনায় ও উল্লাসে 
চিৎকার করে উঠল। 

৫ই জুলাই জাপানী প্রধানমন্ত্রী জো সিঙ্গাপুরে এলেন এবং ইপ্ডিয়ান 
স্তাণনাল আমিকে পরিদর্শন করলেন। 

সেইদিন সৈন্যদের উদ্দেশ করে সথভাষচন্দ্র তার এতিহাসিক বক্কৃত! দিলেন। 
স্মভাষচন্জ্র বললেন £ কমরেড, আমার বীর সৈনিক ভাইরা, আজ থেকে আমাদের 
মুকি সংগ্রামের ডাক হবে-দিজী চলো, অন টু দিজ্পী। এই মৃক্কি-সংগ্রাঙ্ষে 
আমর' কে বাচব, কে মরব, আমি জানিনে , কিন্ত "মি জানি যে, জয় আমাদের 
হবেই। এবং যতদিন না আমাদের কীর সৈ বকের! দিলীর লালকেতায় 
গিয়ে কুচকাওয়াজ করন ততর্দন আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে না। যদি 
অণ্পনাব! জীবনে-মরণে আমাকে অন্থমরণ করতে রাজি থাকেন, তাহলে 
আম আপনাদের জয়ে এবং স্বাধীনতার দ্বারে পৌছে নিয়ে যাব । দেশের এই 
স্বাধীনতা দেখবার জন্যে আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থাকব জানিনে; কিন্ত 
আন্ম জানি যে, দেশ ম্বাধীন হবে এবং দেশকে স্বাধীন করবার জন্তে আমরা 
আমাদের সর্বস্ব দেব। স্থভাচন্দ্রকে সবাই আশ্বাস 'দিয়ে বললেন, আজ আপনার! 
শুধু স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম ” "ছেন না। আপনার, হলেন আগামীকালের 
স্বাধীন ভারতের সৈম্তবাহিনী | 

টো পরে আজাদ হিন্দ সৈল্তবাহিনী পরিদর্শন করলেন এবং সৈম্যদের 
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উদ্দেপ্তে এক বক্তৃতা দিলেন। 

»ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আব এক ঝড়-বৃ্টির মধ্যে সমবেত জনগণকে উদ্দেস্ট 
করে স্থভাষ বোস বললেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজিদের আক্রমণ করবার সঙ্গে 
সঙ্গে শুধু দেশবাসীরাই বিপ্লব কববে না; ব্রিটিশ পতাকার নিচে যে-সব ভারতীয় 
সৈন্যরা আছে তারাও বিদ্রোহ করবে। 

সুভাষ বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের যুদ্ধের জন্কে। সবাইকে প্রস্তত 
হতে বললেন । তিনি মহিলাদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন এবং এর 
নাম হল £ রাণী ঝাসি বাহিনী? । অসংখ্য মহিলা এই বাহিনীতে যোগ দেবার 
ইচ্ছা গ্রকাশ করলেন। বাহিনীর অধিনায়িক! হলেন লছমী স্বামীনাথ | পেশায় 
তিনি ছিলেন ভাক্জার। এই মহিল! সৈন্ঃবাহিনীকে উপযুক্ত সামরিক প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হল। কিন্তজাপানী সামরিক করৃপক্ষ এই বাহিনীর সপক্ষে ছিলেন 
না। কাবণ জাপান মহিলাদের সামরিক কাজকর্ষে কোনপ্রকার স্থযোগ দেওয়া 
হত না। 

স্থভাষচন্ত্র এবার ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল আম্মি এবং ইত্য়ান ইন্ডিপেনভেষ্ট 
লীগের মধ্যে আমূল পরিবর্তন করলেন । দুইটি সংস্থাকে ভেঙে নতুন করে গডে 
তোল! হল। প্রচার বিভাগের কর্তা হলেন এস. এ আয়ার। লেঃ কর্ণেল এ, এস. 
চ্যাটাঙজ! হলেন লীগের হেড কোয়ার্টারের সেক্রেটারী । এই নতুন সবক'র 
গঠনের সময় সুভাষ বোস তার সহকমাঁদের সঙ্গে সংগ্রামের নীতি নেয়ে 
আলোচনা করলেন । স্থভাষ বোস সবাইকে বললেন, গান্বীজী এবং নেহরু 
ব্রিটিশদের বিকুদ্ধে কোন সংগ্রাম করবেন না। এরা সবাই মীমাংসার পথ 
খু'জছেন [ “জাঙ্গল এলায়েন্স” জয়েস লেক্রা, পৃষ্টা-১২১ ]1 

আবিদ হাসান স্বভাঁষ বোসকে একটি নতুন পদবী দিলেন : নেতাজী। 
আ'বদ হাসান বললেন, স্থভাষচন্দ্রের জন্টে এই পদবী উপযুক্ত , কারণ নিন 
হবেন সর্বময় কর্তী। এই নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত হতে চান [ 'জাঙ্গল 
এলায়েন্স', জয়েস লিব্রা, পৃষ্টা-১২২ ]। এরপর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংত্রই 
স্ভাষচন্দ্র বোনকে “নেতাজী বোস' বলে ডাকা হত। 

সম্ভাষণ করবার জন্যে এক নতুন অভিদ্ন্দন বিধান রচনা করা হল 'জয় হিন্দ | 
যুদ্ধের পরে নেহরুও এই “ভয় হিন্দ সম্ভাষণ তার বক্তৃতার শেষে ব্যবহ'র 
করেছিলেন । 

নেতাজী ধোন ইপ্ডিয়ান স্তাশনাল আমির পুনর্গঠন করলেন। আই-এন-এর 
নতুন নাম হল “আজাদ-হিন্দ-ফৌজ? | নেতাজী বোস হলেন এই সৈষ্বাহিনীর 
নপ্রীম কম্যাণ্ডার। লেঃ কর্নেল জে, কে, তোসলে হলেন আজাদ-হিন্বফৌজ 
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বাহিনীর “চীফ অব দি স্টাফ?। 

সৈম্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টারকে নতুন করে গঠন করা হল। শাহ. নওয়াজ 
খাঁন হলেন প্ল্যানিং এ্যাণ্ড অপারেশন ইনটেলীজেন্দ' ব্রাঞ্চের কর্তা, লে: কর্নেল 
এন. এস. ভগত হলেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের কর্তা । কে. পি. তিমাইয়! হলেন 
সাপ্লাই'র কর্তা । মেডিকেল শাখার কর্তা হলেন এ. ভি. লোকনাথন। 

এর পর নেতাজী বোস এবং তার অন্তান্ত সহকর্মীরা “ককানের, কর্তা 
ইয়ামমাটোর সঙ্গে আই-এন-এর ভবিষৎ কর্মপদ্ধণত নিয়ে আলোচনা করলেন । 
আলোচনা অস্তে প্রথমে ঠিক হল যে, আ-এন-এ হল ছোট বাহিনী এবং 
বর্তমানে তাঁর! গরিলা যুদ্ধ কববে। 

গরিলা যুদ্ধ করবাব জন্যে আই-এন-এ'কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল । কুয়ালালামপুর 
এবং সিঙ্গাপুরের সেলেটার এলাকার এই প্রশিক্ষণের জন্যে ক্যাম্প খোলা হল। 
সাংঘাই শহরে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হল। 

এইসব প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর জাপানী দক্ষিণ বাহিনীর কম্যাগার ইন 
চীফ ফিল্ড মার্শাল তেকউচি নেতাজী বোসকে বললেন, যে, জাপানীরা শীগ.গিরই 
ভারতবর্ধকে আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছেন। তিতনি নেতাজীর কাছে 
সহযোগিতা কামনা করলেন । কিন্তু নেতাজী বোস বুঝতে পারলেন যে, 
জাপানীর1 ভারতীয় সেন্যবাহিনীকে তাঁদের প্রচার ক'জের জন্যে ব্যবহার করুতে 
চান। নেতাজী বোম তেরাউচির এহ গস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না। 
তিনি তেবরাউচিকে বললেন যে, ভারতের মাটিতে গথম্ই ভারতীয় স্নাবাহিনীর 
রক্ত বইবে, অন্য কারুর নয় । তিনি কোন দ্বিধা না করে তেবাউচিকে সহজ 
স্পষ্ট ভাষায় বল্লেন, ভাবত আক্রমণের সময় ইণ্ডিয়ান ন্যাশপাল আজি 
-সন্যবাহিনীর পুরোভাগে থাকবে । এর জবাবে তেবাউচি শুধু বললেন, বিষয়টি 
'নয়ে তিনি চিন্তা করে দেখবেন । তেরাউচির নেতাঁ৯' সঙ্গে মতেব পার্থকা 
“ছল এবং তিনি নেতাজীর তি টোকিওর নীতি ও দ্িভঙ্গী শ্বীকার করে নিতে 
পারলেন না। 

সিঙ্গাপুরে আসবার পর নেতাজীকে আর একটি জটিল সমংস্তার সমাধান 
করতে হল। আই-এন-এর প্রতিষ্ঠাতা মোহন নিং জেলখানায় বন্দী ছিলেন। 
তাকে নিয়ে কী করা হবে? কয়েকজন নেতাজীর কাছে গিয়ে মোছন মিংএর 
বিরুদ্ধে অনেক কাহিনী বলেছিলেন এবং নাণলশ করেছিলেন। একদিন এক শিখ 
এসে নেতাজীকে অনুরোধ করলেন, আপনি মোহন সিং-এর মুক্তির আয়োজন 
করুন। তারপর মোহন দিং-এর পক্ষ হয়ে স্থপারিশ করতে এলেন নেতাজী 
বোসের ব্যক্তিগত চিকিৎনক ডাঃ রাজু । এর আগে রাজু মোহন সিংকে সাবধান 
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করে বলেছিলেন যে, অনেকেই তার বিরুদ্ধে নেতাজীর কাছে নালিশ করেছেন । 
নেতাজী নিজেও ডাঃ রাজুকে বললেন যে, মোহন সিং এর লঙ্জে দেখা করবার 
আগে তিনি তার কাছ থেকে এগারটি প্রশ্নের জবাব চান। এগারটি প্রশ্থের 
মধ্যে একটি গ্রন্থ ছিল, মোহন সিং কি তার ( নেতাজীর ) নেতৃত্বকে শুধু দেশের 
বাইরে নয়, অভ্যন্তরেও গ্রহণ করতে রাজি আছেন। মোহন পিং এই প্রশ্নকে 
এভিয়ে গেলেন । পরে নেতাজী বোম মোহন সিং-এর সজে দেখ! করলেন। 

মোহন সিং নেতাজীকে বললেন, তার রাজনীতির আদর্শ এবং গুরু হলেন 
নেহরু । তিনি সহজে নেহরুকে অস্বীকার করতে পারবেন না কিংব! ভুলতে 
পারবেন না। 

নেতাজী এবার মোহন সিংকে বললেন জেলখানার বাইরে আপনার বিরোধী 
শ$, আছে। আপনি জেলখান! থেকে বেরিয়ে এলে এরা আপনার ক্ষতি করবার 
চেষ্টা করবে । অতএব আপনার বর্তমানে জেলখানায় থাক! দরকার । 

পরে দুজনে সামরিক পবিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন । যোহন সিং 
এই জাপানের যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন । তিন আরও বললেন, 
জাপানের আক্রমণ ব্যর্থ হবে । নেতাজী অবশ্ি মোহন িং-এব এই মতামতকে 
স্বীকার করে নিলেন না। তাব ম্ত ছিলভিন্ন। তিনি দুটকে বললেন £ 
আমার দেশের সর্বত্রই আমি পরিচিত । আমি বাংলায় পা দেবার সঙ্গে সজে 
বাঙালীরা বিদ্রোহ করবে । এর পর হয়ত ওয়েভেলের সেনাবাহিনীও আমার সঙ্গে 
ঘোগ দেবে । ( নেতাঁজীর বাঙালীদের উপব বিশেষ দুর্বলতা ছিল এবং 
তিনি প্রতিবারই জাপানী মেনাপতিদের বলেছিলেন, চট্টগ্রাম আক্রমণ করুন 
এবং এ আক্রমণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেচ সমস্ত বাংলায় বিদ্রোহ শুরু হবে । ) 
মোহন সিং ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন । তিনি বললেন, লিঙ্গাপুরের দশহাজার বন্দী 
দেনা আই এন এ যোগ দেক্সনি , যদিও আমরা তাদের খাবার এবং অন্যান] 
দৈনিক জীবনযাত্রার সুখ স্থবিধার বন্দোবস্ত করেছি এবং ওরা সবাই আমার 
উপর সাহায্যর জন্যে নির্ভর করত । মোহন সিং আবুও বললেন, ওয়েভেলব 
সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সেনা হল ইংরেজ। কোন কারণেই তারা বৃটিশ 
সেনাবাহিনী ত্যাগ করে আই এন এতে ঘোগ দেবে না। 

নেতাজী এর কোন সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। তিনি হয়ত মোহন 
পিং-এর এই জবাবে যুক্তি খুঁজে পেলেন । 

মোহণ সিংকে মৃক্তি দেওয়া হুল না। "নাকে অনা একটি ভাল বাংলোতে 
সরান হল এবং থাকবার জন্যে অনেক সুখ-স্থবিধা দেওয়া হল। যুদ্ধের 
শেষ অবধি মোহন সিং কারাগারে বন্দী ছিলেন । নেতাজী পরে শাহ, ণওয়ীজকে 
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বলেছিলেন যে, মোহন পিং কাকুর অর্ধীনে কাজ করতে চান না ['জাঙজাল 
এনায়েন্সঃ জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা__-১২৪-১২৫ ]। 

নেতাজীর দ্বিতীয় কাজ হল, এন রাঘ্বনকে আবার ইপিয়ান ইন্ডভিপেনজেন্ট 
লীগেব ভেতরে নিয়ে আস1। নেতাজী বোস যখন সিঙ্গাপুরে এসে পৌছুলেন তখন 
রাঘবন পেনাঙ্গ শহরে ছিলেন এখং তিনি নেতা'জীর সঙ্গে দেখা করবার কোন 
চেষ্টাই করেননি | পরে নেতাজীর অন্গরোধে রাঘবন সিঙ্গাপুরে এসে তার সঙ্গে 
দেখা করলেন । দীধ ময় ধরে তাদের মধ্যে আলাপ-শ্রালোচনা হল। বাঘবন 
বললেন, তিনি এই আন্দোলনের বাইরে থেকে দেশের সেবা করবেন। এই বলে 
রাঘবন পেনাঙ্গ শহরে ফিরে গেলেন । ভ্মাস পরবে নেতাজী আবার রাঘবনকে 
তার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে দেখা করবার জন্যে অস্গবোধ করলেন । রাঘবন পরে বলে- 
ছিলেন, “নেতাজী “কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিন্ে থেকে বললেন, বাঘবন 
অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, রাঘবন 
বিন্মত ও কৌতৃহণী হয়ে প্জজ্জেন করলেন নেতাজী এর জবাবে বললেন, 
'আজ আপনার এবং জাপানীদের মধ্যে যঙ্দি কাউকে আমার বেছে নিতে হয় 
"গলে আমি কাকে বেছে নেব জ'নেন? আপনাকে * নেতাজীর এই কথ! 
শুনব"র পর আমি ভেঙে পড়লাম । 

আমি আবার আই. এন. এতে যোগ দিলাম এবং আজাদ হিন্দ সরকারের 
একজন মন্ত্রী হলাম [ জাঙ্গাল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১১৪ ]1 

নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আসবার পর এই অঞ্চলের ভারতীয়দের মধো 
উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হল। এতদিন এই এলাকার ভারতীয়রা নিজাঁব হয়ে 
পড়েছিল এবং নিজেদের তবিষ্যং সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্কু 
নেতাজী আসবার পর তারা নতুন উৎসাহ ও উদ্দপনা নিয়ে কাজ করতে শুরু 
কন্ল। 


বং ঞ খু 


ইয়াকরো। “কিকানের' (এজেন্সী) প্রধান হবার পরু ফুজিয়ারা তার 
ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার কোন অবকাশ পেতেন না কিন্ত একদিন 
ঘটনা১ক্রে ফু'জয়ারাব নেতাজীর সঙ্গে দেখা হল। জেনারেল কুনমবে ভারত 
অবক্রমণেক প্রান নিষে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । 

এদিন ফুজিয়ারা ছিলেন কুনমবোর দৌভাষী। নেতাজী ফুজিয়ারার পরিচয় 
পেয়ে তার প্রশংসা কবে বললে £ আপনার কথ! অনেক শুনেছি এবং আপনি 
আই. এন. এ. গঠনে অনেক সাহাযা করেছেন। আপন আমার আস্তবিক 
ধন"বাদ গ্রহণ করুন। 
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কিছুদিন পরে নেতাজী এক লাময়িককালের আজাদ হিন্দ সরকার গঠন 
করলেন । এই “সামর়িককালের সরকার” গঠন করখার প্রয়োজন ছিল। জাপান 
সরকাব ইগ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই এন. একে সরকারের পদমর্যাদা 
ও স্বীকৃতি দেননি। জাপান সবকারের বক্তবা ছিল এই ছুইটি-_-রাঁজ- 
নৈতিক এবং সামরিক প্রতিষ্ঠান। এদের সবকার বলা ঠিক হবে না। তাই 
এই সামরিককালের সরকার গঠন করবার পর এই অভাব পূরণ করা হল। 
নেতাজী বললেন : ভবিষ্ততে এই সরকার ব্রিটিশ-ভারত সবকারের স্থান নেবে। 
এ-ছাড়া সামরিককালের সরকার অন্য সবার কাছ থেকে স্বীকৃতি পেলে 
এর সম্মান বাড়বে । 

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে “সনেম! হলে এই সামগ্লিক- 
কালের সকার গঠন করা হল । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে অনেক 
ভারতীয়রা! এই সরকার গঠনের উৎসবে যোগ দিতে এমেছিলেন। নেতাজী এক 
বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের বিবরণী দ্রিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে 'মৃক্তি যোদ্ধা? বলে বর্ণনা করলেন। পরে নেতাজী নিজে শপথ গ্রহণ 
করলেন এৎং “হিন্দ সরকারের" প্রথম বাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রী হলেন । এ ছাডা 
তিনি হলেন যুদ্ধমন্ত্রী, বিদেশমন্রী এবং আই. এন এর সুপ্রীম কম্যাগডাঁর। পরে 
নতুন সরকারের বাকী মন্ত্রীরাও শপথ গ্রহণ করলেন ' 

নতুন সাময়িককালের সরকার গঠনের খবর নেতাজী জাপান সরকারকে 
দিয়েছিলেন। ২৩শে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে জাঁপান সরকার এই সরকাবকে 
স্বীকৃতি দ্রিল। কিছুদিন পরে জর্যীনী, ইতালি, নানকিং ফিলিপিন, থাইলাগড এল 
বর্ম। থেকে স্বীকৃতি পাওযা শেল। ২শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার আমে- 
রিক1 এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এযুদ্ধ ঘোষণাকালীন দিবসে 
নেতাজী প্রায় পঞ্চাশ হাঙ্গারের বেশি এক ভারতীয়দের জনলভায় বললেন 
আপনাদের অন্থরোধ করব আপনারা শপথ গ্রহণ করুন যে, এই যুদ্ধ ঘোষণাব 
প্রতিটি অক্ষর আপনারা অন্থরণ করবেন । এই ঘোষণার উদ্দেশ লে, দেশ শ্বাধীন 
না হওয়া অবণ্ধ আমরা আমরণ সংগ্রাম করে যাব। এই যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা 
অর্জন করতে সাহায্য করবে ।__নেতাজীর এই বক্তৃতা জনতাকে উত্তেজিত করণ 
এবং সবাই আনন্দে উল্লাসে চিৎকার কবে উঠল। নেতাঁজী আবার বলতে শুক 
করলেন : যর্দ আপনারা আপনাদের পর্বন্ধ ত্যাগ করতে বাজি থাকেন এৰং 
মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করতে প্রস্তুত থাকেন, এবং আপনাদের তয় কিংবা সংকোচ 
না থাকে তাহলে আপনারা বীর সৈনিকের মত উঠে দ্রাড়ান এবং হাত তুলে 
আদার এই প্রস্তাবকে সমর্থন ককুন।- নেতাজীর বক্তৃতা শেষ হবার পর 
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উপস্থিত ভারতীয়রা হাত তুলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করল। এই সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তেজিত জনত। উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করতে শুরু করল £ নেতাজী কি জয়, 
ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ, দিল্লী চলো." “দি রোড টু দিল্লী”, এম শিবরাম, গল্ভা-১৫৭ ]1 
গা যা ৬ 

নভেম্বর মাস---"** 

টোৌকিওতে জাপান সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সরকারদের নিয়ে এক 
সম্মেপন করলেন। নেতাজী এ সম্মেলনে শুধু পর্ধবেক্ষকের অংশগ্রহণ কবে- 
ছিলেন। 

কিছুদিন পরে নেতাজী জাপান সরকারের কাছে দাবী জানালেন যে, 
আন্দামান ও নিকোবর, এই দুইটি দ্বীপকে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে 
দেওয়া হোক। জাপান সরকার এই দুইটি দ্বীপের পুরো কর্তৃত্ব অর্থাৎ বাস্তবরূপে 
হস্তাস্তরিত করতে গড়িমসী করতে লাগণ । দখল করবার পর এই তুইটি ছ্ব'প 
জাপানীদের অধীনে ছিল। 

১০ই নভেম্বর ১৯৪৩ সালে জাপানী যোগাযোগ অফিস এক বৈঠকে ঠিক 
করল যে, এই ঢইটি দ্বীপের শাসন হস্তান্তরিত করবার ব্যাপার নিয়ে আরও চিন্তা 
এবং আগোচনা কর! দরকার । 

প্রথমে দ্বীপের কষেকটি জায়গায় আঙ্গাদ হিন্দ সরকারকে কাজ করবার 
স্বযোগ দেওয়]! হল । বলা হল, ক্রমে ক্রমে এই হযোগ-স্থবিধা বাড়'ন হবে । এ 
ছাড়া আরও খলা হল, ্বীপণ্তল এই আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেবার 
পরও দ্বীপের গ্রতিরক্ষার দায়িত্ব জাপাণীদের হাতেই থাকবে । প্রশাসনের 
দাসত্ব সম্পূর্ণভাবে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া! হল ন' 
, 'ফেমাস হিস্টোিক ট্রায়ালস্*, গৌবা, পৃভা-৩১৫-৩১৬]। 

ঘডসেম্বর মাসে নেতাজ্জীর ইচ্ছান্যায়ী জাপান ম চার তাকে আন্দামান- 
নিকোবর দ্বীপে নিয়ে গেল। কিন্তু এ দ্বীপে আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজ বা£হুনীকে 
পাঠাবা কোন বন্দোবস্ত করা হল না! 

নেতাজী এই ছুইটি দ্বীপে জাতীয় পতাক1 উত্তোলন করলেন। একট 
দ্বীপের নাম দেওয়া হল, শহীদ এবং অপরটির নাম হল “ম্বরাজ' । পরবে তিনি 
লেঃ কর্নেল লোকনাথনকে এই ছুইটি ত্বীপের চীফ কমিশনারের পদ্দে নিয়োগ 
করলেন । নেতাজী আবার জাপান সরকারের কাছে দ্বীপের হাত বদল করবার 
দাবী করলেন। এছাড়া আরও “ছু দাবী তিনি জাপাশ মরকারের কাছে 
করেছিলেন । তার একটি বড় দাবী ছিল, ভারুত আক্রমণের সময় আজাদ হিন্দ 
ফৌজ একটি বড় অংশ গ্রহণ করবে এবং আক্রমণের প্রথম সারিতে থাকবে । 
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তিনি এই ব্যাপারটি নিয়ে টোকিওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে লরাসরি 
যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিলেন । 

কোন ণককান' কিংবা! এজেন্সীর মাধ্যমে তার আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল 
না। কারণ কিকানের বড়কর্তা ইয়ামমাটোর সঙ্গে তার মনোমালিন্য বাঁড়ছিল। 
নেতাজী সন্দেহে কণছিলেন, ইয়ামমাটো টোকিওর কাছে পুরো সঠিক 
খবর পাঠাচ্ছেন না অর্থাৎ খবর বিকৃতি করে পাঠাচ্ছেন কিংবা খবর গোপন 
করছেন। নেতাজীর কাছ থেকে নালিশ পাবার পর জাপান সরক'এর 
ইয়ামসাটোকে বদাল করল এবং তার পরিবর্তে ইসাডে৷ সবুরোকে এই এলাকা 
পাঠান হল। এ ছাডা ঠিক হল, লেঃ জেনারেল সবুরে! বর্ষা এরিয়া আমি এং 
আই. এন. এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। নেতাজীর জাপানী সৈন্য বাহিনীব 
সঙ্গে প্রা হটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় সবুর! উপস্থিত থাকতেন । 

দুইটি বিষয় নিষ্বে নেতাজীর “কিকানের সঙ্গে ঝগড়াশ্বিবাদ হয়েছিল । 'আজপ্দ 
হিন্দ ন্যাশনাল" ব্যাঙ্ক গঠন করা নিয়ে নেতাজীকে বল] হয়েছিল যে, এই ব্যাঙ্ক 
গঠন করবার ব্যাপারে কোন অস্থবিধে হবে না। কারণ ব্যাঙ্কে কাজ চালু করবাঁব 
জনো যূলধন আছে। কিন্ত ব্যাঙ্ক গঠন কর] নিয়ে নানান অস্থবিধা দেখা দিল । 
আর একটি গোলমালের কাবণ হল যে, কিকান করা ইন্দোওয়ার কাউন্দিলে 
একজন জাপানী কর্মচারীকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন ; নেতাজী এই নিয়ে'গ 
নিয়ে আপত্তি করলেন। তিনি কানের প্রস্তীবটি জেনারেল টে! কিংবা 
স্থজিয়ামার কাছে পেশ করবার প্রস্তাব করলেন। টজোর নাম শুনবার পর 
কিকান কর্মচারীরা ভয় পেল এবং সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটি নিয়ে তারা কোন 
গোলমাল করল না। £ককান নেতাজীর নির্দেশানুঘায়ী কাজ কবে দিল । 

১৯৪৪ পালে ইন্ফল আক্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আবার গোলমাল শুরু 
হল। কারণ, ইম্ফল আক্রমণ বার্থ হবার পর বেশ কিছু বড় বড় জেনারেলদের 
চাকুরী গেল এবং প্রচুর স্টাফ অফিসারদের সরান হল। টোকিও থেকে 
এক বড় জেনারেল আক্রমণের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে ত্দস্ত করবার জন্যে এলেন । 
ঘেমাসে নেতাজী ব্যাংককে এবং রেঞুনে এলেন। ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি পাল্টা 
আক্রমণ শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হল। এই 
লড়াইতে যুদ্ধ করবার জন্তে তিনি জাপানী সামরিক বাহিনীর কাছে আরও 
অন্্ চাইলেন । কিন্তু রেম্থুনের উপর মিত্রশক্তির প্রবল বোম! বর্ণের কারণ- 
বশত ইপাডো বিপদের আশঙ্কা করে নেতাজীকে অন্রোধ করলেন, আপনি 
রেছুন ছেড়ে চলে ঘান ; নইলে আপনার বিপদ হতে পারে। ইনাডে বুঝে ছিলেন 
'ষে, ইন্ষলের আক্রমণ ব্যর্থ হবে। নেতাজী রেছগুন থেকে চলে যাবার আগে আই- 
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এন-এর কয়েকটি বাহিনী বিশেষ করে ঝাঁপীর রানী বাহিনীকে রেজুন থেকে 
সরিয়ে নেবার দাবী করলেন । নেতাজীর শর্তগুলি জাপানীরা স্বীকার করে নেবার 
পর তিনি র্েছগুন থেকে চলে গেলেন। তবে জাপান এবং আই-এন-এর মধ্যে 
ঝগড়া-বিবাদের আরও একটি কারণ ছিল। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন হবার 
পরই জাপান এই সরকারকে শ্বীরূতি দিয়েছিল । কিন্ধ আই-এন-এ ছিল "আজাদ 
হিন্দ সরকারের সৈন্যবাহিনী । জাপান আই-এন-একে “মিত্রশক্তি' সেনা হিসাবে 
হ্বীকীর করে নিতে রাজি হুল না। কারণ হুল, জাপানী সেনাবাহিনীর অনেকেই 
পরাজিত বন্দী সেনাদের স্ুনজরে দেখতে পারতেন না। কারণ, জাপানীর! 
আত্মসমর্পণে বিশ্বাম করত না। আই-এন-এর সৈন্যরা ছিল বন্দী সেনাদের নিয়ে. 
গঠিত এক বাহিনী এবং তারা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল । 
তাই জাপানী সামরিক বাহিনী আই-এন-একে যোগ্যমর্ধাদা দিতে অস্বীক-র 
করল । পরে এস. এ আয়ার ভার বইতে 1 01110 70100 2 ৬/10068$ ) 
ৃষ্ঠা-১৮৬ ১ এই ধরনের জাপানী সেনাদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন । 
এক দলের নাম দেওযা হয়েছিল; মানচুরিয়ান। এরা মানচুরিয়ান 
অপ্রবাীদের ক্রীতদাস £হমাবে গণ্য করত। এরা নেতাজীর “আজাদ হন্দ 
ফৌজকে* কোন কিছুর বিনিময়ে সাহায্য করবার বিরোধী ছিলেন। এর। 
নিজেদের সবচাইতে শ্রে্ বলে গণা করতেন ৷ আর একদল ছিলেন যাদের মনে- 
প্রাণে আঙ্গাদ হিন্দের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব ছিল; তবে এরা “ছিল 
দুবল প্রকৃতির লোক | আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে ইচ্ছে 
তাদের ছিল এবং কাজকর্মে সাহাযাও করতেন ১» কিন্ধ এদের মনের কোন জেন 
ছিল না। আর একদ্লের নিতম্ব কোন “মরুদদণ্ড বলে কিছু ছিল না। এব 
টোকিও'র নীতি এবং আদেশকে অন্ধের মত অনসরণ কণতেন। মানচ€রয়ন 
দল আই-এন-এর মধ্যে বিভেদ কষ্টি করব্র জনো তাদে নিজেদের ইচ্ছামত 
লোকদের উৎসাহ দিত | 

নেতাজী জাপানীদের হম্ফছল আক্রমণের পরিষ্কার সমালোচক ছিলেন । 
তিনি বলেছিলেন, জাপানীর1 যণ্ধ ইম্ফল আক্রমণের পরিবর্তে চট্টগ্রাম আক্রমণ 
করত তাহলে সার] বাংলায় বিপ্লব হবার সম্ভাবনা ছি এবং সেই বিস্রোহের 
স্কংলিজ দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। 

৩১শে মে নেতাজী, কর্ণেল চ্যাটাজি (যিনি পরে মেজর জেনারেল হয়ে- 
ছিলেন), লেঃ কর্নেল কিয়ানী এবং ফে্ষের হবিবুর রহমান সদলবলে টোকিওতে 
গিয়ে জাপানী কর্তাদের সে দেখা করলেন। এই সময়ে জাপানের চারদিকে 
সামরিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। টজোর ক্যাবিনেটের পতন হয়েছিল 
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এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জেনারেল কয়সে ৷ বাজারে একটা গুজব রটেছিল 
যে, কয়সো আই-এন-এর প্রতি ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে পায়েন। নেতাজী 
জাপানের রর্তাদের সঙ্গে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ যাখবার 
বিরোধী ছিলেন । নেতাজী যখন বর্ায় ছিলেন তখন বর্ষায় জাপানী নৌবাহিনীর 
এটাগী রিয়াল এডমিরাল নাকাডো নেতাজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারত 
আক্রমণের জন্যে আপনাকে নতুন কোন প্ল্যান বা নীতি গ্রহণ করতে হবে । 
কারণ, বর্তমানে সামরিক পরিস্থিতি জাপানের অন্নকুলে নয়। আপনি 
সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সেপ্টাল এশিয়ার মধা দিয়ে ভারতকে 
আক্রমণ করুন। নেতাজী ঠিক করলেন, সোভিয়েত এম্বামডারের সঙ্গে দেখা 
করন এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা! করবেন । সব কারণ মিলিয়ে নেতাজী 
শেষবারের মত অর্থাৎ তৃতীয়বার টোকিওতে গেলেন। ভারতীয়দের মধ্যে 
অনেকেই ভাবলেন? নেতাজী হয়ত ভারত আক্রমণ করবার জন্যে নতুন কোন 
প্লান করছেন । নেতাজী এই গুজব বন্ধ করবার কোন চেষ্টা করলেন পা । বৰকং 
তিনি টোকিওর রেডিও থেকে এক বক্কৃতায় সবাহকে বললেন £ জাপ।নীদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করবার জনোই আমি টোকিওতে এসেছি । 

প্রধানমন্ত্রী কয়সো নেতাঞ্জীর সম্মানে এক ডিনার-পার্টি দিলেন। তিনিও 
টজোর আশ্বাসবাণীর পুনরাবৃত্তি করলেন । 

হিবিয়া হলে ভারত-জাপানীদের এক সম্মিলিত জনসভা হল । নেতাভী 
ছু'্ঘপ্টী ধরে একটানা বক্তৃতা দিলেন ' এদিন সভাম্ম এত লোক হয়েনছল যে 
হলঘরে দাভাবার কোন জায়গ৷ ছিল না । 

বিদেশমন্ত্রী সিগেমিত্স্থর নেতাজীর উপলক্ষে এক ডিনার-পার্টি দিয়েছিলেন । 
পরে নেতাজী জাপানী সামরিক বাহিনীর কর্তা এবং বিদেশমন্ত্রণাপয়েব সঙ্গে 
সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন । এদের কাছে তাব 
অনেক দাবী ছিল। তার প্রথম দাবী হল, আই-এন-এর সৈনা সংখ্যা বাডাতে 
হবে। তিনি পঞ্চাশ হাজার সৈনা নিয়ে তার আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনী গঠন 
করবার প্রস্তাব করলেন। কারণ ইম্ফলে যুদ্ধ করবার সময় সেনাবাঁহনীর কিছু 
কিছু দূর্বসত| দেখা গিয়েছিল । বোঝা! গিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর 
সৈন্যসংখ্যা কম। জাপানীরা চল্লিশ হাজার নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করতে 
রাজি হল। এবার তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের একজন জাপানী রাষ্ট্রদূত 
পাঠাবার জন্যে অঙ্ুরোধ করলেন । জাপান সরকার হাচিয়া তের নামে এক 
ডিপ্লোম্যাটকে ব্যাংককে আজাদ হিন্দ সরকারের কাছে পাঠাতে রাজি হল। 
কিন্ত পরে দেখ! গেল জাপানী সরকারের এই রাষ্ট্র্ত নিয়োগ ব্যাপার নিষ্কে, 
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বেশ কিছু কারচুপি করেছিল। হাচির! তেক্ুকে পুরোপুরি বাষ্রদ্ৃত করে পাঠান 
হল ন1। তাকে জাপানী সৈন্তবাহিনী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সঙ্গে 
ঘোগাযোগ রাখবার কাজ দেওয়া হল। এ ছাড়! তিনি যখন ব্যাংককে 
পৌঁছুলেন তখন তার কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পরিচয়পত্র চাওয়া হল। দেখা গেল 
তার কাছে কোন পরিচয়পত্র নেই। নেতাজী প্রতিবাদ করলেন। জাপান 
সরকার নেতাজীর প্রতিবাদের জবাবে বলল যে, সাময়িক ডিপ্লোম্যাটিক শাস্ত্রে 
সরকারের কাছে পরিচয়পত্র দিয়ে কোন বাষ্্রপূত পাঠাবার রেওয়াজ নেই। 

নেতাজী জাপান সরকারের কাছে আরও অন্ত্র এবং বিমান চাইলেন । এ 
সময়ে জাপানের কাছে দেবার মত অতিরিক্ত বোমারু বিমান কিংবা অস্ত্র 
ছিল না। কিন্ত নেতাজী বিশেষ দাবী করবার পর স্থজিয়াম' একটি বিমান 
পাঠাতে রাজি হলেন। পরে নেতাজী আন্দামান দ্বীপ হস্তান্তরের দাবী 
করলেন । জাপান ন্রকার দ্বীপ হস্তান্তরিত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন 
বটে, কিন্তু দ্বীপের শাসনভাবর হস্তাস্তরিত করবার ইচ্ছ' প্রকাশ করলেন ন" 
| “জাল্গল এলায়েন্ল?, জযজেস লেব্রা, প্ঠা-১৪৫ ]1 

টোকিততে থাকাকালীন নেতাজী বোস সোভিয়েত এম্বাঘডার মালিকের 
সঙ্গে দেখা করবাব চেষ্ট/ করেছিলেন । তার সেই চেষ্টা সফল হল না। সোভিয়েত 
বাষ্ট্দূত মালিক নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন : “জাঙ্গাল 
এলায়েন্প”ঃ জস্ত্েস লেত্রা গৃঠী-১৪৪] | এই সময়ে জাপান সরকার নেতাজীকে 'অর্ডাব 
অব “দ ফাষ্ মেরিট অব রাইজিং সান" দিতে চেয়েছিল । নেতাজী এই উপাধি 
গ্রহণ করেননি ' নেতাজী টোকি 9 থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন। এখানে 
ইত্ডিয়্া ইন্ডিপেনডেপ্ট লীগ এবং আই-এন-এর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্ষে 
দেখা করবার পর তিনি বছরের শেষে (১৯৪৪ )বেছুনে ্ষিরে এলেন । 

২৩শে জাহয়ারী ১৯৪৫ সালে রেুনে খুব ধুমধাম “রে নেতাজীর জন্মদিবস 
পালন করা হল। এই উপলক্ষে নেতাজীকে ওজন করে তার সমান সোন' 
সংগ্রহ করা হল। প্রচুর হীরে, মণি-মূক্তাও জড়ো করা হল। সেই সোনা এবং 
জহর আঙ্গাদ-হিন্দ-সরকারের ভাগারে জমা দেওয়া হল? ( এ ছিল যুদ্ধের শেষ 
সময়। রেজুনের কোন ভারতীয্ের কাছে এই সোন' 'এবং জহরৎ জম! ছিল 
কিনা সঠিক খবব জানা যায়নি ।) যদ্দিও নেতাজী! যুদ্ধের খারাপ সংবাদ পেয়ে 
কিছুটা ছুঃখিত হয়েছিলেন তবু তার মনের জোর কিংবা বিশ্বাস শিথিল 
হয়নি। তিনি শেবদিন পর্যস্ত আই-'ল-এর উপর পুরে! বিশ্বাস রেখেছিলেন । 
রেঙ্গনে আসবার পর তিনি খবর পেলেন যে, চারজন আই-এন-এ'র সৈম্চ পালিয়ে 
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে । এই সংবাদে তিনি দুঃখিত হলেন এবং 
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শাছ নওয়াজ খানকে নির্দেশ দিলেন, কেউ যন্দি পালাবার চেষ্ট! করে তাহলে 
তাকে গুলি করে হারা হবে। 
রঙ ক ্ 

এবার ইন্লের আক্রমণের পরাজয়ের কাহিনী বল? যাক । ১৯৪২ সালে 
ইংরেজ সেনাবাহিনী আশা করেছিল যে, জাপানী সেনাবাহিনী চিন্দুইন নদী 
অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করবে। জাপানীরা চিন্টুইন নদীর এপারে 
বসেছিল, ইম্ফষলল আক্রমণের ব্যর্থতার পর চচন্দুইন নদ্দী অতিক্রম করবার কোন 
চেষ্ট। কবেনি। 

১৯৪৩ জালে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সাভিস খবর দিল যে, হয়ত জাপানী 
সৈন্যবা হনী ইম্ফল আক্রমণ করতে পাবে। কিন্তু এই খবরের কোন ভিত্তি 
ছিলনা। এর মধ্যে মিত্রশক্তি তার বাহিনীকে নতুন করে তৈরি করেছিল। 
১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসে লর্ড লুই মাউপ্টব্যাটেনকে “ম্প্রীম এলায়েড কম্যাগ্ডার' 
হিসাবে নিয়োগ কবে “মত্রশক্তি সাউথ ইষ্ট এশিয়া কম্যাণ্ড যার সংঙ্ষেপে নাম 
হল 5040 গঠন করল । মিত্রশক্তি প্রথমে বর্না এবং পরে অন্যান্টি দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার জাপানের অধিরুত দ্েেশগুলিকে পূর্ণ দখল কক্বার ন্যে প্রান 
তৈরি করতে আরম্ভ কবল । 

জাপানী সামরিক বাহিনীর কাছে ভারতবর্ধ ছিপ তাদের বৃহত্তর পূর্ব এশিয়াব 
সয়দ্ধির পরিকল্পনাব একটি অশ। ১৯৪১ সাল থেকে জাগুটুনী সামরিক বাহিনী 
কী কবে ভারত আক্রমণ করা যায় এ নিয়ে চিন্তা-ভাবন1 করতে স্তরু করেছিল। 
কিন্ত কিছু কারণবশত 'তারা এই আক্রমণ আরম্ভ করেনি। প্রথম একটি 
কারণ ছিল যে, ভাবত থেকে ইংরেজদের বিতাডিত করতে হলে শুধু যুদ্ধ করেই 
তাদের হটান যাবে না, রাজনৈতিক আলোড়ন ও আন্দোলন শুরু করে ইংরেজ 
সরকারকে ুর্বল করা দরকার । এই কারণে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান 
ফুভিয়ারার লাহাধ্য নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের সজ্ঘবদ্ধ করে একটি 
বল গঠন করতে চেয়েছিল । পরে তার! জার্জানী থেকে নেতাজী বোসকে আমগ্ণ 
করে আনল। জাপানের আর একটি সমস্যা ছিল ভারত আক্রমণের এবং 
বিজয়ের পর পাপ্রাই লাইন বড হবে এবং এই সমক্নে স্বাণীয় ভারতীয়দের 
সাহায্যর দরকার হবে। এইসব কারণে তারা আই-এন-এ গঠনে বিশেষ 
উৎসাহী ছিল। 

জাপানীরা আশা করেছিল যে, হিক্রশক্তি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে 
ব্ধার ঠিক পরেই বর্ণ আক্রমণ করবে। অতএব তাদের প্রণান ছিল প্রথমে 
ইংরেজদের বিদান যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে। ১৯৪২ সালে জাপানী দক্ষিণ 
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সৈল্বাহিনীর “চীফ অব দ্দি ষ্টাফ? জেনারেল টানাবে টোকিওর কর্তাদের বিমান 
যুদ্ধ করে শক্তি অপচয় করবার বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ, জাপানীরা 
ঠিক করেছিল বিমানবাহিণী ব্যবহার করে কলকাতার এবং তার নিকটবর্তী 
বিমান ঘণাটিগুলিকে ধংস করবে । এ-ছাভ! শক্রর হাত থেকে বর্মা রক্ষা! করবার 
প্রয়োজন ছিল । অতএব দক্ষিণ আমি ঠিক করেছিল ইন্দল এবং চট্টগ্রাম দখল 
করতে হবে। তার্দের আক্রমণের প্র্যানে ঠিক করা হয়েছিল যে, এই আক্রমণ 
অক্টোবর মাসে শুরু করতে হবে এবং এক ম*সেরু মধো শেষ করতে হবে । দক্ষিণ 
আগ্রির ইনটেলিজেন্দের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল ষে, ব্রিটিশদের অধীনে যে- 
সব তারতীয় সেনার! আছে "তাদের যুদ্ধ করবার মনোবল কিংবা ইচ্ছা নেই।. 
তবে তাদের মনে প্রশ্ন ছিল যে, দেশের অভান্থরে ভাক্তীয়ব' জাপানী সেনাদের 
কোনপ্রকার সাহায্য করবে কিনা এবং এছাড' ভাবতে সেনাবাহিনীর জন্ে 
উপযুক খাছ পাওয়া যাবে কিনা ? 

১৫ আম্মি কম্যাগডার লেঃ জেনাবেল আইড" সন্জরেশ্র এই প্র্যানের বিরোধী 
পছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে, এই প্রান অন্রষয়ী ভারত আক্রমণ করা 
নঃ৩৭ । দক্ষিণ 'আাহিব চীফ অব নদ ট্রাফ লেঃ জেন*রেল কুরাডো সিগেতকু 
আইডা সজিরোর মত প্রবর্তন করক্র চেষ্টা করলেন। পরে কুরাডো 
বলেছিলেন যে, ১৯৪২ সালে জাপান যদি ভাল আক্রমণ কবত তাহলে এ যুদ্ধে 
জয় কর! অতি সহজর্কঁত । ১৯৪৫ সালে জেনারেল টউজোও শ্বীকার করেছিলেন, 
€পানের ভার'্ত জয়েন সবচাইতে ভ'ল সময় ছিল ১৯৪২ সাল। আক্রমণের 
এটাই ছিল সোনার যুগ এবং তাঁর। সেই স্থযোগ হ"রিয়েছে [ 'জাঙগল এলায়েন্দ” 
জয়েস লেবত্রা, পষ্ঠা-১৫৮ 31 পু 

এ ছাড়া ভারতীয় জনগণের মতামত যণ্চাই কর বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
ছিল। কারণ জাপানীর1 খবব পেয়েছিল যন্দ কে'ন ও কাঁবে দিল্লীর ইংরেজ 
সরকার এবং ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মীমাংসা হয় ; তাহলে এই যুদ্ধের ফলাফল 
জাপানীদের বিরুদ্ধে যাবে। এ ছাড়া মধাপ্রযচো জার্মানীর পরাজয়ের পর মত্র 
শক্তি সেনাবাহিনীর কিছু অংশ ভারতে এসেছেল। টোকিওর আমি হেড 
কোয়ার্টার এই যুদ্ধে আই-এন*এর কাছ থেকে সাহায্য সের সপক্ষে ছিল। 

টোকিওর আগ হেড-কোয়ার্টীবের বন্তবা £ছল, যদি ভারতের ভেতরে গিয়ে 
যুদ্ধ কর! হয় তাহলে আকাশ যুদ্ধে কিছু প্লেন হারাবার সম্ভাবনা! আছে। প্রথমত 
উত্তর-পূর্ব আসাম অঞ্চলের বিমানব. 4 ঘণটিগুলি দখল করতে হবে; কিন্ত 
ভারতের খুব বেশি অভ্যন্তরে যাওয়া ঠিক হবে না । জাপানীরা আরও ঠিক 
করেছিল যে, বৃহত্তর যুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আ+ঠির গেরিলা বাহিনীকে বাংলা, 
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আসাম, নেপাল অঞ্চলে ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের স্পাই ইনটেলিজেন্স' 
এজেব্ী কিকানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে । 

জাপানীরা এই নতুন আক্রমণের নামকরণ করল: অপারেশন একুশ 
(02518002021) । 

টোকিওর আমি হেড-কোয়ার্টার তাদের সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আমির মাধামে ১: 
আমির কম্যাগ্ডার লেঃ জেনারেল আইডাকে জানাল ৷ আইভা প্রথমে এই আদেশকে 
বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু যখন তাকে বল! হল টোকিওর এই আদেশ 
তাকে পালন করতেই হবে তখন তিনি একটু চিস্তা-ভাবনায় পড়লেন। বশী 
করবেন তিনি? তাব চিন্তার কাবণ ছিল, বর্মায় প্রবল বর্ধা হয় এবং গভীর খন- 
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাপ্লাই লাইন বজায় রাখবার অস্থবিধে হয় । 

এরপর কর্ণেল কাটাকুব' টাডাস্থ ১৫ আম্মির অফিসার হিসাবে যোগ 
দিলেন । বিচক্ষণত| ও ধীরস্্থর প্ররৃতির জন্যে তার সুনাম ছিল। এই কারণে 
তার নাম হয়েছিল “টাইগার অব বর্ষা” । আইডার মত কাটাকুরাও এই প্ল্যান 
অনুযায়ী আক্রমণ করবার কিছু অস্থবিধাব কথ! উল্লেখ কর্লেন। প্রথমত 
সেনাবাহিনী4 যাতাষাতের জন্যে কোন ভাল বাস্তা ছিল না এবং এই এলাকায় 
ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছল | ম্যালেরিয়া জাপানী সেম্তধাহিনীকে বিশেষ 
কাবু করে তুলেছিল। ১০ ডিভিশনের লেং জেনাব্লে মুতাগুচি রেশিফা এই 
আক্রমণের বিরোধিতা করলেন । তিনি বিরো'ধতার যুক্তি দিয়ে বললেন, সৈম্ব- 
বাহিনীকে এগোতে হলে ভাল রাস্তার দক্কার হবে । বীস্তাথাট বানাতে হবে । 
অতএব অবিলরঞ্থে আঞ্মণ শুরু করা সম্ভব নযঘ। সমস্ত সমন্তাটি ভাল করে বুঝে 
নেবার জন্তে কাটাকুবা দক্ষিণ আর্ষির কম্াপ্ডার তেবাউচিকে বর্যা৭ ল্ডাইশেত্র 
পরিদর্শন করবার জন্যে অন্রবোধ করলেন তেবাউচি বর্মা যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে দেখব 
পর কাটাকুরা ও অন্যান্য জেনারেলদের সঙ্গে আপাপ-আলোচন! করধার পর ঠিক 
করলেন যে, বর্তমান সময়ে যুদ্ধ করা সম্ভব লয়। 

১৫ আমি এবার জাপান অ মি হেডকোয়ার্টার্সের কাছে তাদের প্রস্তাবে 
অপারেশন একুশের বিরোধিত' করে বললেন যে, ব্ধার পর হয়ত লড়াই শুরু কর! 
সভব হতে পারে যদ্দি--(১) ভারতে জাপানীদের অশ্গকুলে এক আবহাওয়ার সহি 
কর! যায়, (২) নিয়মিত সাপ্রাই'র বন্দোবস্ত করতে হবে, (৩) জাপানী সৈম্- 
বাহিনী ইণ্ডয়ান ন্যাশনাল ত্বামির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে, (৪) ভারতের 
ভেতরে ইংরেজ-বিদ্বেধী মনোভাবকে আরও খাডাতে হবে এবং দৃঢ করতে হবে । 

কাঢাকুরা আমি হেড কোক্নার্টারের কাছে বললেন যে, বর্মার প্রতিরক্ষার 
জন্যে এ দেশে নিদেনপক্ষে দশ ডি£ভশন সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করতে 
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স্ববে। উপযুজ সৈগ্যবাহিনী তার চাই। 

আম্মি হেড-কোয়ার্টার আক্রমণ স্থগিত রাখলেন এবং লেঃ জেনারেল আইডাকে 
তার কম্যাণ্ড থেকে সরান হল। ঠিক ভল, ফেব্রুয়'রী মাস নাগাদ আক্রমণ শুরু 
করা হবে। 

পরে শোনা গেল, অপারেশন একুশ 'অনপ্দিষ্টকালের দন্তে মূলতুবি রাখা 
হয়েছে । তবে বোঝা গেল যে, ভারত আক্রমণের প্রান জাপানী আধি হেড- 
কোয়াটার একেবারে বাতিল করে দেয়নি । $বে কবে নাগাদ এই আক্রমণ শুরু 
করা হবে সেই দিন বা মাস ঠিক করা হল না। 

কিন্ধ ১৯৪৩ সালে 'মারও কয়েকটি “বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা! জাপানী আঙ্ছি 
হেড-কোয়ার্টারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলেছিল । কারণ তারা খবর পেয়ে 
ছিল যে, প্রেনে করে প্রচুর রসদ অস্ত্র ইত্যাদি ভারত থেকে চীনে পাঠানো হচ্ছে। 
এই মাল পাঠানে! বন্ধ করতে হবে নইলে জাপানের বিপদ হবে। জাপানী নৈন্য- 
খানহনী আবার আই-এন-এর সাহাযা নেবাব প্রয়োজন বোধ করলেন। "তাই 
আই-এন-এ'কে এই আক্রমণে একটি বিশেষ অংশ দেওয়া হল। এই সময়ে 
ভখপণানব অভ্যন্তরের রাজনীতিতে টজোব মানের হাস পেয়েন্ছল । টঙ্জো নতুন 
একটা কিছু করতে চাইলেন । অতএব ন্*ি্নি আই এন-একে সাহাঘা করতে 
বান্জি হয়েছিলেন। 

জাপানের চারদিকে ছিল শক্রবাহিনী এবং জাপানের বড কর্তীরা ভাবলেন, 
এই বাহিনীর সঙ্গে লডাঁই করে জয়লাভ করলে জাপানী সেনাবান্ছনীর সম্মান 
বাডবে। 

কাকধাযায? জেনাবেল মুতাগ্চ ৯ এপং ধর্মা এবয়। আমির কম্যাগ্ডার লেঃ 
দেনারেল কাযাবে তাদের মত প*রবঙ্তণ কবলেন। মও রিবন করবাব আর 
একটি বিশেষ কাবণ ছিল । কিছুদ্দন আগে চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে 
মিগ্রশক্তিবা হণী জাপানীদের আক্রমণ করেছিল। মুভাগুচি বুঝতে পারলেন যে, 
'মত্রশাক্ত এই ধরনেব গেবিলা আক্রমণ করে জাপানীদের কাবু করবে। মৃতাগুণ্চ 
এবং কোক়াথে আক্রমণ নিয়ে কিছু "চস্ত-ভাবনার পর আর একটি নতুন 
প্রান করলেন, যার নাম দেওয়া হল “অপারেশন ইউ' , অপারেশন ইউ এবং 
অপারেশন ২১র মধ্যে খুব কম পার্থক্য ছিল। নতুন প্র্যানে বসা হলফযে, 
সিতুংগ এবং প্যালেল বাস্ত! অতিক্রম করে ইম্ফল শহরকে আক্রমণ করতে হবে। 
এই প্ল্যান টোকিও'র কাদের কাছে অ*মোদনের জন্যে পাঠানো হল। 

জাপানের কাছে ইন্ষল আক্রমণের একটি বিশেষ ঝাজনৈতিক গুরুত্ব 'ছল। 
তারা এই আক্রমণের সঙ্গে আই-এন-একে জড়িত করতে চাইল। “কন্ধ দক্ষিণ 
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আর্মি, ১৫ আমি এবং বর্ষা এডিয়া আই-এন-এ'কে তাদের সেনাবাহিনীর গুথম 
সারিতে ব্যবহার করবার বিরোধিত! করল । তাদের বক্তব্য ছিল যে, আই-এন-এ' 
এই যুদ্ধ করবার জন্যে আদৌ তৈরি কিনা প্রথমে সেইটে পরীক্ষা করে দেখতে 
হছবে। এই পরীক্ষা করবার জন্যে আই-এন-এর এই লড়াইতে যোগ দেওয়! 
দরকার তবে তারা আক্রমণের প্রথম লাইনে থাকবে না। 

এই যুদ্ধে আই-এন-একে কী ভূমিকা পালন করতে হবে সেইটে নিয়ে জাপানী 
কম্যাগ্ডারদের মধ্যে মতবিরোধ দেখ দ্িল। জেনারেল আইডা আই-এন-একে 
সৈন্যবাহিনী হিসাবে ব্যবহার কবতে চান নি। 

জেনাবেণ কাটাকুরা' ও আবও কিছু জাপানী জেনাবেলব! বললেন, যুদ্ধে জয়- 
লাভ কক্তে হলে গারতবাসীদের সদিচ্ছা থাকা দরকার। কারণ জাপানী 
সৈন্যবাহিণীকে ভারতীয় জনগণের কাছে প্রমাণ কবতে হবে এই আক্রমণ কোন 
বিদেশীর সেনাবাহিনীর অভিযান কিংবা হানা নয় ১ এ হল ভারতীয় আই-এন-এর 
সৈন্যবাহিনীর বিদেশ শাসকের হাত থেকে তাদেন নিজেদেব দেশকে মুক্ত 
কববার গ্রচৈষ্টা। 

নেতাজী ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে রেঞ্গুনে এসে বর্মা এবিয়া আঙির 
জেনারেলের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তিনি জেনারেল কোয়াবেকে বেশ স্পষ্ট 
ভাষায় বললেন যে, একমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীই প্রথমে ভারতে প1 দিয়ে 
লড়াই শুরু করবে 

জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ১৫ আগম্লিকে অপারেশন ইউ শুরু করবার 
অনুমতি দেওয়া হল। ঠিক হল, একদল জাপানী সেনাবাহিনী ( ১০ ডিভিশন ) 
সালুইন নদী অতিক্রম.করে শত্রকে আক্রমণ করবে এবং এ বাহিনীর আর একটি 
অংশ চীন আমেরিকান সেনাবাহিনীব উপব হামল! করবে। জাপানী ৩১ 
ডিভিশন কোহিম! দখল করবার এবং আসাম থেকে শরু আক্রমণকে কখবার 
চেষ্ট/ করবে। 

১৫ আত্বি এবং ১১ ডিভিশন চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে ইন্ফলের দিকে 
এগিয়ে যাবে । এই তিনটি সেনাবাহিনীর সজে আই-এন-এ থাকবে । 

মি্রবাহিনীর আকাশে যুদ্ধ করবার শক্তি ক্রমেই বাডছিল। ১৯৪৩ সালের 
ডিসেম্বর মাসে জাপানী বিমান বাহিনী কলকাতা এবং চট্টগ্রামকে আক্রষণ 
করল এবং বোমা বর্ণ করল। প্রায় ১৬* জাপানী প্রেন এই হানায় অংশ- 
গ্রহণ করেছিল। যদিও কলকাতায় ক্ষতির পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ছিল না। চট্টগ্রামে বোম! বর্ধণে বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। 

ডিসেম্বরের শেষভাগে জেনারেল তেরুউচি তার চীফ অব টাফ.আয়াবের 
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বাধামে প্রধানমন্ত্রী জোর কাছে আক্রমণ করবার প্রান পাঠালেন । কারণ 
প্রধানমন্ত্রী টঞ্জোর বিনানুমতিতে এই আক্রমণ শুরু কর! সম্ভব ছিল না। 

আক্মাবে সন্ধার পর টোৌকিওতে পৌছুলেন এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে 
আলোচন! করবার জন সোজা প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন | উজোর মিলিটারী 
সেক্রেটারী নিস্থরা স্থন্মু আয়াবেকে বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত আছেন এবং 
বাথরুমে গিয়েছে । বাইরে গোপমাল শুনে টউজো তার বাথকুমের জানল! থেকে 
মুখ বার করে শুধু পাঁচটি প্রশ্ন করলেন, (১) ইন্ফল আক্রমণ কর! হলে ক্রিটিশ সৈন্য 
কি পাণ্টা বর্মা আক্রমণ করতে পারবে? (২) ইন্ফল আক্রমণ করবার পর 
জাপানী সাপ্লাই লাইন বড় কিংব! দীর্ঘ হবে , এই অবস্থায় শক্রর আক্রষণকে কি 
বন্ধ করাযাবে? (৩) জাপানী বিমান-বাহিনী শক্রর বিমান-বাহিনীর চাইতে 
ছোট এবং ছুর্বল ; অতএব বিমান-বাহছিনী ছাড়া শুধু পদাতিক বাহিনী দিয়ে 
আক্রমণ কর! সম্ভব কিনা? (৪) সাপ্পাই লাইন দিয়ে কি ঠিকমত রসদ এবং 
অন্ত্র ইত্যাদি পাঠানো যাবে? (৫) ১৫ আমির অপারেশন ইউ* কি কার্ধকরী 
শবে? 

শায়াবের কাছ থেকে সস্তোষজনক জবাব পাবার পর টজো ইম্ফল আক্রমণের 
অনুমতি দিলেন [ 'জাঙ্গল এলায়েন্স”, জয়েন লেত্রা, পৃষ্ঠা-১*৩ ]1 

ইম্ফল আক্রমণের প্যান নিয়ে কর্নেল কাটাকুরে! নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা , 
করলেন। এই সভায় শাহ নওয়াজ খানও ন্ছিলেন। কাটাকুরা নেতাজীকে 
বললেন যে, জাপানী বিমান-বাহিনী কলকাতাকে প্রবলভাবে বোমাবর্ধণ করেছে । 
নেতাজী কলকাতায় বোমাৰধণ করবার বিরোধিতা করলেন। আলোচনা 
অস্তে ঠিক করা হল যে, আই-এন-এর এক রেজিমেন্ট সৈন্য জাপানী 
সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। ছাড়া এই আক্রমণে 
আই-এন-এ'র গেবিল! সৈনাবাহিনী থাকবে । নেতাজী শাহ নওয়জকে ডেকে এই 
আক্রমণে অংশগ্রছণ করতে বললেন । নেতাঙ্জী বললেন যে, আক্রমণের পুরো 
প্যান আর্মি থেকে পাঠানো হবে । প্ল্যান পাবার পর শাহ নওয়াজ খান জেনাবেল 
মৃতাগুচির সঙ্গে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলেন। মুতাগুচি শাহ নওয়াজ 
খানকে বললেন যে, তার (শাহ নওয়াজ খানের ) বাহিনীর প্রধান কাজ হল 
শত্রুকে বিভ্রান্ত করা এবং মৃতাগুচি ও শাহ নওয়াজ তার বাহিনী নিষ্পে “চীনি 
হিলসের' কাছে ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর লঙ্গে হামলা এবং বিভ্রান্ত করবে । 

শাহ নগুয়াজ খান প্রতিবাদ জানান । তিনি বললেন, আই-এন-এ এই 
আক্রঘণে সৈনাবাহিনীর প্রথম লাইনে থাকতে চায়। 

মৃতাগুডি এর জবাবে বললেন, তিনি আই-এন-এ'র যুদ্ধ-কৌশলী পরীক্ষা 
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করতে চান। এই টীনি হিল? খুবই কঠিন বিপরসন্থুল স্থান ছিল এবং এখানে 
সাপ্লাই লাইন খুব সুষ্ঠভাবে কা করতে পারবে না। পরে ফ্ু'জিয়ারা শাহ- 
নওয়াজ খানকে অন্থরৌধ করলেন, যেন এই বিষয় নিয়ে তিনি কোন 
আপত্তি না করেন। শাহ নওয়াজ খান আপত্তি করলেন না। ১৯৪৪ 
মেইমোর শিবিরে নেতাঁজী এবং মৃতাগুচির মধ্যে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হল। 
মৃতাগুচি নেতাজীকে আশ্বাম দিলেনঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন ন!। 
ইস্কল দখল হল আমাদের ভারত ্খলের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্ত তারপরেই 
আমাদের প্রধান সমস্যা শুর হবে। কারণ এর পর আমরা দিমাপুরের 
দ্রিকে এগিয়ে যাব। তখন আমাদের যাত্রীর পুরৌভাগে আই-এন-এ এই 
ইৈনাবানহুনী থাকবে । এর জবাবে নেতাজী আশা! প্রকাশ করে বললেল, 
যি জাপানী সৈন্যবাহিনী ইম্ফছল দখল করতে পারে এবং দিমাপুবে 
দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে ভারতীয় জনগণ এবং বৃটিশ সেনাবাহিনীর 
ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ করবে । বিশেষ করে আমার প্রদ্দেশ বাংলায় জনগণ 
প্বপ্নব করবে। 

সেদিন রাত্রি এগারট! পর্যস্ত নেতাজী এবং মৃতীগুচি আক্রমণের প্লান নিয়ে 
দীর্ঘ আলোচনা করলেন। ডিনার খাবার প্র আবার ভোর পর্বন্ত তাদের 
আলোচন! হল । 

নেতাজী মৃতাগুচির কাছে দাবী করলেন যে, অধিকৃত এলাকার শাসন ভা'ব 
“আজাদ হিন্দ সরকারে'ব হাতে অবিলঘে তুলে দিতে হবে। এছাড়া বন্দী; 
সেনাদেরও আই-এন-এর হাতে তুলে দিতে হবে। 

এই আলাপ-আলোচনাকালীন নেতাজী তার অগাধ সামরিক জ্ঞানের 
পরিচয় দিলেন । আলোচনার সময় ফুজিয়ারা ছিলেন দর্শক-ত্রোত।। 
নেতাজীর প্রতি তার শ্রচ্জা বাড়ল । 

সী ৪ ঙ্ 

চীনি পাহাড়ী এলাকায় শাহ নওয়াজ খানকে বিশেষ অন্থবিধেয় পড়তে 
হয়েছিল। শাহ নওয়াজ খান প্রথম থেকেই জাপানী সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি 
বিশ্বাস করতে পারেননি । এই যুদ্ধে তার এই অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। এই 
যুদ্ধের সময় জাপানীদ্দের সাপ্াই লাইন বেশ ছুধল ছিল । 

লড়াই করবার জন্তে তিনি উপযুক্ত হাতিয়ার পেলেন না। এই লময়ে 
চীনি পাহাড়ী এলাকায় প্রবল ঝড়-বুষি হচ্ছিল । লড়াই করা খুব সদ কা ছিল 
না। লড়াই শুরু হবার পর শাহ নওয়াজ খান তার অন্বিধার কথ! জানাবার 
পর ডিভিশন কম্যাগ্ডার তাকে 'উথকুল এলাকায় হটে যেতে বললেন। শাহ 
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নওয়াজ খান আপত্তি করলেন । এঁ সময়ে তিনি ভারতের বুকে দাড়িয়েছিলেন । 
তার দৃঢ় পণ, ভারতের মাটি থেকে তিনি হটে যাবেন না । পরে সামরিক অবস্থার 
অবনতি হবার পর তাকে বলা হল যে, জাপানী দেনাবাহিনী তামু এবং সিতৃংগ 
এলাকায় হটে যাবে। শাহ নওয়াজ খান বুঝতে পারলেন, জাপানী সামরিক 
বাহিনী তাকে মিথ্যে কথ! বলে কিল্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। শাহ নওয়াজ 
খান বললেন, তাকে আই-এন-এ'র প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে যোগ দেবার অন্কুমত্তি 
দেওয়া হোক । তাঁকে এই অন্থমতি দেওয়! হল। কিন্ত তিনি যখন তামূতে এনে 
পৌছুলেন তখন তাকে বল! হল যে, আদেশের পরিবর্তন করা হয়েছে । শাহ 
নওয়াজ থান বুঝতে পাবলেন যে, জাপানীরা আই-এন-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত, 
করেছে। শাহ নওয়াজ খান উপপন্ধি করলেন ঘে, এর পর জাপানীদের নির্দেশ 
পালন কর! অপমানজনক হবে ৷ তারা ঠিক করলেন, শত্রুকে আক্রমণ করবেন এবং 
লড়াই কবে প্রাণ দেবেন । শাহ নওয়াজ খানের এই সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে এক 
জাপাণ" অফিসার নেতাজী4 কাছে খবর পাঠাপেন £ শিগগির একটা কিছু 
করুন । নেহাজী শাহ নওযাজজ খানকে 'কালেয়াতে" ফিরে যেতে বললেন । আই- 
এন-পর প্রথম ভিশনের কর্তা ছিলেন জেনারেল কিয়ানী। তাকে ইয়ামমাটো 
রেজিমেপ্টেব সঙ্গে যোগ ধিতে বল! হয়েছিল । তার অধীনস্থ কর্ণেল কিয়ানী 
( জেনাবেপ িয়ানীব ভাহপো1) এবং কনেল ধীলন চাস ধরে একটানা লডাই 
করলেন। 

কিয়ানী খাণ্হনী বুষ্টি-ঝডকে তুচ্ছ করে এই এলাকায় যুদ্ধ করে'ছলেন। 
লডাহ যখন চলুন তখন নেতাজী এবং কোয়াবে প্রতিপন যুদ্ধের পরিস্থিতি 
শেষে আলোচনা করতেন । 

৬ই মাচ .কাযাবে ঘুদ্ধের সফলতা "দখে আশা গুকা" কণলেন যে, শজ্রই 
ভাবা ভারতের ভেত€ ঢুকতে পারবেন । তাহলে এখানেই আমাদের দেখা হবে, 
কোয়াবে নেলশনীকে বললেন । এই শাশাপাবার পর বেতাজী বললেন, কোয়াবে 
আজাদ হিন্দ-সরকারের নামের প্রথম থেকে 'সাম'য়ককালের সরকার”? নামটি 
বাদ দিতে হবে। এবার থেকে শুধু আজাদ “হন্দসরকার নামটি ব্যবহার 
কবুতে হবে। 

কিছুধিনের মধে)ই বোঝ! গেল 'অপারেশন ইউ' ব্যথ হয়েছে। মি্রশক্তি 
এবার জাপানী এবং আই-এন-এর সৈন্তবাহিনীকে তুমূলভাবে আক্রমণ করল। 
এর পাল্ট! জবাব দেবার মত জাপানী ৯ ৈবাহিনীর কাছে উপযুক্ত অন্্র ছিল না। 
জাপানী বিধান-বাহিনী প্রায় অকেজো ছিল। তার! জেনারেল মুতাগুচিকে এই 
লড়াই বন্ধ করবার জন্তে অচ্গরোৌধ করলেন। কারণ লড়াই করবার জন্তে 
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জাপানীদের কাছে কোন প্লেন ছিল না। ইতিমধ্যে জাপানী লামরিক বাহিনী 
বুঝতে পেরেছিল যে, এই যুদ্ধে তাঙ্ধের জয়লাতের আশা কষ। 

মৃতাগুচি ইন্ফল দখল করবার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্ত বোবা গেল যে, 
ইম্ফল দখল করবার কোন সম্ভাবন! নেই। যুদ্ধের এই ভাগ্য বিপর্ধ।য্সের পর 
জাপানী সেনাবাহিনীর তিন কম্যাপ্ডিং অফিসারকে বরখাস্ত করা হল। টোকিওর 
হেড-কোক্সা্টার্স থেকে আগ্রির সহকারী চীফ অব দি ষ্টাফ হাত! হিকাসবুরোকে 
এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ নিয়ে ত্াস্ত করবার জন্তে পাঠানো হণ । 

চে রঃ ্ী 

“অপারেশন ইউ'র এবং ইম্ফল আক্রমণের ব্যর্থতার পর আই-এন-এ সৈম্ত- 
বাহিনী পেছু হটতে শুরু করল । পেছনে হটে আসাঁও খুব সহজ কাজ ছিল ন]। 
প্রথমত রাস্তাঘাট দ্বগ্ম ছিল। এছাড়া জঙ্গল এবং জলাভূমি অতিক্রম করা 
বেশ কষ্টকর কাজ ছিল। 

নেতাজী জাপানী সৈম্তবাহিনীর পশ্চাদপসরণের সংবাদ শুনে বিন্রিত 
হলেন। তিনি আই-এন-এর বাইকে ডেকে বললেন, যাঁদও জাপাণী 
সেনাবাহিনী পেছু হটতে শুক করেছে তবু আমর! এই লভাই চালিয়ে যাব। দেশ 
উদ্ধার করতে গিয়ে আমর! ঘদি হেরে যাই তাহলে আমাদের দুঃখের কোন কারণ 
থাকবে না। ছৃঃখ-কষ্ট আজ কোন কিছুই আমাদেব এগিয়ে যাওয়াকে বস্খতে 
পারবে না। 

১লা মে নেতাজী এবং আই-এন-এ মৌলমেনে এসে পৌছুলেন। সেখান 
থেকে তার! ব্যাংককে যাবার আয়োজন করলেন। আই-এন এ সেনাবাহিনীর 
ফিরে যাবার আয়োজন শেষ হবার পর নেতাজী গাড়িতে করে ব্যাংককের দিকে 
রওনা! দিলেন। ১২ই মে তিনি ব্যাংককে এসে পৌছুলেন। 

নেতাজীর ইচ্ছে ছিল, তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার এস্বাসভারের সঙ্গে দেখা 
করে রাশিয়াতে যাবেন এবং রাশিয়া থেকে এই লডাই করবেন । জেনারেল 
তেরাউচি নেগাজীকে তার দক্ষিণ আঘির সঙ্গে সান্নগণে যাবার জনো অন্থরোধ 
করলেন । প্রথমে নেতাজা যেতে রাজি হননি , কিন্ধ পরে তিনি রাজি হলেন। 
তার আগে নেতাজী সিঙ্গাপুরে গেলেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ 
এবং আই-এন-এর সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। সিঙ্গাপুরে গিয়ে নেতাজী খবর 
পেলেন ফে, দিজীতে ভাইপরয় তাঁর এক্সকিউটিভ কৌন্সিলকে নতুন করে গঠন 
করবার টেষ্ট করছেন এবং কংগ্রেস সমস্তরা হয়ত এই নবগঠিত কৌন্দলে যোগ 
দেবেন। নেতাজী ভারতীয়দের উদ্দেশে করে এক বেতার বক্তৃতায় বললেন যে, 
এই কৌন্সিলে যোগ দিলে চাকুরী পাওয়া ছা! ভারতীয়রা আর কিছুই পাবে, 
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মূল্য দিতে হল। সেই মূল্য হল দ্বেশভাগ। 

কিন্ত নে আর এক কাহিনী । 

রী ্ী ১. 

গান্ধীজিও কল্পনা করেননি যে, তার ভুল নীতির জন্য কংগ্রেসকে জিরার 
পাকিস্তান দাবী শ্বীকার করে নিতে হবে। চল্লিশ দশকের প্রথমভাগে এই 
পাকিস্তান" প্রস্তাবটি ছিল মবার কাছে এক ন্বপ্র। কিন্তু এই কল্পনার বিষয়টি 
যে একদিন বাস্তবে পঞ্গিণিত হবে একথা কংগ্রেস নেতারাও কেউ ভাবতে 
পারেননি । কারণ লাহোরের মুনলিম লীগের অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত 
হবার পরও দীর্ঘকাণ এই প্রস্তাব নবাব কাছে কুয়ামায় আচ্ছন্ন শুধু এক সুদূরের 
মরীচিক! ছিল। 

কিন্ত ইংরেজ সরকারি এবং বেসরুকারর কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই 

পাকিস্তান প্রস্তাবটি ক্রমে ক্রমে অবাস্তব থেকে এক স্পষ্ট রূপ নিল। 

প্রথমে পর্ড ওয়েভেল এক চিঠিতে আমেদীকে বললেন : কলকাতা শব 

ছাড়! পূর্-পাকিস্তান বাচতে পারবে না। হিন্দুরা কখনই কলকাতা শহর ছেডে 
বেন শ ! ওয়েতেল তার এই চিঠিতে আরও £লখলেন £ জিনা নিজে কী চান, 
নিজেই ভাল করে জানেন ন'। কিছুদিন পরে পাগ্জাবের গভর্নর ওয়েভেলকে 
সাখপান করে লিখে জানালেন, যণ্দ পাঞ্জাবকে নেয়ে পাকিস্তান গঠন করা হয় 
তাহলে শিখরা খিপ্রোহ করবে এবং পখজাবে রক্তপাত হবে । 

১৯৪৪ সালে £ডসেম্বর মাসে ভিন্ন! ওয়েভেলের মধো এক বৈঠক হল । জিন্ন' 
ওয়েভেনকে বোঝাবার চেষ্ট করলেন ভারত কখনই এক দেশ হিল না। শুধু 
ংবেজ শাপকেরাই ভারতকে এক ৬?* “হলাবে তৈরি করবার চে করছে 

কি তাদের সেহ চেষ্টাও সফল হয়“ন 

€য়েভেল জিল্নাকে বোকাবার চেষ্ট' করলেন যে, এই দেশকে অনেত্র করে রাখবার 
'বতিন্ন কারণ আছে। এহ কাধণ শুখু রাজনৈতিক কাবণ নয়, দেশের আধিক 
এবং স্ব ক্ষারজন্যে দেশের একত এক'ম্ক আবশ্যক । ইতিমধ্যে বাংলার গভশব 
কেসী ভাইসবয়কে এক চিঠি লিখে জানালেন, যি বাগালী মুলমানেরা জানতে 
পারে যে তারা কলকাতা শহব পাবে না তাহলে হয়ত তারা পাকিস্তান প্রস্তা বাট 
গ্রহণ করবে না। কেসী আরও লিখলেন ( ১লা মা, ১৯৪৫ ), দেড়শ বছর 
ধরে আমর বাংলায় শাসন করছে * কিন্ত এই শাসনের দরুন ধাংলার কোন 
পরিবর্তন আমার চোখে পড়ল না। আম।4 মনে হয় ইংরেজরা খুব কম খরচে 
এই প্রদ্দেশকে শাসন করেছে । করের হার কম" এবং সংগৃহীত খুব অল্প 
টাকাই প্রদেশের হিতের জন্কে বায় কর' হয়। এছাড়া রয়েছে আমলাতন্ত্ের 
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গড়িমসি - এবং সর্বপ্রকারের চেষ্টাও উগ্যমকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে । এইসৰ 
কারণের দক্ধন বাঙালী চাকরিজীবীদের মনে হতাশ! হি করেছে এবং তাদের 
কাঙ্গ করবার উৎসাহ ও ক্ষমতাকে দাবিয়ে রেখেছে। 

ওয়েভেল কেনীর চিঠিব কোন জবার দেননি । কারণ ওয়েভেল বাঙালীদের 
অপছন্দ করতেন , কেসী এদিকে বাঙালীদের পছন্দ করতেন। 

কিছুদিন পরে বাংলায় নাজিমুদ্দিন মগ্ত্রীনভার পতন হল। কেসী এই প্রদেশে 
সেকশন ৯৩ জারি করলেন। ্কস্ এর পরে যখন নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্র্টিয়ার প্রদেশে 
মন্ত্রীপ্ভার পতন হল তখন গভনর কংগ্রেম দলের নেতা খান সাহেবকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তিনি প্রদেশে কোন কংগ্রেস মন্্রীসভ! গঠন করতে পারবেন কিন ? 
গান্ধীভি খান সাহেবকে মন্ীসভ1 গঠন কববার নির্দেশ দিলেন। জিন্না এই 
সংবাদ পেয়ে বাগ করলেন। কিন্তু নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রটিয়াব প্রদেশে তার করব'র 
তত কোন ক্ষমতা ছিল না। কারণ পেশোয়ারে মুদপিম লীগের সদস্যর! 
আত্মকলছে, ঝগড়া-বিবাদে ব্যস ছিলেন এবং লীগেব পক্ষে এ প্রদেশে কেন 
মন্ত্রীসভা গঠন কর] সব “ছল না। 

এরপর ব্রিটিশ সরকারের কণ্ছে আরও কয়েকটি কঠিন সমশ্ত! সামনে 
এসে উপস্থিত হল। স্ববোপের যুজ প্রায় সমা্চ হয়েছে। দূ প্রাচে 
লভাই শেষ হবার আলো দেখা নিচ্ছিল । অতএব লডাই'র পর ভারতের 
রাজনৈতিক অচল পরিস্থিতি সমাধান করা আবশ্তক ছিল। এই জটিল র'জ- 
নৈতিক পরিস্থিতির জট কী কবে খোলা যায় সেই প্রস্তাবকে ওয়েভেল ত্রিটিশ 
সরকারের কাছে পেশ এ্ীরলেন । এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্ো 
ওয়েভেল লগ্নে গেলেন এবং প্রায় দশ সপ্তাহ লগ্ুনে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে এই 
সমস্যার বিস্তৃত্ব আলোচন| কববার পর “নি দিল্লীতে ফিরে এলেন । 

+তনি দিল্লীতে এসে ১৯৩৫ ম্লালের নংবিধানের কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব 
করলেন । নতুন প্রস্তাবে বলা হল যে, ভাইল্রয় তার এক্সকিউটিভ কৌন্সিলকে 
নড়ন করে গঠন করবেন। এই নতুন কৌনম্পিলে ভাইসরয় এবং কম্যাগাঁব ইন 
চীফ ছাডা আর সব সদশ্র হবেন ভারতীয় । কংগ্রেকে বলা হল যে, ভাইসরয়ের 
হাতে বিশেষ নামঞ্জুর অর্থাৎ %৩(০র ক্ষমতা থাকবে বটে ? তবে খুব প্রয়োজন না 
তলে তিনি এ ক্ষমত' ব্যবহার করবেন না। লীগকে বলা হল, নতুন কৌদ্সিলে 
সমান সংখ্যক হিন্দু এবং মুসলমান সান্য থাকবে। এছাড়া নেতারা দেশের 
জন্তে এক নতুন সংবিধান রচনা করবেন। এই সাশ্র্রমা্িক সমমূলযতার প্রস্তাবটি 
ব্রিটিশ সরকার খুবই কৌশল এবং চালাকির সঙ্গে করেছিলেন। কারণ প্রথমে 
'শুধু বাুনৈতিক লমযূল্যতার (কংগ্রেস কখন এঁ সমমূল্/তা গ্রন্নটিকে স্বীকার 
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করে নেয়নি ) কথ উল্লেখ ক্লরা হয়েছিল । কিন্তু পরে এই সাম্প্রদায়িক সমমূল্যতা 
কথাটি জুড়ে দেওয়া হল। নতুন প্রস্তাবে বলা হল, সদশ্তদের আমনগুলি তইটি 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ-বাটোস্বারা করা হচ্ছে না, দুইটি ধর্মীয় দলের 
মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে। অর্থাৎ পরোক্ষে বলা হল, কংগ্রেস হিন্দু এবং লীগ মুনল- 
মানদের প্রতিষ্ঠান ; অর্থাৎ যে দাবী জিন্ন| করেছিলেন । কিংবা বল! যাঁয় তির্ধকে 
পাকিস্তান এবং ছুই জাতি এই দাবীকে শ্বীকার করে নেওয়। হল যদিও ব্রিটিশ 
সরকার জানত যে, পাকিস্তান এক অযৌন্তিককর অবাস্তব প্রস্তাব। ভাইসরয় 
২৫শে জুন পিমলাতে তাঁর এই এস্তাব নিয়ে আপোচন। করবার জন্তে এক 
সম্মেলন ডাকলেন । মোট এুশজন রাজনৈতিক নেতাকে এই সম্মেলনে যোগ দেবার 
জনো নিমন্ত্রণ করা হল । এই নিমস্কিত বাক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন প্রদে'শর 
এগারজন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী (বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীঘতা আগেই 
পদ্বত্যাগ করেছিল ), কেন্দ্রের সংসর্দে এবং কৌন্সিল অব ষ্টেটসের কংগ্রেস ও 
লীগের নেতৃবৃন্দ, সংসদে যুরোপীয়ান এবং কয়েকটি ছোট ছোট জাতীয়তাব'দী 
দলের নেতা এবং একজন করে তপশীলি ও শিখ দলের নেতা ছাড়া গান্ধীণ্জ ও 
ক্ত্রিতে ঘটি বড ধাজনৈতিক এন্তিষ্ানেব নেতা হিসাবে আমন্থগ করা হল। 

কংগ্রেদ সিমলাতে এই সম্মেলনে যোগ দিতে বাছি হল। গান্ধীজে ভাইসরয়ে* 
এই ঘোষণার মধ্যে “বর্ণ হিন্বু' শ্বটিকে আপত্তিকর, অসত্য এবং আধুনিক “হিন্দু 
মতবাদের বিবোধী বলে বর্ণন; ককলেন । অতএব ঞথমে গান্ধীজি এই সম্মেলনের 
আলোচনায় অংশগ্রহণ কবতে অস্থীকার করলেন , কিন্তু পরে ভাইসরয়ের €বশ্ষে 
অন্তরোধে সিম্লাতে এক বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে গেলেন এই সংয়ে মৌলন! 
আজাদ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি । খুব সম্ভবত, মুসলমান বলে তাকে আস্তরণ 
করা হল না। কিন্ত পার যখন গান্ধীজি ভাইলবয়কে বললেন ঘ, মৌলান! হলেন 

ংগ্রেস গুতিষ্ঠানের সভাপতি-+ খন ভাইসরয় তার ভুল সংশোধন করলেন । 

জিন্ন| ও মুনলিম লীগ ভাইসরয়েব আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি 
বললেন যে মূল বৈঠক দু-সপ্তাহের জনো মূলতুবী রাখা হোক । অবস্থি জিম্নার এই 
প্রস্তাব করবার আর একটি কারণ ছিল। কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে, ভাই- 
সরয়ের কাছ থেকে যেপ্রস্তাব পাবেন সেই প্রস্তাবগুলেকে নিযে লীগের কাধকরী 
সমিতির সঙ্গে আলোচনা কববেন এবং পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কন্ক 
তাইসরয় ভার এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন না। 

সম্মেলনের আলোচনার গ্রারভেই আ.'। নিরাশায় পরিণত হল। লন্মেগন 
ব্যর্থ হবার বিভিন্ন কারণ ছিল। জিন্না দ্বাবী কবরুলেন যে, ভাইসরয় এক্সকিউটিত 
কৌন্সিলে মুঘলষান সমন্তদের নিয়োগ করবার ক্ষমতা শুধু লীগের হাতেই 
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খাকবে। মৌলান। আজাদ ভাইসরয়কে বললেন ঘে, কংগ্রেস কোন সাশ্প্রদারিক 
প্রতিষ্ঠান নয়। এর পাণ্টা জবাবে জিনা বললেন : কংগ্রেপ হুল এক হিন্দু- 
প্রতিষ্টান । 

নর্থ-ওয়েইউ ফ্রণ্টিয়ার প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জিন্নার মস্তবোর তীব্র প্রতিবাদ 
করলেন। জিন্ন|! আবার বললেন যে, পাকিস্তান দাবীকে স্বীকার ন! করে নিলে 
মুদলিম লীগ দেংশর নতুন সংবিধান রচনায় কোন অংশগ্রহণ করবে না। এ 
ছাড়া জিন্না বললেন যে, ভাইসরয়ের এন্সকিউটিভ কৌন্সিলে যে পাচজন মুনলমান 
সদস্য থাকবে তাদের জিন্ন! নিজে নির্বাচিত করবেন এবং তিনি যাদের মন্বোনীত 
করবেন তাদের বাদ দেওয়| চলবে না। আবার ওয়েভেল জিন্নার এই প্রস্তাবকে 
এড়িয়ে গেশেন। কোন জবাব দিলেন ন|। 

এইভাবে কিছুদিন আলোচন! হুবার পর মীমাংলার কোন সম্ভাবনাও দেখ 
গেল না। ভাইসরয় এবার তার প্রস্তাব নেতাদের কাছে রাখলেন । কিন্তু সেই 
প্রস্তাব নেতাদের মনঃপূত হুল না। এদিকে ওয়েভেল নিজেই এক্সকিউটিত 
সদস্কর একটি তালিক1 তৈরি করলেন। ভাইসরয় এই তালিক! নিয়ে জিরার 
সঙ্গে আলোচনা করলেন , কিন্তু এই আলোচন। ফলপ্রস্থ হল ন!। কারণ জিন্ন' 
ভার মন্ত-পরিবর্তন করতে রাঁজ হলেন না। সম্মেলন ভেঙে গেল । 

অনেকে বললেন যে, সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার বহু কারণ ছিল । এক চাচিন 
মরকার জিম্নাকে এই সম্মেলন ভেডেদেবার জন্যে উৎশাহিত করেছিলেন। এ-ছাড 
কিছু ইংরেজ সরকারি কর্মচারী এই সম্মেলনকে বার্থ করখার পেছনে ছিলেন 

কোন এক প্রদেশের ইংরেজ গভর্নর জিন্নাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন 
ভাইলরয়ের গ্রন্তাবকে গ্রহণ না কবেন, এবং তিনিও গভর্ণরকে ( ভাইসরম়কে ) 
বলেছিলেন, ঘেন তিনি (ভাইসরয় ) জিন্নার কপায় কান ন। দেন [পি লাষ্ট ডেজ 
অব দি ব্রিটিশ রাজ, লিউনার মোসলে, পষ্ঠা১৫ ]| সম্মেলনের পরে আমেরী 
ভাইসরয়ের কাছে এক চিঠি লিখে বললেন £ এবার কংগ্রেস নেতাদের বোঝা 
উচিত যে, সিমল! সম্মেলন ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ হল মূললিম লীগ । ব্রিটিশ 
সরকার, আপনিও আমি কেউ কংগ্রেসের আকাঙ্ষার প্রতিবন্ধক নই। অতএব 
কংগ্রেমের প্রধান কাজ হওয়া উচিত পাকিস্তান দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া 
এবং মুনলিষ লীগের এই দাবীকে সষর্থন করা। 

আমেরী আরও লিখলেন : আগামী শীতের নির্বাচনে মূললিম লীগ “কয়টি 
আসন পাবে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কিন! জানিনে। তবে নির্বাচনে-ঘি 
ন্ীগের জয়লাও হয় তাহলে আমর! লীগের দ্বাবীকে অবহেল1 করতে পারবে! 
া। 
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তাহলে লীগের ইচ্ছান্থ্যাক়ী ভাইসরয়ের এন্সরকিউটিত কৌন্দিলে সমস্ত 
স্বললিম সদস্য যনোনীত করবার অধিকার লীগেরই থাকবে [ “জিরা”, ষ্টানলি 
ওলপোট, পৃষ্ঠা-_-২৪৫-২৪৬ ]1 

এর পর ঘটনাগুলি ভ্রুতলয়্ে ঘটে গেল । যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল । ইংল্যাঞ্ডে 
নির্বাচনে শ্রমক দল জয্নলাভ করল। নতুন ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমন্ত্া 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে ইংল্যাপ্ডে 
ভেকে পাঠালেন । এই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সন্রকার আরও ঘোষণা করলেন ষে, 
দেশে কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন প্রদেশে নিবাচন হবে । 

পরে ওয়েভেল দেশে ফিরে এনে ঘোষণ! করলেন ষে, নির্বাচনের পর 
প্রাঙ্দেশিক স্বায়ত্শাসন পূর্ণবহাল করা হবে এবং সংবিধান বচন! করবার জন্যে 
এক কমিটি গঠন এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা কৰে 
ভাইসরয়ের এক্সকিউটিভ কৌন্সিল গঠন করা হবে। 

কংগ্রেদপ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাজি হল। কংগ্রেস পার্টির 
সেক্রেটারী আচাধ কপালনী এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে বললেন ; চাচিলের 
রঙ্ধাশীল এবং শ্রমিক দলের মধো পার্থকা খুবই স্ম্মস। শুধু সময়কে কিনব 
জন্যে এই নির্বাচন করা হচ্ছে । 

এর পর কংগ্রেস এই নিবাচন উপলক্ষে ছুটি নির্বাচন ইস্তাহার প্রকাশ করল। 
এই নির্বাচণা পত্রে বল1 হুল, দেশের সবাইকে সমান অধিকার এবং সুযোগ দেওয়া 
হবে। এ ছাড়! স্বাধীন গণতান্থিক সংবিধানে সবার সমান মৌলিক অধিকার 
থাকবে। কিন্ত জমি সংস্কার সাধনে দেশের কিষাণ এবং জমিদারদের দ্বই 
পন্মকে সন্ধষ্ট করা হল। মুসলমানদের মনের আশঙ্কা দূর করবার জন্যে বল! 
হণ যে, যুক্তত্াষ্্ ( ফেডারেল ) সংবিধান ভিদ্তিতে গঠন ক” হবে এবং দেশের 
কিছু অংশকে স্বায়ত্বশালন দেঁওয়! হবে। এ ছাড়া 'কুইট ইন্ডিগ্া" প্রস্তাবচির উপর 
পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা হল 

মুসলিম লীগের এই নিবাচনে মূল বক্তব্য ছিল হিন্দুর প্রভুত্ব এবং এই' কারণে 
তাঁর! এক পৃথক দেশ 'পাকিস্তান' দাবী করল। 

নির্বাচনের ফলাফল সবাইকে অবাক করল। কেন্দ্রের মংসদে মুসলিম লীগ 
ত্রিশটি আমন দথ্ল কবল (এখানে লীগের ভোটসংখ্যা ছিল ৬” পার্সেন্ট 
হমলিম ভোট ) এবং £দ্বেশগুলিতে ৫ *৭ মুসলমান আসনের মধ্যে ৪২৭টি মূঘলমান 
আমন লীগ পেল (এখানে লীগের ০'৯সংখ্যা ছিল ৪৭ পার্সেন্ট )। শুধু 
নর্থ-ওয়েস্ট ফ্র্টিয়ার প্রদেশে যেখানে খান আবছুল গফর খানের রেড সাটের 
প্রাধানা বেশি ছিল সেইখানে লীগের পরাজম্ন হুল। বাকী সব আসন কংগ্রেস 


১৮৫ 


টপ নিক্রেট-১২ 


বখল করল (লীধারণ ভোটের সংখা! ছিল »১ পার্সেন্ট )। 
্ু পু ঞ 

ঠিক নির্বাচনের সময়কালে ভারতীয় রানীতির আকাশে ঘনিয়ে এল এক 
ভ্র্ধোগ, এল কালবৈশাখী- এল ঝাড়: | এবার সেই ঝাডের পুরে! কাহিনী 
বলতে হবে। সেদিন যদি এই ঝড় না আসত তাহলে দেশ স্বাধীন হত কিনা 
বন্দেহ ; কারণ এরপব থেকে দেশের বাঁজনীতিতে এক “ঘৃণিপাক? শুরু হল । 

নভেম্বর ১৪৬৫ স'ল, কলকাতা । একদিন কলকাতাব বস্তায় গুক এক 
শব্ধ শোনা গেল । এ শব্ধ মেঘের গর্জন নয়, এ ছিল আজাদ-হিন্দফোৌজ বা“হনীর 
পদধবনি । বন্দী আই-এন-এ সেনারা দেশে ফিরে এসেছে । শোন "গেল তাঁদের 
কহম্বর... শদের গান, কদম্‌ কদম্‌ বাঁচাস্ে যা-..তাদের মুখে ধ্বনি-__ নেতাজী 
জয়, আজাদ-ছিন্দ জিন্দাবাদ, ইনরাব জিন্দাবাদ, চল দি্ী-.। তাদের এই গান, 
কহম্বর) দেশের সহল্র সহস্র জনগণকে বিচলিত ও উন্মাদ করে তুলল। ব্রিটিশ 
সরকার, কংগ্রেস নেতার' এবং মুসলিম লীগ সবাই বিশ্মিত এবং হকচকস্ে 
গেলেন । তারা দেশ্বে জনণ্ণের কাছ থেকে এই উন্মাদনা, এই আবেগ, উচ্ছ্রাস 
আশা করেননি । 

এইসব আজাদ-হিন্দ উসন্তবাহিনীর বিচার করবার জন্যে তাদের দ্িজীর 
লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়' হল | ব্রিটিশ সরকার, ভাইসরয় ও সেনাধাহিনীর 
প্রধান ক্লড অকিনলেকের পরাষশে শ্ুপরিবেশে এদের বিচার কবুবার জন্টে 
লালকেললায় এক বিচাবু কমিশন বসালেন । 

এই হুল সেই এঁতিহাঁসিক লাঁলকেল্রা যেখানে গিয়ে নেতাজী স্বাধানত্যা 
পতাকা উত্তোলন করবার প্রত্শ্ররতি ঠা আজাদ-'হন্দ-ফৌজ বাহিনীকে 
দিয়েছিলেন। তিনি আজাদ-হিন্দফৌজ বাহিনীর সবাইকে বলেছিলেন, 
আমাদের জয় স্থুনিশ্চিত-কিন্ত যতদিন আমরা এ লালকেজায় গয়ে 
কুচকাওয়াজ না করতে পারব ততদিন আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে শা- *ন্ধুগণ 
আপনারা যদি আমার জীবন-মরণের সঙ্গী হন, তাহলে আমি আপনাদের জয়ে 
পথে অর্থাৎ স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাব। এই স্বাধীনত। দেখবার স্থযোগ কার 
হবে জানিনে। এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার , কিন্ধ দেশ স্বাধীন হবে, দ্বেশকে স্বাধীন 
করবার জন্তে আমরা সবন্থ দেব"""' | 

এই সেই লালকেল্লা যেখানে প্রায় নব্বই বছর আগে প্রজা করেছিল 
রাজার বিচার । বণিক ইংরেজ ভারতের শেষ দআট বাহাছুর শা*র বিচার 
করেছিল এবং পরে তাঁকে সুদুর বর্ষায় নির্বাসন দিয়েছিল। এই লালকেক্সা। 
থেকেই ইংরেজ সেনা হডসন বেরিয়ে গিয়ে সম্রাট বাহাছুর শা'র তিন সন্তানকে 
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'বিনা বিচারে বিনা স্পরাধে কুকুরের যত গুলি করে হত্যা করেছিলেন । 

এদের অপরাধ ছিল রাজবিদ্রোহ ' আজ ভাগ্যের পরিহালে আজাদ-হিন্দ- 
ফৌন্জ বাছিনীরও একই অপরাধে এই ধঁতিহা'পিক লালকেল্লায় বিচার শুরু হল। 

প্রথমে তিনজন আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর সেনাকে আসামীর কাঠ- 
গড়ায় দাড় করানে| হল | এদের নাম ছিল লেঃ গুরবকা সিং বীলন, তার বিকছে 
অভিযোগ হিণ তিনি এই যুছ্ধে চারজনকে হত্যা করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় 
আলামী হলেন ক্যাপ্টেন পি. কে সায়গল ১ তর বিকছে৪ হত্যার অভিযে'গ 
ছিল এখং $তীয মালামী "ছলেন শভ নওযষাঁজ খখুন। বল! হশ, তিনি মাত্র 
দুজনকে হত্যা করেছিলেন । কিন্ত তিনজনের বিকদ্ধে আর একটি অভিযোগ কর! 
হল। বল! হল, এব] ব্রিটি* সম্রাটের বিরদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন । অর্থাৎ সংক্ষেপে 
এদেও বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল “দেশভ্রোহিতা? | 

কিন এট তিন মাজাদ-হন্দ ফৌঁজ বাহিনীর দৈন্যদে বিচাবেব কাহিনী 
ঘলবার আগে আমাদের আরও কয়েকমাস পণগ্িয়ে যেতে হবে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লাই শেষে হবাব সঙ্গে সঙ্গে আজ+দ-হিন্দ ফোদ ব।হলী 
এবং শ্ণজজাদ-্হিনন সরকান্বে সদস্যদের ভারন্লর্জে বন্দী করে পাঠানো হল। 
এইসন বন্দী সেনাদের ভে কল্পান জন্যে এক ক'মটি গঠন করা হল । এইট 
কমিটির নাম হল এব্রিটি” কমান্ড সাতিসেস* এবং এক মধো সামরিক ও ব্রিটিশ 
সরকাবের বে-সামরিক কর্মচন্িল টিপ শ্ছিত হলেন | এস বিভিন্ন বন্দীদেশ 
জেবা করে জানবার চেষ্ট' কক্লেন, কে'ন কোন সৈনা বাজার বিরুদ্ধে লভাই 
করেছিল এবং কোন কোন সৈনা রাজা অস্থগত ছিল । ইম্ফলে প্রায় পনেরশ? 
আজাদ-হুন্দফৌজের সৈনাকে গ্রেপ্াব কব" হয়েন্ছিল পরে ১৯৪৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে বাাংকক এবং মালেশিয়"” শাঁয় সত : জার আজাদ-হিন্দ" 
ফৌজ বাহিনীর সেনারা মিত্রশণ্তণ কাছে মাত্বসম্পণ কছে ছল। এর পর মে 
এবং অক্টোবর মাসের মধো প্রায় দশ হাজার সৈনাকে বেছগুন থেকে দেশে 
ফেরৎ পাঠানো হল । 

এইসব বন্দীদের জেব' করে পত্রটিশ সামরিক কর্তারা আজাদ-হিন্দফৌজ 
অর্থাৎ ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল আশ্িকে “ভিন্ন দলে ভাগ কস্লেন। তাদের এক 
রিপোর্টে বলা হল, : ইণ্ডিয়। বর্ম কমিটি, সেক্রেটারী অব ্টেটসের এক ম্মারক- 
লিপি, তারিখ ১৯৪৫, ট্রান্সফার অব পাওযার, ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা--৩,৮-০৬৯) 
যে সব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান জাপান এবং এানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, 
এক্গেব মধ্যে প্রধান হল ১-- 

১। ইওডিয়ান ন্যাশনাল আছি, সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। এছাড়। 
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বেসামরিক জনগণের সংখ্য। হল প্রা তেইশ হাজার। এর মধ্যে কুড়ি হাজার, 
ছিল সাধারণ পরদেশী ভারতীয় নাগরিক । 

২। ৮৫৭ রেজিমেন্ট ইঙিঘ়ান ফরেন লিজন | 

এর মধ্যে আই-এন-এর প্রথম দলটি জাপানী সৈন্যবাহিনীর 'এক অংশ" ছিল। 
ষদিও বল! প্রয়োজন আই-এন-এ কিংবা আজাদ-হিন্ফৌজ নিজেদের এক 
স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী বলে দাবী করত। দ্বিতীয় দলটি ইত্ডিয়ান ফরেইন লিজনকে 
জর্যান গঠিত এক বাহিনী, এই দলের নেতার নাম ছিল স্থৃভাষচন্্ 
বোম। 

এই সৈন্যবাহিনীও বেসামরিক নাগরিকদের তিন অংশে ভাগ কব সম্ভব- 

(ক) প্রথম ভাগকে বল! যায় “শ্বেত? অর্থাৎ 'হোয়াইট' | এরা নির্দোষ, 
এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিংবা বলবার কিছু নেই। এদের দাধারণ বন্দীর 
মত ব্যবহার কর! হবে এবং সেনাবাহিনীতে ফিবিয়ে নেওয়া হবে। 

(খ) দ্বিতীপ্ন ভাগকে বলা যায় ধুসর অর্থাৎ গ্রে" । বলা ছল এই সৈনাদের 
জোর করে বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কারণ, এদের উপর শক্রুব 
প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং প্রচার প্রবল হয়েছিল । এদের বরখাস্ত করা ঘরকার । 

গে) তৃতীয়ত, কালো (ব্ল্যাক )। এদের জেরা করবার পর জানা! গেছে 
ঘে, এরা বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী এবং এদের উপস্থিতি ভারতীস্ক 
সৈনাবাহিনীর নিষম-শাসনের জন্যে একেবারেই বাঙ্ছনীয় নয় , এইসব 'কালোরা' 
বনু অপরাধজনক কাজ করেছে। এদের বিচার করা দরকার । 

এবার বেসামন্রিক বন্দীদের নিয়ে কী করা উচিত সেইঢে আলোচনা করে 
দেখ! দরকার । এই বেসামরিক বন্দীদের ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদল 
যার! জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। আর একদল যারা দক্ষিণ-পূর্ব 
এনশক়ায় জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। প্রথম দলকে মুরোপে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরা সংখ্যায় খুব কম ছিল এবং মাত্র আঠার জনের 
বিচার করা সম্ভব ছিল। এদের মোট বন্দীর সংখ্য! ছিল আঠাশ জন । 

এইষব বন্দীদের জেরা করা হচ্ছে-_-এই দলের মধ্যে ছিলেন এ" পি. 
নাহ্বিয়্ার। তিনি আজাদ-হিন্ফৌজ বাহিনীর ইগ্ডিয়ান লিজনের মন্ত্রী 
(মিনিষ্টার ) ছিলেন এবং স্থভাষ বোস দক্ষিপ-পূর্ব এশিয়াতে চলে যাবার পর 
তিনি আজাদ-হিন্দফৌজ বাহিনীর “ইওিয়ান লিজনের, প্রধান কর্তা হয়েছিলেন। 
এদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ হবে” বাজার বিরুদ্ধে লভাই? | 

ঘক্ষিণপূব এশিয়ার বেসামরিক বন্দীর সংখ্যা হল ২৩,***। এর! 
ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল আগিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং রাজার বিরুদ্ধে লড়াই 
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করেছিলেন । তারভ সবকারের তালিকা অন্ধুযায়ী ৮* জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
সরু করা হয়েছে। 

এর মধ্যে মাত্র ১২ জনের “বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযৌগ করা যায়--স্থভাষ 
বোস এদের মধ্যে একজন ( খুন সম্ভবত তিন মাঁর' গেছেন )। 

'এইসব বন্দীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ।, 

কথিটির কাছ থেকে এই “বপোর্ট পাবার পর ল্ড গয়েভেল নতুন সেব্রেট'রী 
অব ষ্রেটস পেথিক লরেন্সেরু কাছে এক চিত্টি “লখে জানালেন, 'মামরা এট বন্দী 
আই-এন-এ সৈন্যদের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করি না কেন এদের প্রশ্ন নিয়ে 
ভারতের প্রতি জেলা-মহকুমায় তুমুল আন্দোলন স্তর হতে পারে। প্রতিটি 
ই্ডিযান নাশনাল আঘ্নির সেনারা স্থভাষচন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা করে এবং সার এক 
জাতিণ নেতা (800198] 77510 " হবার সম্ভাবনা আছে। সবপ্রথম এষ 
একজন ইংরেজ-বিদ্বেষী নেনত' “যনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর বিশেষ প্রভাব 
সৃষ্ট করেছেন । 

পরে আর একটি চিঠিভে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল লর্ড পেখিক লরেন্সকে 
জাণালেন, নেহক এবং গান্ধী ইণ্ডিয়ান স্বাশ্নাল মামির উপর তীক্ষ নজব বাখছেন। 
এরা দেখছেন আমরা কী নীতি গ্রহণ ক্রি। যদি আমরা ওদের প্রন্ত কঠোর 
মনোভাব অবলম্বন ক্র তাহলে হয়ত্ত দেশের জনগণ বিশ্ষে উত্ভেজিত হবে। 
স্বতরাং আছি একটি “মধাম' পথ অন্ুনবণ কবছে চাই [ স্ট্রান্সফার অব পাওয়ার? 
ষষ্ঠ খণ্ড, গৃষ্টা-১১১ 11 

এবার ব্রিটিশ এবং ভারত সরক!র নেতাজী স্থভাষ বোসকে নিয়ে কী করা 
যায় সেই নিয়ে চিন্তা-ভাবন। শুরু করলেন । 

ভাইসরয়, ভারত সরক'র এবং ব্রাশ সরকার প্রা ঘ জানবার চেষ্টা 
করলেন, সুভাষ বোসের অ'জাদ-হিন্-ফৌজ বাহিনীর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ভারতীয়দের উপর কী প্রভাব-প্রতিপতিা ছল । 

ভাইসরয় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট দ্ধবের সমশ্ত স্তর ফ্রাঙ্সিদ মোদীর কাছে 
স্রভাষ বোস সম্বন্ধে এক ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন । এর জবাবে 
স্তর ফ্র/ন্সিপ এক “টপ সিক্রেট” চিঠিতে ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স দণ্চরের 
তথ্য এবং তাদের মতামত তাইসরয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে জানালেন । এষ্ট 
চিঠি লেখার তারিখ ছিল ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৫ সাল [ 'ট্রান্সফার এব পাওয়ার", 
বষ্ঠ খণ্ড ]। 

শর ফ্রান্সিস তার ম্মারকলিপিতে ভাইসরয়কে জানালেন, আই-এন-এ 
সৈন্তদের বিচার কর! হলে বেশে তুসুল আন্দোলন শুরু হবে। এছাড়া বোসকে 
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“ওয়ার ক্রিমিন্ঞ!ল' অর্থাৎ (যুদ্ধপরাধী ) বলতে পারি কিন! এই নিয়ে আমরা 
চিন্তাভাবনা! করে দেখছি। ন" সাধারণ ভাষা! অনুযায়ী বোসকে ওয়ার 
ক্রিমিস্তাল বল! উচিত হবে না। এমনকি ঝাষ্রপুঞ্গের ব্যাখ্যা অন্থষামী তাকে 
«ওয়ার ক্রিমিল্ঠাল? বলা ঠিক হবে ন1। 

স্থভাষ বোসকে গ্রেপ্তার করলে তাব প্রতি কী মনোভাব অবলগ্বন কর! উচিত 
হবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা কবে স্তর ফ্রান্সিন এক বড় নোট ভাইসরয়কে 
পাঠালেন। 

এই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন স্বরাষ্ট্র দ্বের সচিব শ্যর রচা্ড টটেনহ্যাম 
এবং ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিবেট পাঁদিভাল স্মিথ [ এচ রিপোর্ট ্রা্সাশার 
অব পাওয়ার+ ঘষ্ট খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে ]। 

এই নোটে বলা হয়েছিল :£--(১) বোসের আই-এন-এর উপর বিশেষ 
প্রভাব ছিল। যাঁর! এখনও আমাদের কাছে হাজতে বন্দী হয়ে আছেন (প্রাক 
বারো হাজার আই-এন-এর সৈন্যবাহিনী ) এবং সাধারণ নাগরিকদের উপর, 
ভবিষ্তৎএ যাদের উদ্ধার কর! হবে , সর্ব জাতি ও অর্ব সম্প্রদায়ের উপর তার 
প্রভাব গভীরভাবে ছড়িয়ে রয়েছে । এদের কাছে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়ের 
এবং অতি শ্রদ্ধার ব্যক্তি । 

তারা বিশ্বাস করেন যে, তিনি ছিলেন একজন খাটি দেশপ্রোমক , [খদেশী 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুলনাহীন স্থযোগ্য স্থধক্ষ নেতা; ভারতীয় জাত'য় 
সেনাবাহিনীর প্রথম সংগঠক এবং জাপানী অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে ভারতীন্ব 
নাগরিকদের অভিভাবক | তিনি জাপানীদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে অতি 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন । তাঁরাও তার সঙ্ধে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার- 
বাবছথায় করতেন এবং তার সমকক্ষ নেতার চাইতে তাকে অনেক বেশি ক্ষমত। 
দিয়েছিলেন । 

(২) বোসের বাংলার রাজনীতির উপর প্রভাব £--বোস বাংলার রাজনীতির 
ক্ষেত্রে এক বিশি্ গণামান্ত বাক্তি ছিলেন। বাঙালীদের দৃষি ভঙ্গীতে খুব সম্ভবত 
গান্ধীর পরেই তাকে সর্বভারতীয় নেত! ছিলাবে গণ্য করা হত। ফরওয়ার্ড ব্লকের 
নেতা হিসাবে ভার জনিষ্টসাধন করবার প্রচুর ক্ষমতা ছিল। বাঙালী যুখকদের 
কাছে, বিশেষ করে সন্ত্রাপবানীদের কাছে তিনি ছিলেন এক প্রেরণার উৎস। 

(৩) এবার বোসের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তার কিছু সম্ভাবন!1 
বল হল-- 

(ক) তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং যুদ্ধ করবার অপনাধে শত্রন্ব এজেন্টস। 

জাইন অন্জধায়ী তার বিচার কর! সম্ভব কিনা এইটে যাাই কর!। 
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€খ) বর্ষা কিংবা মালে।শয়াতে সগ্তাটের বিকদ্ধে বুদ্ধের ঘপরাধে তার খিচার 

করা সম্ভব কিন!। 

(গ) ভারতের বাইরে সামরিক কোর্টে তার বিচার করবার সম্ভাবন! । 

(ঘ) তাঁকে ভাবতে বন্দী করে রাখা যায় কিনা 

€চ) তাকে অন্ত কোন টিটিশ ত্বীপে রাখা যায় কিনা । 

(ছ) তিনি যে-অবস্থায় যেখানে আছেন সেইখানেই তাকে খাকতে দেওয়া । 

(জ) আম্িবিশ্বাম করি না যে, ভাঙতে বোসের বিচারে তাকে ফাসি দেওয়া 

সম্ভব ভবে। তীর মুক্তির জন্তে প্রচণ্ড দাবী উঠবে এবং বিচারের সময় তার 

ক'জকর্ম এবং তার উদ্দেস্ার কথা গ্তচারিত হবে । অস্থি ভারতে বিচার হলে 

এ কাজ আত সহজেই করা ষেত এবং এই নিয়ে কেউ কোন প্রপ্থ করতে 

পারত পা। যদি তাকে শেষ অবাধ প্রাণদণ্ড দেওয়া না হয়, তাহলে 

আন্দোলন, - ইতাধ বন্ধ করবার জন্যে তার সাজ! মকুব করে দেওয়াই হবে 
সহজ উপায়। 

(৪) খর্মা সরকার বর্তমানে বর্মা স্তাশনাল আত্মিকে খুশি করবার চেষ্টা 
ক৫ছ | তাঁরা যদি বোসের বিচার করতে রাজিও হয়ঃ তাহলে তারা বোলকে 
ফাসি দেৰে না। মাপেশিয়া মরকার হয়ত তীর “ণচার করতে সন্কোচ বোধ 
করবে না। এবং আমর! ওখান থেকে ফাপির হুকুম আদায় করতে পারব, যদ্দি 
ব্রিটিশ সরকার গণ-আন্দোলন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তীব্র আন্দোলনকে তুচ্ছ 
ও অন্ছেল] করতে প'রে। তবে মিঙ্গাপুরে বিচার কর] যেতে পারে। 

ওখানে গোপনে বিচার করা হলে আমাদের 1বুদ্ধে অতিঘোগ করা হবে__- 
আমরা বিচাবতন্ত্র এবং বিচাব পদ্ধতিকে হতা! করেছি। এবং তীর (বোনের ) 
বন্ধু ও সমর্থকদের তার জীবন বীচাব11 কোন হুঘে।” ববিধে দিইনি । এ ছাড়া 
আমরা কী কারণে বোসের বিচার বাইরে করব? কাগ। একই সময়ে তো আমরা 
ইিয়ান স্তাশনাল আির অন্য নতাদের বিচাঝ এই দেশেই প্রকান্তে করব। 
স্কতরাং ভবিষ্ৎস্এর রাজনৈতিক পরিণাম আরও গুরুতর হতে পারে। 

(৫) ভারতের বাইরে যদি কোন মিলিটারী কোর্ট তার ( বোসের ) বিচার 
করে এবং প্রাণগণ্ডের আদেশ দেয় ; তাছলে মাণত্ি কর! হছবে। তবে এ 
আপত্তি অত তীব্র হবে না, কারণ বিচারের মেযাদ খুব স্বপ্লকালণের জন্তে হবে। 
কিন্ত সামরিক বিচারের বায় সাধারণ দেওয়ানী আদালতের রায়ের চাইতে 
আরও কঠোর হবে। 

ঘর্দি সামরিক কোর্টে বিচার করা! হয় তাহলে আমাদের সপক্ষে কেন হবে 
ঘে, তিনি আমাদের সৈন্তদের হত্যা! করবার জ্ছে দায়ী ছিলেন। কিন্ত দেওয়ানী 
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আদালতে বিচার করা ছলে স্বাধীনতা সংগ্রা নিয়ে প্রশ্থ উঠতে পারে। এছাড়া 
এইভাবে বিচার করলে আমর! আমল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাব এবং মিলিটারি কোর্ট 
এই কৌশলকে স্বীকার করে নেবে না। 

(৬) বোনকে ভারতে বন্দী করে রাখ! হলে দেশে আন্দোলন হবে এবং পরে 
তাকে মুক্তি দিতেই হুবে। 

(৭) দেশের বাইরে কোথাও তাঁকে বন্দী করে রাখা হলে এবং কিছুদিনের 
জন্তে মান্ছষের চোখের আড়ালে থাকবে লোকে হয়ত তাকে ভু'লে ঘাবে এবং 
তার মুক্তির জন্যে আন্দোলন ্বাবী আরও কম হবে। এ-ছাড়! তার রাশিয়াতে 
পালিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। 

(৮) তবে সবচাইতে সহজ উপার হুল, তিনি ষেখানেই থাকুন ন! কেন তাকে 
সেইখানেই থাকতে দেওয়া হোক | ঘেন তীর যুক্তির দাবী না করা হয়। যেকোন 
প্রকারে তিনি রাশিয়াতে পালিয়ে ঘেতে পারেন এবং রাশিয়া! তাকে অভ্যর্থন। 
করতে পারে। কারণ রাজনৈতিক সমস্টা1! কম এবং তাতে জটিলতা! কম হবে । কিন্তু 
সবক্ষা-দঞ্চরের অভিমত হুল, রাশিয়াতে তার উপস্থিতি আরও বিপজ্জনক হঝে 
এবং সহজে তা তুচ্ছ বলে মনে করা! যায় না। 

(") আমাদের কাছে ছুটে] পথ খোল! আছে। একটি পথ হঙ্গ, বোসকে 
বের করে দেওয়া] কিংবা তাকে আটক করে রাখা অর্থ/ৎ তার মৃতকে 
মকুব করে দেওয়া । এ অবশ্থি দুটি দণ্ডকে এক করে বিচাবের পর তাকে বের 
করে দেওয়া! যেতে পারে । কিন্তু তার দণ্ডঁক স্থগিত রাখলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 
নব সামরিক কর্মচারিরা ভার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন; তাদের কেন ফাসি 
দেওয়! হল? 

কিন্তু লড়াই শেষ হবার পর খবর পায় গেল নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। 
এই খবর সত্যি না মিথ্যে এই নিয়ে দেশে তুমুল আলোড়ন “দখা দিল। গরিত্র 
সৈম্তবাছিনীর সাউথ-্টই্ই এশিয়া কম্যাণ্ডের এক গোপনীয় পাক্ষিক রিপোর্ট 
থেকে জানা গেল [০9 : 10005/3/ 091--€৮) '্রান্সফার অব পাওয়ার” 
বষ্ট খণ্ড, পৃষ্টা-২৬২ ) যে, নেতাজী বোষ মার! গেছেন । এই রিপোর্টে বল! হল : 
বোসের মৃত্যু-সংবাদ শুধু রাজনৈতিক দৃিকোণ থেকে নয়, স্থরক্ষার দিক থেকে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

আরও বল! হল : যতদিন নেতাজীর স্বতি জীবিত থাকবে ততোদিন সবাই 
বিশ্বাস করবে যে, নেতাজী কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং তার বন্ধুদের, বিশেষ 
করে তার নমর্থক ও সহকমীদের উপর, যাদের উপর তিনি প্রভাব হি করে 
ছিলেন এবং জাদুমষে আর করেছিলেন তাদের উৎসাছে ও জাশায় কোন 
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সীট পড়বে ন1। 

বোসের মৃত্া-সংবাদ দেশের সর্বন্ত্র সহাহুভূতি এবং শোক তি করেছে। 
লোকে হরতাল পাশন করে তাদের ংখপ্রকাশ করেছে। কিন্ত অনেকেই এই 
শ্বত্যু-সংবাদে অবিশ্বাস করেছেন । 

বাংলার প্রতিক্রিয়! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, 
ছ্বাপানীদের সাহায্য নিয়ে এই সংবাদ (মৃত্যুর খবর ) প্রচার করা হয়েছে এবং 
বোম গোপনে কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ 
করবেন। এ সময়ে এক জাতীয় সরকার গঠন কর! হবে । কিংবা বর্তমান সরকার 
বোসকে এবং আই-এন-এ সৈশ্যদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমার চোখে দেখবে। 

প্লেনের এযাকৃমিভেন্টের পর বোসকে সায়গনে দেখা গিয়েছে এট সংবাদ 
সাংবার্দিক মহলে আলোড়ন সহি করেছে। 

যে-লব মহলে বোসের মৃত্যু-সংবাদকে সত্যি বলে গ্রহণ করা! হয়েছে তারা! 
সুঃখিত যে বোস স্বদেশে ফিরে এসে হার যোগ্য স্থান অধিকার করতে পারবে না। 
সবাই বিশ্বাস করেন যে, বোন ফিরে এলে তাকে ক্ষমা করা হত। অবশ্তি বোসের 
কে অন্যান্য আই-এন-এ'র সৈন্যদের তবিষ্বতের সঙ্গে জড়িত; অনেক সংবাদ- 
পত্রের স্থর থেকে এক গভীর অন্থলরখন বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের বেশের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। 

এই 'খষয়ে জওহবুলাল নেহুকু অবাধে তাবু মতামত প্রকাশ করেছেন । 
তিনি এই প্রশ্নের ব্যাপারে ইংরেজের দৃষ্টিভজীকে বজায় রেখে ভারতীয় 
দবহিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব দেবার আশা প্রকাশ করেছেন। 

বোসের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে যে-শব সমস্তা দেখ! দ্বেবার অস্তাবনা 
দিয়েছিল সেইসব সমন্তার সমাধান হছেছে। তার ক'গ্কর্ম এবং দেশপ্রেষ 
দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করবে, বিশেষ করে তরুণ বাঙ'লীদের মনে। 
এই প্রসঙ্গে এক রাজনীতিবিদ মস্তবা করেছেন : তার কাহছিপী সবাইকে 
অন্তপ্রেরণা দেবে এবং সবাইকে শক্ত করবে ? ভাবুতবর্ধকে স্বাধীন করবার 
জন্যে ও এশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের হু:ত থেকে মুক্ত করবার সংকল্পকে আরও 
দু করবে (168600 ৮111 ০90010056০0. 1089176 ০0৩ ১০০1৩ ৪72 
5166] (1761) 110 11161 05161101178 1101) 00 1655 4১518 8100 8518. 00020 
8170106119115105 01 

নেতাজী স্থভাষ বোস এবং আই-এ* এর বীরত্বের কথ! দেশের চাবিধিকে 
ছড়িয়ে পডল । ভারতের প্রতি শহুরে ও গ্রামে আই-এন-এ'র স্থভাষ বোসের 
বীরত্ব এবং তার দেশপ্রেমের কাহিনী উদ্দীপনার স্থতি করল । 
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আই-এন-একে নিয়ে দেশে এমন তুমুল আন্দোজন শুক হল ঘে ভারত সব- 
কারের ইনটেলিজেম্দ বিভাগ ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক বিশেষ গোপশীয় বার্ড! 
পাঠিয়ে সরকারকে সাবধান করলেন | তারা বগলেন যে, দেশের বিপদ ঘনিয়ে 
আসছে [ দ্রীফার অব পাওয়ার", বষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫ ১২ 11 (রিপোর্টে বলা হল ' এর 
আগে কোন ঘটনাই জনসাধারণের এত দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি । সবাই খববের 
কাগজের রিপোর্ট এবং নেতাদের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে এই ঘটনায় আগ্রহ 
দেখাচ্ছে । এই চিৎকার-হল্লায় কংগ্রেস প্রথম সাবিতে আহে । একমাত্র মধ্য- 
প্রদেশে এ পর্বস্ত ১৬*টি জনসভা! করা হয়েছে। প্রতিটি সভান্প দাবী কণা হয়েছে 
যে, আই-এন-এ সৈন্যদের মুক্তি দাও। অন্যান্য রাজনৈতিক দল কংগ্রসের নীতি 
অনসল্ণ করছে। বিশেষ কৰে সৈন্ত পিন্কুচিং এলাকায় শিখদের প্রভাব খু বেশি 
এবং সেখানে সভা-সমিতিতে আই-এন-এদের মুক্ত দাবিকর! হচ্ছে। [চন্থু 
মহাসভা আই-এন-এ দিবস পালন করে সখাইকে আকৃষ্ট করেছে। এসব কারণে 
দেশের সর্বত্রই ইংরেজ-বিদ্ধেষ তীব্র হচ্ছে। 

ভাইসরয় ল ওয়েভেপ সেক্রেটারী খবৰ রস লর্ড পেখিক পলণেম্মুক এক 
চিঠি লিখে জানালেন যে, কং'গ্রস নেতারা স্থভাষ বোসের ছগ্ডিণান গাশনাল 
আর্মির? বীরত্বের কাহিপীর স্থযোগ নিচ্ছে - | ওছেভেল টু পোখক লরেন্দঃ 
ট্রান্সফার অব পাওয়ার”, যষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা--৩৭৪-৩৭৫ ]1 এমন কি কংগ্রেসের 
আই-এন-এ সৈন্যদের সপক্ষে বিবৃতি ও সমথন ভারুতীয় সৈহ/বাহিশীণ উপ 
প্রভাব সৃষ্টি করেছে. [বুড আকিনলেক টু ভাইসরয়, 'ট্রান্স শও অব পাওয়ার” 
ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-_৫€৭৬-৫৭৭ 1 

ইতিমধ্যে ভারত সরকার প্রথমে তিনজন আইএস-এ মৈল্তের বিচার শুরু 
করলেন। এর! ছিপেন লেঃ গুরুবক্স পিং ধীলন % ভার বিকৃদ্ধে মাভযোগ 
করা হুল তিনি চারজন লোককে হত্যা করেছেন । ক্)াপ্টেন পি. কে. সেহগলের 
বিকদ্ধেও অন্তরূপ অভিযোগ করা হল। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের বিকুদ্ধে 
অভিযোগ করা হল ষে, তিনি ছুগন লোককে হত্যা করেছেন । 

৫€ই নভেম্বর এই লালকেল্লায় এদের বিচার শুর হল। আর খিচাগ আরম 
হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় গোলমাল শুরু হুল। 

ব্ ঙ ধা 

আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হুবে। 

২১শে নভেগ্ছর (লেখকের নিজন্ব ভায়েরী থেকে--এঁদিন ধর্মতলায় 
হাঙ্গামার গ্রত্যক্ষদর্শা লেখক রয়টারস, এমোসিয়েটেড প্রেস অব ইয়া, বর্তমান 
প্রেস ্রাষ্ট অব ইত্ডিয়ার রিপোর্টার ছিলেন। ) এক মিছিলে কলকাতার লব 
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ছ'ত্ররাই যোগ দিয়েছিল। এর! অধিকাংশই ছিল ফরোয়ার্ড রকের সদস্য । 

একদিন পরে ১৯৪৫ সালের ২২শে নভেম্বর রাস্তার লোকেরাও এই ধর্মঘটে 
ঘোগ দিয়েছিল) এর মধ্যে কিছু শিখও ছিল। পরে এই বিক্ষোভ দক্ষিণ 
কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় ছড়িয়ে পডল। এই মিছিলের একটি নতুনত্ব 
ছিল যে, পুলিশকে গুলি চাল।তে দেখে বিক্ষোভকারীব1একেবারেই ভয় পেল ন1। 
বরং ভারা! পুলিশের দিকে এগিয়ে গেল এবং তাদের উদ্দেষ্য করে ইট-পাটকেল 
স্ু'ডনে লাগল। উত্তর কলকাতার ছাত্ররা এই ধর্ষঘটের এবং মিছিল ও 
বিক্ষোভের ব্যাপারে (মনে রাখতে হবে যে, এ সময়ে সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীরা খুব 
বেশি ধর্মঘট কিংবা মিছিল করতে পারত না ) দক্ষণ কলকাতার ছাত্রদের 
মত অত পটু ছিল না। 

২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ধর্মতল| রাস্তার একদিকে ছিল ছাত্র ধর্মঘটিবা 
এবং অপরদিকে ছিল পুলিশ । এই পুলিশ বাহিশীর কর্তা ছিলেন মি: দোহা! 
€ পরে তিনি পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন )। তখন শ্হরের ট্রাম-বাস বন্ধ ছিল? 
কাণণ গোলমাল তীব্র হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ পুলেশ ট্রামবাস চলাচল বন্ধ 
স্পন দিয়েছিলেন । 

২১শে নভেম্বর ধর্মতল! রাস্তায় ছাত্ররা বসে রইল একদিকে শোন! গেল 
ছাত্রদের চিৎকার : নেতাজী জিন্দাধাদ, অ'জাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ । 

রাত বারোটার পর ধর্মঘটিরা গাইতে শুরু করল কদম কদম বাঢ়ায়ে যা "॥ 
চারদিক নীবব, নিস্তব। অপরদিকে পুলিশ তাদের পথ রুখে দাড়িয়েছিল। 
কোন ধর্মঘটিদের তার] এগোতে দ্বেবে না । ধর্মঘটিরা একবার এগিয়ে যাবার 
চেষ্টা ক€লেই পুলিশ গুলি চাপায়। এমনি করে ২১শে নভেম্বর সারাদিন 
কলকাতা শহরে সাপ আর বেজির খেলা চলল । 

প্রথমে কিছু কংগ্রেম নেতা এই ধর্মঘটে বাধা ছে ।র চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্তু বিক্ষোভকারীর1 চিৎকার করে তাদের তাড়িয়ে দিল। 

তখন বাংলার গভননর ছিলেন কেনী। তিনি ভাইসরঘ় ওয়েভেলকে এক চিঠি 
নিথে বললেন £ এ ধরনের ছাত্র-বিক্ষোভ এর আগে কখনও হয়নি । 

পুলিশ যখন এদের উপর গুলি চালাল তখন এরা একবার পেছনে হটে 
গেল এবং ঠিক পরের মুহূর্তেই তার! আবার ফিবে এল । 

২৩শে নভেম্বর কংগ্রেস সস্তার ছাত্রের কাছে অন্থরোধ করল, ভারা যেন 
এই হাজাম! বন্ধ করে। 
এই হাঙ্জামায় মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭ জন এবং আহতের নংখ্যা ছিল 
১৭৯ জন। | 


কেসী পরে আর এক চিঠিতে ভাইসরয়কে জানালেন যে, কলকাতার 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর এবং আই-এন-এ'র সমর্থনে কলকাতার এই ছাত্র- 
বিক্ষোভ ইংরেজ সরকার কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বিচলিত করল। 

গান্ধীজি বোস্বাই থেকে ভাইসরয়ের সেক্রেটাবীকে চিঠি লিখে জানালেন, 
আমি এইসব সৈম্কদের ( আই-এন-এর ) বীরত্বে এবং দেশপ্রেমে যুদ্ধ হয়েছি । 

'আজ বিচারের কাঠগভায় যারা দাড়িয়েছে ভারত তাদের শ্রদ্ধা এবং পুজে! 
করে। এদের নিয়ে কী করা হবে সেই নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করতে চাট 
না; কিন্তু যা! করা হচ্ছে মেইটে আমি অগ্গুমোদন করি না", 
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অথচ নেহরু এবং কংগ্রেস নেতারা যুজ্ধকালীন সময়ে নেতাজী কিংবা আই- 
এ্রন-এর নীতিকে কখনই সমর্থন করেননি ; বরং বিরোধিতা করেছিলেন। 

বিয়্াল্লিশ সালে এবং পরে প্রথম যখন আই-এন-এ ও নেতাজীর কাহিনী 
নেহরু শুনতে পেয়েছিলেন তখন এক বিবুতিতে.তিনি বলেছিলেন £ তিনি সমস্ত 
শক্তি দিয়ে স্বভাষ বোস এবং আই-এন-এদের বিরোধিতা করবেন ; কারণ আই- 
এন-এ জাপানীদের হাতে কলের পুতুল ছাভা আর কিছুই নয়” (নেহকুর দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত এক প্রেস-কনফাবেন্স , ১৩ই এপ্প্রন ১৯৪২ সাল, ন্যাশনাল হেরান্ড )। 

আর একটি ঘটন! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৫ সালে নেহরু কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি হয়ে বর্ম! মালেশিয়া' এবং ইন্দোনেশিয়ার সব দেশপ্ুলর নেতাছেখ 
সে দেখা! করতে গিয়েছিলেন | কিন্তু এসব দেশে যাবার আগে তিনি ভাই- 
সরয়কে প্রতিশ্ররতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ওখান গিয়ে কোন রাজনৈতিক 
আন্দেলনে অংশগ্রহণ কক্বেন না; কিংবা কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবেন ন'। 
যদিও নেহকুর সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের সঙ্গে দেখ! করবার প্রবল ইচ্ছে ছিল। 

এ অময়ে সিঙ্গাপুরে মিভ্রশক্তির শ্রপ্রীম কম্যাগ্ডার ছিলেন লর্ড লুট 
মাউণ্টব্যাটেন। নেহরু সিজাপুরে পণ্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেনের বাডিন্ছে 
অতিথি হয়েছিলেন । 

পিঙ্গাপুরেই নেছুরুর লেডি মাউণ্টব্যাটেণের সঙ্গে সর্বপ্রথম আলাপ-পরিচয় 
হুল। এয়ারপোর্টে লর্ড লেডি মাউণ্টব্যাটেন এসে নেহকুকে তাদের বাড়িতে 
নিয়ে গেলেন । 

সিঙ্গাপুরে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল ইগ্ডয়ান ন্যাশনাল আম্মির সমাধি- 
স্তত্ত । কথ! ছিল? নেহরু এ সমাধিস্তম্ে ফুল দেবেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। 

তার ইচ্ছে নয় নেহর আই-এন-এর এ সমাধিস্তত্তে গিয়ে কোন ফুল দেন। 


১৪৬ 


কারণ তাহলে আই-এন-একে স্বীকৃতি দেওয়! হবে। 

মাউণ্টব্যাটেনের ইচ্ছানুঘায়ী নেহক্ প্রকান্তে এ সমাধিস্তত্ভের কাছে গেলেন: 
ন।$ কিন্তপরে তিনি লুকিয়ে গিয়ে সমাধিস্তন্তে ফুলের মাল! দিলেন [ “নেহক”, 
প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পষ্ঠা-৩১* ]1 

কিন্তু এই আই-এন-একে কেন্দ্র করে যে-দেশে জনমত গভে উঠেছিল নেহক 
কিংৰ! কংগ্রেস মেই জনমতকে অবজ্ঞা, করতে পারলেন ন1। 

ব্রিটিশ সরকার ঘখন প্রথম তিনজন আই-এন-এ সৈন্যকে আসামীর কাঠগডায় 
ঘাড় করলেন তখন তীদের সমর্থন করবার জন্যে কংগ্রেস দেশের বিখ্যাত 
কয়েকজন আইনজীবীদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করল। এই কমিটির সমস্ত 
ছিলেন স্ব তেজবা€াছুর সপ্র, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাশনাথ কাটজু, জওহরলাল 
নেহরু এবং আপমফ আলি। 

৫ই নভেম্বর ১৯৪৫ সালে বিচার শুকু হল। ব্রিটিশ দরকার এই তিনজন 
আই-এন-এর শৈন্যদের ধিকুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছেন এবং হত্যাকাণ্ড কণেছেন। 

পধীপক্ষ ত্রিশজন সাক্ষী তলব করুলেন ' বিবাদীপক্ষ বারোজন সাক্ষী 
ডাকলেন । বিবাদীপক্ষ এই বিচারের বিরোধিতা করে বললেন ষে, আইনের 
দ্বিক থেকে ইংঞ্জে সরকারের বিচার করবার কোন অধিকার নেই। এছাডা 
আই-এন-এর সৈহ্থার| অন্তর্বতকাণীন আজা৭-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর সন্ত ছিসানে 
তারা এই যুদ্ধ করেছেন এবং এই কারণে ভারতীয় সৈন্যবাছিনীর এযাক্ট অন্যায় 
এদের বিচার করা যায় না বিবাদীপক্ষ আরও বললেন যে, আই-এন-এ 
সৈম্বাছিনী জাপাশীদের কলের পুতুল ছিল না। এর প্রমাপস্বরূপ বল! হল ঘে, 
আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপের কর্তৃহ আই-এন-এ হাতে ছিল। এ-ছাডা 
আজাদ-হিন্দ-সরকার একটি চলতি সরকার ছিল এবং আন্তর্জাতিক আইন 
অস্থ্যায়ী এদের যুদ্ধ করবার আঁধকার ছিল। সাক্ষী দেবার জন্যে বাধীপক্ষ 
পাঁচজন জাপানী সাক্ষী পেশ করল। এদের মধো ফুজিয়ারা জেনারেল 
কাটাকুর! এৰং তাদাহৃও ছিলেন । 

আই-এন-একে নিয়ে যখন দেশে তুমুল হাঙ্গাম। চলছিল তখন ব্রিটিশ ভারতীয় 
সৈম্তবাহছিনীর এক ক্যাপ্টেন হরি সিং ভাদোৌয়ার জাপানীদের ছাতে বন্ধী 
হয়েছিলেন। তিনি পরে ভারতীয় সৈন্তবাছিনীর জেনারেল হয়েছিলেন । 
তিনি গিয়ে বিবাদীপক্ষের ব্যারিস্ট।, এবং কংগ্রেস কার্করী সমিতির সদশ্ 
আমস্ফ আলির সঙ্গে দেখা করলেন এবং অস্থুবোধ করেন, কংগ্রেণ যেন 
আই-এন-এ'র পক্ষ হয়ে কোন ওক'লতি না করেন। এর জবানে আনদফ আলি 
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বললেন; নেহরু বলছেন আই-এন-এর সৈল্করা একেবারে নির্নোছ 
ছিলেন না। আই-এন এর পক্ষ নিযে কোর্টে লঙবার আগে কংগ্রেদ কার্যকরী 
সমিতি তাকে (আসফ আলিকে ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন দেশ ঘুরে 
ভ্বনমতকে যাচাই করেন। আপসফ আলি ভারতের সবত্র দাক্ষণ থেকে উত্তর 
ভারতের সব এলাকা ঘুরে জনগণের মত জানবার চেষ্টা করেছেন এবং সবই 
একবাক্যে বলেছে, আই-এন-এ লৈম্তদের যেন কোন শান্তি না দেওয়! হয়, 
তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয় । জনগণের এই উত্তে।জত মনভাবকে যাচাই করে 
কংগ্রেস বর্তমান এই নীতি অথাৎ আই-এন-এঁকে সমর্থ করখার পিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেছে। 

আ.ফ আলি ক্যাপ্টেন ভাদোকসারকে বললেন, কংগ্রেপ যদ্দি ক্ষমতায় থ*ক 
তাহলে তারা! অবিলহ্ে আই-এন-এর সৈন্যদের সামরিক বাহিনী থেকে খবখা্ত 
করত , দরকার হলে কোন কেন আই-এন-এ পৈন্েস বিচারও করা হত। এবং 
ভবিষ্তৃতে যদি তাবা (কংগ্রেন ক্ষমতা পায় তাহলে তাদের চাকুরি থেকে প্রাপ্ত 
কর] হবে। শুধু তাই নয আস* অলি মার৪ বপলেন, বর্তমান সগ্রক'ও 
আই-এন-এ সৈহাদে: ন্চাষ স্থগিভ এ খলেও কংগ্রেম নেতারা ভবিষ্যা্ষে এদের 
বিচার করবে। 

আসফ আলি ক্যাপ্টেন ভাদে'য'রকে আরও বলন্লন যে, কংগ্রেসের তি ই 
এন-এর প্রতি এই মনোভ'ব যেন কমা প্রার ইন চীফ ক্লড আফিনলেককে জ ন'ণ 
হয়। ভাদোয়ারেব ক'ছে সদ আলি স্বীকার করলেন, দেশের বর্তমান র্জ- 
নৈতিক আবহাওয়ার দকুন কংঠেস শা ঈ-এন-এর প্রন কোন বিরোধী মূলে ভাল 
গ্রহণ করতে সাহস কববে না। শুধু রাজনীতির ন্থবিধের কথা চিত্ত করেই 
কংগ্রেস আই-এন-এর সপক্ষে এই নীত গ্রহণ করেছে [ ট্রান্সফার অব পাওয়'র? 
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কিছুদিন পরে ভাইসরয় গয়েভেল পেখিক লবেদ্দেকে এক চিঠি “লে 
জানালেন, নেছকুর আ'ট-এন-এব জয়ধ্বন দেওয়। বিশেষ তাৎপর্বপূর্ণ । অনেকে 
বিশ্বাস করেন, নেহরু আই-এন-একে তার নিজের গুচার কাজের জন্যে বাবার 
করবেন [ তারখ ১৫ই অক্টোবর, 'ট্রাক্সফার অব পাওয়ার+ বষ্ঠ খণ্ড ]। 

কা সু ধ্ 

লালকেল্ল য় বিচার শুরু হবার পর 'ভাইসরয় এক্সকিউটিভ কৌন্সিলের সদশ্ব 
জে. পি. শ্রীবান্তব ভাইসরয়কে অচবরোধ করলেন, আই-এন-এর সৈন্তঘের 
বিরুদ্ধে ঘেবিচার শুরু করা হস্েছে সেই বিচার যেন স্থগিত রাখা হয়। 

লালকেজ্সার বিচার শুরু হবার পর সর্বপ্রথম নর্থ-ওয়েই ফ্রটিগার প্রদেশের 


১৯ 


ব্রিটিশ গভর্নর স্তর জর্জ ক্যানিংহ্যাম তাইসরয়কে এক চিঠি লিখে প্রতিবাদ 
জানালেন; অবিলঘে এই বিচার যেন শ্বগিত রাখা হয়। আপনি কহ্যাগার উন 
চীফকে এহ বিচার বন্ধ করতে খলুন এ তাকে মহগুরোধ করুন, ভবিষ্যতে যেন আর 
কোন "খই এন-এর খন্দীর্দেএ বিচার না করা হয়। প্রতিদিন এই ঘটনা ভারতীক্র 
ননাম ইং'জ হয়ে দাঙাচ্ছে। আমর] প্রাতপধিনই ভারতীয় বন্ধুদের ছারাচ্ছি, 
অত্তঞএণ সম” থাকতে "আমাদের ক্ষার পরিমাণ কমানো দরকার । 

স্তর জর্জের এক চিঠিল জবাবে লর্ড ওয়েতে শ লিখলেন যে, ভবিস্যতে অ'ল কে'ন 
আ[ই-এন-এ সৈগ্ের বিচার করা হবে না। তবে বর্তমানে তিনজন আই-এন-এর 
সৈন্যদের বিচাব কথা হলে [ ভাইসওয় জানাল”, সম্পাদন! : পেনরেল মুন ডে, 
পৃষ্ঠা-__১৮৮-১৮৯ ]1 

সা ক ৪ 

গালপেল্লার এই বিচারে জর্বপ্রথয় নেতাজী বোসের দেশপ্রেমের, তার 
স্বার্থ 'যাগের কাছনী € কাশি হল। এব 'কছুদিন পরে চীনের প্রাক্তন বাজধনী 
নানকিং থেকে তপানীল্ুন শ"পুতীয রাজদৃত কে. পি* এস. মেনন নেহকুকে হক 
[9 ।পছ্দে জানালে 

সার দক্ষিণ পু এশিয়'য় সর্বত্র ডভাদ বোসেব নাম ছণ্ডয়ে আছে। শি 
এহ এপাকাএ শো“কদের মাচি থেকে হানুষ করেছেন [71111810620 00808 
2 7, 1৬160017) 0906€ 179 ]1 

1বচারের রাষ কী ছবে কাকুর অজানা! ছিল না। বিচাবের কাধে তিনজণ 
আই-এস-এ শেনদের যাণজীবন ছ্বীপাস্তর এবং সৈম্তবাছিনী থেকে বর সক 
+রা হল। 

কমার উন চফ ঞড জ কনলেক তর সামবিক এ বেসামরিক পরামশ 
পাতাদের নিয়ে এক বৈঠক কবলেন এবং আলোচনা শুক করলেন, অন্যণন্থ 
আই এশ-এ সৈন্যধের বিচার ক%। যুক্তিণঙ্গত হবে কন? । 

এই আলোচনা থেকে জান? গেল যে, অধিকাঁংশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
আই-এন-এধের প্রত দয] ১দখ+ন।ব পক্ষপাতি এবং তারা ভবিষ্তাতে এই ধরননু 
কোন বিচার করবার বরেধী। 

অতএব বৈঠকে ঠিক করা হুল যে, একমাত্র খুনের অপবাধ ছাড়া অণ্র কেন 
বিচার কর! হবে ন| | প্ট্রাক্সফার অব পাওয়ার”, বষ্ট খণ্ড, গৃষ্ঠা--"৩*-৫৩১ ]1 

প্রথমে ওয়েভেল ও অকিনলেক ,তনজন আই-এন-এ বন্দী শাহ নওযাজ 
খান, ধীলন এবং সেগলের মুক্তি দ্বার সপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু পরে ছেশের 
বিভিন্ন নেতাদের এবং জনগণের চাপে পড়ে তাদের মৃক্তি দেয়! হল। 
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এবার প্রঙ্থ উঠতে পারে, নেহরু কি আই-এন-এদেব শ্রুতি সায় ছিলেন । 
স্থভাষ বোস এবং আইসএন এর প্রতি তার মনোভাবের পরিচয় আমরা! আগেই 
পেয়েছি। নেহরু মন্ত্রী হবার পর কেন্দ্রীয় সংসদে মুনলিম লীগের লদন্তরা! সবাই 
আই-এন-এ সদস্তদের মুক্তির দাবী করলেন। নেহক এই দাবীর প্রতিবাদ করে 
বললেন যে, আই-এন-এর স্ধধ্যে ভাল খাবাপ এবং উদ্বাসীন সব চবিভ্রের লোকই 
আছে [ “মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন” এযালান ক্যাম্পবেল জনসন, পৃষ্ঠা-₹৫৩ ]। 

এই ব্রিটিশ সময়ের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটন| হল, দমদমে রগ়াল 
এয়ারফোর্সের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের বিত্রোহ। রয়াল ইত্ডিয়ান এয়ার- 
ফোর্সের কিছু কর্মচারির অনশন এবং সর্বশেষে যে-ঘটন ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষ 
বিচলিত করে তুলল সেইটি হুল, বোস্বাইতে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোছ। 

রয়াল এয়ারফোর্সের কিছু ইঞ্জিনিয়ার তাদের সেনাবাহিনী থেকে মুক্তির 
ঘাবী করল। পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কিছু সদস্যের মধ্যস্থতায় তারা তাদের 
ধর্মঘট প্রত্যাহার করল। কিন্তু বোম্বাইতে ভারতীয় নৌবাহিণীর বিস্োহ ভারত 
সরকারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলল। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক 
সমস্তা সমাধান করবার জন্তে ইংল্যাণ্ড থেকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন এসে 
পৌছেছিল। বিভ্রোহের এই ঘটন! তাদের উপর বিশেষ প্রতক্রয়! সি কংল। 

কতগুলি বিশেষ গুকুতণ অভিযোগের সমন্তা সমাধান করব|র জন্তে ১৮৯ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে “তলোয়াক; নৌবাহিনীর সিগন্তাল স্কুলের কিছু ভারতীয় 
নেৌঁসেনারা! বিপ্রে।হ শুরু করল। 

তাদের নালিশের মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল-ইংখেজে কম্যাগ্ডারের 
আচরণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ এবং মাইনে ও অন্যান সখ-সবিধের দাবী 
করা হল। 

বিষ্বোহের প্রথম দিনে 'তলোয়্ারের নৌসেনারা ক্যাষেল ব্যারাক থেকে 
বাইরে চলে গিয়ে বোশ্াই'র ফোর্ট ব্যারাকে আশ্রয় গ্রহণ করল। পরে এই ছুই 
ব্যান্বাকের নৌসেনারা তলোয়ারের নৌসেনাদের প্রতি তাদের সহান্ত্ৃতি জানাল । 
ইতিষধ্যে পুলিশ এই বিক্রোছের সমাধান করবার জন্যে ঘটনাস্থলে এসে উপাস্থত 
হুল এবং ব্যাপার আরও গুরুতর হল। নৌবাহিনীর বিস্রোহী সেনারা এক ট্রাকে 
করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বল! দরকার, নৌবাহিনীর সেনারা কোন শক্তি 
প্রয়োগ কিংবা! অপ্রিয় কিছু করেনি । শুধু তারা কম্যাণ্তার এবং নৌবাছিনীর 
কর্তৃপক্ষের যে-কোন আদেশ শ্বীকার করে নিতে অস্বীকার করে। নৌবাহিপীর 
সেনার! কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাক। নিয়ে রাস্তায় ঘুরেছিল। বলা ঘায়, 
হিন্ুযুঘলমান সমন্ত। এই বিজ্োহীদের মধ্যে ছিল না। 


সা 


ভারত সরকার নৌবাছিনীব এই বিজ্বোহছকে এক বড় রকষের “বিজ্োহ' বলে 
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কোলভিল গভর্ণর অব বোম্বে টু লর্ড ওয়েভেল, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬, ট্রান্সফার 
অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৮১ 1 

অতএব এই বিভ্রোকে দমন করবার জন্যে সরকার ইংরেজ নৌবাহিনীর 
সেনাদের তলব করল। ইতিমধ্যে ৰোত্বাই এবং ভারতীয় নৌবাছিনীর সেনার! 
বিজ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি জানাল । 

নৌবাহিনীর কর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, বিজ্রোহী সেনারা ফোর্ট 
এবং ক্যাসেল ব্যারাক ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে । অতএব সরকার ঠিক করল 
যে, এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্তে সমস্ত বল প্রয়েগ করবে এবং বিদ্রোহীদের 
দরকার হলে জোব করে গ্রেধ্ধার করা হবে। প্রথমে সরকার লাউড স্পীকার 
মারফৎ বিদ্রোহী নৌসেনাদের বিকেল সাডে ভিনটের মধ্যে ব্যারাকে ফিরে 
আসবার আদেশ দিল। বলা হুল, কেউ যদি এই আদেশ অমান্য করে তাদের 
গ্রেহার করা হবে। এই সময়ে ক্যাসেল ব্যারাকের কিছু ভারতীয় নৌসেনারা 
“নডিয়ে আসবার চেষ্টা করলে ইংরেজ স'মরিক বাছছনী তাদের উপর গুলি 
চালাতে শুরু করল। 

কাসাপ বারাকের বিক্রোহী সেনার! এর পান্টা জবাব দিল। পরেআর 
একটি ভাবতীয নৌবাহিনীর কাছ থেকে এক প্রাপ্ধ খবরে জানা গেল, যদি 
সরকার ক্যাসেল ব্যারাকের চারপাশ থেকে তাদের প্রছবী তুলে না নেয় ভাহলে 
গোলমাল আরও বাড়বে। এরপর কাসেল ব্যারাক থেকে ইংরেজ সামরিক 
বাহিনী সরিয়ে নেওয়া হল এবং মীমাংসার আলোচন। শুরু হছল। ভাইসরয় 
এবং অকিনলেক সর্বপ্রকার মীমাংস*র বিরোধী হি 'ন [ ভাইসরয় জার্নাল”, 
পেনডেয়েল মূন, গৃষ্টা-২১৬ 1| ইতিমধ্যে ভারত স:কার ঠিক করেছিল যদি 
কোন মীমাংস! না হয় ত।হলে রয়! এয়ারফোর্সের বোমারু বিষান বাহিনী দিয়ে 
বিদ্রোহীদের উপর বোমা বর্ণ কর! হুবে। এই কাজের জনো কিছু বোমারু 
বিমান বাহিনী সাস্তাক্র,জ বিমান বন্দরে মজুত রাখা হল । 

এ ছাড়। ছুই ব্যাটেলিয়ান বৃটিশ সৈনা বাহিনী মজুত রাখা হল। 

নৌবাহিনীর এই বিজ্বোহ প্রথমে বোম্বাই শহরের রাজনীতির উপর কোন 
প্রতাব হৃট্টি করেনি। কংগ্রেস নেতারা নেহরু ও প্যাটেল ছুজনেই এই নে- 
বিদ্রোহের বিরোধী ছিলেন । 

তবে কিছু বামপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে অকুণ। আসফ আলি 


২৩১ 


টপ সিক্রেট-১৩ 


সরকারের নিষেধাজার বিরোধিতা করে বিক্রোহীদের লমর্থন জানাল। 

নৌ”বাহিনীর বিত্রোহ অব্যবহিত পরবে বোদাই-এর জলগণের উপর বিশেষ 
গ্রভাব হ্ঠি করেছিল। ২১শে-২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এর শহরবাসীর! 
বিক্রোহীদের প্রতি সহান্গভূতি জানিয়ে শহরে হরতাল পালন করল। এই হরতাল 
ও আন্দোলনে ছাজ্রাও যোগ দিয়েছিল । ৯২শে ফেব্রুয়ারী বোখ্াই-এর সাহেৰ 
পাড়ায় গোলমাল শুরু হল | ছুপুর নাগা হাজাম! সমস্ত শহবে ছড়িয়ে পডল। 
২৩শে নৌবাহিনীর “্বপ্রোহ শেষ হবার কোন চি দেখা দিল ন1। শহরের 
অবস্থার কোন উন্নতি হল না। বরং হরতাল-গোপমাল ছিল এবং তা বাজাও 
এলাকায় ছড়িয়ে পডল । ২৫ তাঁরখে অবস্থার উন্নতি হল। 

হিনেক করে জ'না গিয়েছিল, এই গোলমাল-হাঙ্জামায় মোট মৃত়ার সংখা! 
ছিল প্রায় ২২৮ এবং অ'হতদের সংখ্যা ১০৪৬এবর বেশি । 

নেছকু ও প্যাটেল দ্রজনেই গোলমাল বন্ধ করতে বোস্ব'ই গিয়েছিলেন? কারণ 
এ মুহূর্তে গোলমাল-হাঙ্গামা করে তার! ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন ঝগডা-বিব'দ 
করতে চাননি । সবরুকার প্রথমে ঠিক কবেছিল যে, নৌ-বিক্রোছের সেনাদের 
বিচার করা হবে , কিন্ত দেশ্রে বাজনেতিক পরিস্থিতি এমন গুরুতর ছিপ যে, 
কোন সামব্রিক বিচার কর] সন্ভব হুল না। আই-এশ-এর সেনাবাতিনীর বিচার 
করতে গিয়ে যে “কেলেঙ্কারী” হয়েছিল সেই কথা স্মরণ রেখে ভাইসরয় সমস্ত 
ব্যাপাখটি ধামাচাপা দেওয়াই খুদ্ধিম।নের কাজ বলে মনে করণেন | ভাইসবম 
জঅণাল ১ সম্পার্দনা : পেশছেবল মুন, পৃ্ঠা--২৮১ 2৪ ২৯৬, ্রান্সযার অব 
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দেশের চারদিকে অ:ই-এন-এর সৈন্ুদের নিয়ে যে অন্দে লন ও মিছিল হচ্ছিল 
তার জনপ্রিয়তা দেখে ভ'হসবুয় ও কম্যাার ইন-চীফ তাদের মনের আশক্কা 
প্রকাশ করলেন। তারা বুঝতে পরলেন কংগ্রেস আই-এন-এর সৈন্যদের এবং 
আই-এন-এর জনপ্রিয়তাকে তাদের নিজের কাজে ববছার করছে। তারা 
বিভিন্ন সুত্র থেকে জানতে পারলেন যে, আই-এন-এর 'দেশপ্রেম' সংত্রশমক 
ব্যাধির মত সৈম্ত এবং পুর্লশবাহিনীর মধোও ছড়িয়ে পডছে। একদিন 
ভাইসবুয় লর্ড ওয়েভেলের কাছে ইনটেলিজেন্স দপ্রের কর্তা প্্যাকনেল এক 
বিশেষ গোপনীয় স্মারকলিপি পাঠালেন [ 'ট্রান্সফ'র অব পাওয়ার", ষষ্ঠ খণ, 
পল্ঠা-__৫১২-৫১৬ || এই স্মারকলিপিতে তিনি দেশের বাজনৈতিক পরিস্বিতির 
এক ভয়াবহ” এবং 'আশঙ্কাজনক' ছবি একেছিলেন। 

ক্র্যাকনেলের এই গোপনীয় শ্মারকলিপিতে বলা হল যে, আইনএন-এ'র 
লৈন্দের বিচার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সার] দেশব্যাপী বন্দীদের মুক্তির দাবী ধরে 


চি, 


এক হর্স আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর চাইতে বড় রাজনৈতিক আন্দোলন 
এর আগে কথনও হয়নি”. এট আন্দোলন সব ধর্মের লোকেদের উপর প্রভাব 
সি করেছে-.। এই আন্দোলনের নেতারা তাদের দাবীতে বলেছিল যে, 
আই-এন-এ'র সৈল্ঠরা ছিল “দেশপ্রেমিক? এবং দেশের স্বাধীনতার জন্বেই তার! 
অ।ই-এন-এতে যোগ দিয়েছিল। এদের কোনপ্রকার শাস্তি দেওয়া অন্থচিত 
হবে। স্মারকলিপিতে মারও বলা হল, আই-এন-এ'র সৈন্যদের উপস্থিতির 
দন দেশের বাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও প্রুতর হতে পরে ।- অতএব 
আাই-এন-এ'র কাজকর্মে: উপর তীক্ষ নজর রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যেন 
আন্দোলনের বীজ দেশের সৈন্যবাতিনীর মধো ছডিয়ে না পড়তে পারে। 

ক্রা/কনেলের এহ ধিপো্ট পাবার পর ভত্বত সরকার এবং ইংল্যাপ্ডের ব্রিটিশ 
পরকার বিশেষ চিন্তিত হল। অত্তএন ইংল্যাত-এর শতুন শ্রমিক সরকার 
'চন্তা-ভাবনা করতে শু কল ভারতের * জনৈক সমস্যার শম'ধান কী করে 
করা যায়? 

এহ সময় একধিন জুনে গা, ভন্ত 2ম 
গিয়ে ্দদিশমন্থী সার ঈ'লোর্ড ক্রীপমের সঙ্গে দেখা করলেন । দেশের সমস্থ 
সমাধ'ল করব'র জন্যে অবগগ্থে ভরতে এক ৮ ছেষ্ট'তী ডেলিগেশন পাঠান 
হক, "মৃত কাটি বললেন । খাজকুম'্ী মম কাউরে এই প্রস্তাব ব্রিটিশ 
সরক র ্বীকা" করে নল এবং ভারতে এক খ্রিটিশ পাল'মেন্টারী ডেলিগেশন 
পাঠাবার “সদ্ধ শক গ্রহণ কপ হল। 

এই গু লীমেন্টতরী ভোলা? শনের আগমন দেশে কোন চাঞ্চল্য কিংবা 
ঘ'লে'ডন সৃষ্টি করণ ন!। দেশ ঘুরে বেড়াবার পর পার্ল হেপ্ট,২, ডেলিগেশনের 
সদহদের মধো কিছু সদশ্ত প্রেসের কাছে তাদের মনে"* * বাক্ত করে এক 
বিকৃত দিলেন £ যে দেশের যেখানেই তারা গিয়েছেন / 'খানেই তারা 
শ্রনেছেণ যে, দেশের মুসলমানেরা পপক এক সতঙ্থ পাকিস্তান রাষ্ট্র চায়। অদের 
এই বৌকে? অগ্রাহা করা যায় না [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, সপ্তম খণ্ড, 


প্চন্রমারী অমৃত কাউর 


পচ1-৫৪ ]1 

পালামেণ্টাগ্রী ডেলিগেশনের খার্থতার পর ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল যে, 
ভর ক্যাবিনেটের িশজন গণামান্থ সন্ত স্যার ট্রাফার্ড ক্রীপস, ভি. 
আলেকজ!গার এবং পেখউহক লরেন্গকে ভারতে পাঠাবেন। তাদের এই 
'ডেলিগেশন'কে ক্যাবিনেট মিশন' বলা হল ' এই কাবিনেট হি. ভারতে 
পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর ব্রিটিশ প্রখাণমন্্রী এটলী এক বক্তৃতায় 
বললেন যে: ভারত তার ভবিষৎ সংবিধান নিজে রচনা করকে'"."""শ্যদি তারা 


স 


কমনওয়েলথে থাকে তাহলে তারা নিজেদের ইচ্ছান্গ্যাক়্ীই থাকবে ।""' যদি 
স্বাধীন হতে চায় তাহলে আপত্তি করবার কিছু থাকবে ন]। 

এই ক্যাবিনেট মিশন ছুইটি প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীতে এসেছিল । একটি ছিল 
যে, ভাইসরয়ের এন্সকিউটিভ কৌন্সিলকে অন্তর্বত্ণকালের জন্যে এক সম্মিলিত 
সরকার হিসাবে গঠন করা হবে । দ্বিতীযত, সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান রচনা করবার 
জন্তে এক কমিটি গঠন কর! হবে । 

ক্যাবিনেট মিশন প্রথমে তিন স্তরের এক প্রস্তাব করণ । বল! হল, প্রথম 
স্তরে থাকবে কেন্দ্রে এক সরকার । এই কেন্ত্রের সরকারের কাছে বিদেশ বিভাগ, 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালন্ন এবং কম্মুনিকেশন মন্ত্রণালয় থাকবে। তার জন্যে সংসদ 
এবং এক্সজিকিউটিভ থাকবে । 

আব এক প্রস্তাবে প্রদ্দেশগুলিকে ছুই শাখায় (গ্রপ )ভাগ করা হুল। 
প্রথম শাখায়, যেখানে হিন্দুরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর এক শাখা যেখানে 
মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা (ছুই শাখা) যে বাকি প্রাদেশিক 
বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসন করতে চায় সেই প্রশাসনের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হবে। 
নূপতিশামিত প্রদ্দেশগুলি অর্থাৎ রাজ্জামহারাজাদের রাজাগুপিকে সংবিধানে 
কী স্বান দেওয়া হবে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচন1 করে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর" 
হবে। এই ছিল ক্যাবিনেট মিশনের তিন স্তরের প্র্যান। 

লগুন থেকে রওনা হবার আগে কা'বিনেট মিশন 'পাকিস্তাণ' প্রস্তাবটিকে 
এডিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল । যদিও তারা প্রকাস্তে 'পাকিস্তান' গঠন নিয়ে 
কোন প্রস্তাব করল না ভবে তাদের প্রস্তাবে পাকিস্তানের কিছু চিহ্ন রষে 
গিয়েছিল। আমরা 'সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্য।লঘুদের, দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
এবং আমরা চাই সংখ্যালঘুর! যেন নিরাপদে বলবাদ করতে পারে। কি 
আমর] চাইনে যে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্টের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হোক। 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার এক বেতার বক্তৃতায় এ কথাই বলেছিলেন। ব্রিটিশ 
সরকারের এই প্রস্তাবে কংগ্রেন খুশি হল এবং মুনপিম লীগ ক্রুদ্ধ হল। 

১৫ই মার্চ ক্যাবিনেট মিশন এক প্রস্তাবে বলল : ৬5 276 (106160916 
18015 10 8৫৮106 005 311018 00৮5110106106 0090 005 00561 ৮1011 
20 0:68616 1581065 10 811051) 108005 31)0010 0০13810060 ০৮৪: (০ 
চে 60015 56081805 509%615150 90865৩, | 'ভাইসরয় জানাল সম্পাদনা ৪ 
পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা: ৪৭৪ ]1 

এই প্রস্তাব করবার পর ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীর গ্রীব্মের হাত থেকে রেছাই 
পাবার জন্তে কাশ্বীরে চলে গেল। কাশ্মীর থেকে ফিরে এনে পিমলাতে 


৪ 


ক্যাবিনেট মিশন, লীগ, কংগ্রেদ এবং অন্তান্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে 
আলোচন! শুক করল। 

নেহরু, আজাদ, প্যাটেল, আবছুল গফর খান ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
এবং লীগের প্রতিনিধি ছিলেন জিন্না, লিয়াকৎ আলি, আবছুর বব নিধতার। 
আলোচনার পর প্রস্তাবের ছু'চারটে ছোটখাটো অদ্ল-বদল করা হছল। কিন্তু 
মৌলিক প্রস্তাবের কোন অদল-ব্দল করা হল না। কংগ্রেস দাবী করল, প্রথমে 
কেন্দ্রের সংবিধান রচন1 কর1 হোক; কিন্ত লীগ বলল গ্র,পের সংবিধান আগে 
তৈরি করা হোক। কংগ্রেস গ্র“পের স্বেচ্ছাযূলক বিষয়গুলির উপর জোর দিল 
কিন্ত লীগ বলল এ বিষয়গুলি হল 'বাধাতামূলক"। কংগ্রেস বলল কেন্দ্রের কর 
আদ্বায় করবার অধিকার থাকবে, কিস্ঠ লীগ আপতি করল। এই আপত্তির 
কারণবশত কোন মীমাংসা সম্ভব ছল না। 

এরপর ক্যাবিনেট মিশন তার নিজের স্থপারিশ দুইটি অংশে বিভিন্ন 
দলের কাছে পেশ করল এবং ১৬ই জুন সাঁময়িককলের জন্যে সরকার গঠনের 
প্রস্তাব কবল । প্রথম প্রস্তবে বলা হল যে, ভারতের জন্টে সংবিধানকে তিন অংশে 
ভাগ করা হবে । এক, (ক) এক অংশ হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, নর্থ-ওয়ে 
ফ্কটিয়ার প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান। ছুই, (খ) বাংলা এবং 
আসাম এবং “তন (গ) ভারতের বাকি অংশ । এই বিভিম্ন অংশ এক হয়ে 
একটি গ্রপ তৈরি করবে। পরে প্রদেশ এবং গ্রপ তাদের সংবিধান রচনা 
করবে । এছাডা যে কোন প্রদ্দেশ পতুন সংবিধান কারধকরী হুবার ছয়মাস পরে 
বিধানসভার ম"খা*গরিষ্ট ভোট দ্বারা গ্রপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে । 
এট প্রশ্তাবানুয়ায়ী কাধত পাকিস্তান* পরোক্ষে স্বীকার করে “7 লয়া হল। 

অপরধিকে কংগ্রেসকে কিছুটা বিভক্ত, কিছুটা অখণ্ড 'রতের স্বায়ত্ব- 
শাসনের অধিকার দেওয়া হল। নৃপাত শাসিত রাজ্যে অর্থাৎ রাজা" 
মহারাজাদের বল হল যে, নতুন মুৎবিধান কার্ধকরী হবার পর 'প্যারামাউপ্টসি, 
'র্থাৎ ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তির অবসান হবে। এই 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই র'জা-মহাবাজাদের পৃণ স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করা 
হল। 

মূললিম লীগ ক্যাবিনেটের এই প্রস্তাবে স্বীকার করে নিল। কারণ 
কাবিনেট মিশনের এই প্রস্তাবে পাকিস্তানেশ রূপরেখা ছিল। ( ৬" নে একটি 
কথা বলা প্রয়োজন যে, ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসার আগে সেক্রেটারী 
অব ট্রে পেখিক লরেজ্দের সেক্রেটারী মিঃ টার্নবুল পাকিস্তানের উপর একটি 
স্মারকলিপি তৈরী করেছিলেন )। 


২০৫ 


টার্নবুল ভারতে আসবার পর এই ম্মারকলিপির থমড়া করে ক্যাবিনেট 
মিশনের ছুই সদন্ত, স্যার ই্াফোর্ড ক্রীপস এবং এ. ভি. আলেকজাগ্ডারকে 
দিয়েছিলেন। এই স্মারকলিপিতে বল! হয়েছিল যে, দুইটি পাকিস্তান গঠন 
কর! হবে। প্রথম অংশে থাকবে পাঞ্জাব এবং এ অঞ্চলের অংশগুলি, হিতীয় 
অংশে থাকবে বাংল! এবং আসামের যে-অংশ পাকিস্তান হবার উপযুক। 
অর্থাৎ স্মারকলিপিতে আরও বল। হল যে, এই পাকিস্ত।ন গঠন করা চুল যে 
নতুন রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক অন্থবিধে দেখা দেবে এবং সবকারের খরচ অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া কলকাতাকে পু পাকিস্তানের মস্ততুক্ত করা হবে কিনা, 
এ হুল জটিল এবং বিতর্কের বিষয়। যদি পূর্ব পাকিস্তানকে কলকাতা না 
দেওয়া হয়; তাহলে পূর্ব পাকিস্তান খুব গরীব দেশ হবে। 

টার্নবুল তার ম্মারকলিপিতে বলেছিলেন যে, স্থরক্ষার দিক থেকে দেখলে 
নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, বিশেষ ছূর্বল হুবে। রাশিয়ার আক্রমণের 
বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করা খুব কঠিন কাজ হবে অতএব এই আক্রমণের 
(রাশিয়ার) হাত থেকে রক্ষা! পাবার জন্তে পাকিস্তানকে এক শক্তিশ'লী মিত্র 
কিংবা! ভারতের সাহাযা নিতে হবে । ভারতের নিজের স্বার্থের দিক থেকে চিন্ত 
কবেই পাকিস্তানকে সংহাযা করা আবশ্বক, "যদি পাকিস্তানকে অন্ত কোন 
শক্তি দখল করে নেয় কিংবা সাহায্য করে তাহলে ভার বিপদগ্রস্ত হবে ' 

টার্নবুলের এই স্মারকলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য , ক রণ গভীব্ভাবে চিন্ত 
করলে দেখ! ঘাবে যে, পাকিস্তান সম্বন্ধে টানবুল যে মন্তব্য করেছিলেন তার 
প্রতিটি ভবিষ্বুতবাণী সত্যি বলে পমাপিতি হয়েছে [ ট্রান্সফার অব পাওযার', বষ্ 
থণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫১ ]1 

এবার,মুসলিম লীগ দাবী কধল যে, গ্র.পিংকে বাধাতামুলক করা হোক ' কিন্ছ 
কংগ্রেস বলল যে, কোন প্রদেশ তার ইচ্ছাস্থযায়ী গ্রপে যোগ দিতে পণ্রবে। 
এ ছাড1 কংগ্রেস মংবিধান সভা গঠনের উপর বিশেষ জে'র দিল । 

এরপর অন্তর্বতাকালীন সময়ের জন্যে এক সরকার গঠন নিয়ে আলেন্চন! 
শুর হল। 

নেহরু ভাইসরয়ের কাছ থেকে দাবী করঙ্গেন, অন্তবওাঁকালীন সরকারের 
ক্যাবিনেট “ভোমিনিয়ন' সরকারের মত কাজ করবে। ওয়েভেল এই ব্যাপারে 
কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হলেন না। তবে তিনি এই নতুন সরকারকে 
অনেক ম্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা দিতে রাজি হলেন। জিন্ন! মন্তবা 
করলেন যে, ভাইসরয়ের এই নতুন ক্যাবিনেট পুরাতন কৌন্সিলের আর একটি 
রূপ হবে? অর্থাৎ কোন পরিবর্তন চবে না। 


হডড 


এই অচল অবন্থার সমাধান করবার জগ্যে ক্যাবিনেট মিশন আর এক প্রস্তার 
করল। ১৬ই জুন এক প্রস্তাবে বলা হছুলযে, ভাইসরক্ের নতুন এক্সকিউটিভ 
কোন্সিলে ছয়জন হিন্দু সাস্য ও পাঁচজন মুসলিম সদস্য থাকবে । এ ছাড়া 
একজন হবেন তপশীলি জাতের অন্তভূক্ত, এবং তিনজন হবেন সংখ্যালঘু 
সন্প্রদায়ের, একজন শিখ, একজন ক্রিশ্চিয়ান এবং আব একজন হুবেন পার্শা 
সম্প্রদায়ের অস্কভূক্ত। এই সাস্য নির্বাচনের ব্যাপারে জিন্না'র জয় হল। যর্দিও 
ভাইসরয় কংগ্রেষকে কথ! দিয়েছিলেন কংগ্রেসের একছন "জাতীয়তাবাদী? 
মুসপমান “নয়োগ করব'র ক্ষমত' থ।কবে , কিন্পশব কংগ্রেনকে 'জাতীক়তাবাদী, 
মুনলম।নকে নিয়োগ করবার কোন ক্ষমতা দেওয়া ছল ন"। লীগকে মনোনীত 
পাঁচজন মুসলমান সাশ্ত নিয়োগ করবার ক্ষমতা দেওয়া হল । 
এরপর প্রশ্ন শুরু হল, কংগ্রেস কি এই অবস্থায় ক্যাণবনেট ধিশনের 
প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে? গান্ধীজি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তার 
আপত্তির কারণ ছিণ যে, তপশীলিদের হিন্দুদের মধো অনুভূত কব! ঠিক হয়নি । 
তবে কংগ্রেসের সদস্যর] গান্ধীজির এই মতের সঙ্গে একমত হলেন না। এইসব 
+* মিলিয়ে কংগ্রেদ অস্তর্বতাকালের সরকার গঠনের বিরোধিতা করল । 
এছাভা সংবিধান বচনা সমিতি গঠনের কিছু অণ্পন্তিকর ধারার বিরোধিতা করা 


ছাড়! ক্:গ্রেস প্রস্থ বটি গ্রহণ করল । 
৬ ঝ ঝ চে ১ 

কিন্থা এই ক্যাবিনেট মিশনের এই দেশে আসবার ঠক কিছু আগে 
এবং ১৯০৫ সালের শ্ষেভাগে পরের কিছু ঘটনা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত 
করে তুলেছিল । কারণ ইনটেলিজেন্স দগ্ডরের ন-*কনেলের রিপোর্ট থেকে 
জানা গিয়েছিল ধে, নেতা'জী স্থুভাষচন্দ্রের গঠিত “ইপ্ডি. | ন্তাশনাল আমি, এবং 
নেতাজীর দেশপ্রেমের কণ"হিনী দেশের ভারতীয় সৈশম্ঠবাহিনী এবং পুলিশ 
বাহিনীর উপর গভীর “ভাব স্থ্ট কবেছে। ভাইমরয় এবং কয্যাগার-ইন- 
চীফ রূড অকিনলেক এই প্রভাবের কথা স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকারের 
কাছে তাদের রিপোর্টে বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন (বু ইংরেজ 
এঁতিহাসিক আই-এন-এ এবং বোম্বাই'র নৌবাহিনীর বিদ্রোহের পর ভারতীয় 
সৈন্তবাহিনীর উপর যেপপ্রভাব স্থ্টি হয়েছিল তার উপর গুরুত্ব দেননি )। কিন্ত 
ভাইসরয় এবং কম্যাগ্ডার-ইন-চীফষ তাদের রিপোর্টে শ্বীক*+” করেছিলেন যে, 
আই-এন-এ ভারতীয় সৈম্তবাছিনীর উশর বিশেষ প্রভাব হ্যত্ি করেছে এবং 
এর দক্ুন ভারতীয় সৈল্তবাহছিনীর দ্বার! দেশে কোন বিদ্রোহ কিংবা হাঙ্গামা হলে 
দ্বাঙ্গাহাজাম! দ্বারা দমন করা যাবে না। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ইংরেজ সরকারী 


২০৭ 


কর্মচারীদের নিয়ে ইংরেজ সরকার এই দেশ শামন করত। বিদ্ধ তাদের এই 
দেশশাসন করবার পেছনে প্রধান বল ছিল, ভারতীয় সৈস্ভবাহিনী এবং পুলিশ- 
বাহিনী । অতএব সৈম্ভবাহিনী হুর্বল হলে এ সৈস্কবাছিনী হয়ত ঠিক বিপরীত 
কাজ করবে। এছাড়া! লালকেজার তিন আই-এন-এর বিচার শুক হবার পর 
দেশের সর্বত্র এক আই-এন-এর আবহাওয়া বইতে শুরু করেছিল। কারণ 
আই-এন-এর আবহাওয়া প্রথমে এক টুকরো! কালে! মেঘের মত কলকাতার 
আকাশে খা দ্রিয়েছিল এবং পরে সেই আবহাওয়! ঝাড ঘৃলিপাক হয়ে দেশের 
চারদিকে ছড়িয়ে পরতে লাগল। প্রথমে ভাইসরন্বের কাছে নর্থ-ওয়েষ্ট 
ফর্টিয়ার প্রদেশের গভর্ণর জর্জ কানিংহ্যাম এক চিঠি লিখে আই-এন-এ'র 
বিচারের শ্রতিবাদ করলেন। তিনি দাবী করলেন ষে, আই-এন-এ'র বিচার 


বন্ধকরা হোক। 
আই-এন-এর প্রভাব এবং এব দ্বক্ধন ঘেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি 


ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলও নজর করেছিলেন । ৬্ই নভেম্বর ১৯৪৫ সালে লর্ড 
ওয়েভেল সেক্রেটারী অব ষ্টস লর্ড পেখিক লরেন্সের কাছে এক বিশেষ গোপনীয় 
চিঠি লিখে তার মনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন [ 'ভাইসরক্প জানাল+, সম্পাদনা : 
পেডেরেল মুন, পৃষ্ঠা-১৮১ ও 'ট্রাফার অব পাওয়ার, বষ্ট খপ্ড, পৃষ্ট।-৪৮৭ ]। 

পরে লর্ড ওয়েভেল তার চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে লিখপেন যে, অল 
ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর (২১-২৩শে সেপ্টেম্বর ) বল্পভভাই 
বোশ্বাইতে এবং নেহুকু উত্তরপ্রদ্ধেশে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই 
বক্তৃতার পরিণামে গোলমাল-হাঙ্গাম! সষ্টি হতে পারে। পেহকু এবং প্যাটেল 
বজেছেন, কংগ্রেস ১০৪২ সালের হাঙ্গামার জন্তে কৃতিত্ব দাবি করছেন এবং 
আরও বলছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেম ইংরেজদের দেশ থেকে বের করে 
দিতে পাক্েন মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন আাপোষ মীমাংস। করতে অনিচ্ছুক 
এবং আই-এন-এর গুণ গাইছে এখং যে সব কম্চার্দীর! ১৯৪২ সালের আন্দোলন 
দমন করতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের বিচার করবার জন্যে এবং তাদের 
যুদ্ধের অপরাধী বলে শাস্তি দেবার ভয় দেখাচ্ছে । 

এইসব শানানি ও হুমকি দেবার পর তারা (কংগ্রেস নেতার!) তাদের 
আসল উদ্ধেশ্ত ব্যক্ত করেছে, তার! নির্বাচনে প্রতিঘন্থ্িতা করবে, ব্রিটিশ 
সরকারকে এক চরষপত্র দেবে এবং যার্দ চরষপত্র গ্রহণ না করা হয় তাহলে 
১৯৪২ সালের অন্গুকরণে কিন্তু আরও বড় রকমের এক সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
প্ডরু করবে। 

গ্রে এই আন্দোলনে আই-এন-এ'কে তাদের “শিখণ্ডী” হিসাবে বাবছার 


ত্ঙট 


করবে। তারা ভারতীয় সৈন্যবাহ্টিনীকে ছাত করবার চেষ্টা করবে এবং ভাবা 
আশ! করছে, তাদের ভয় এবং ধমষকানি পুলিশের কর্মদক্ষতা ও আন্তগত্যকে 
ছুর্বল করবে। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ সরকারকে তাড়িয়ে দেওয়া। 
কংগ্রেস নেতারা মুখে যাই বলুক না! কেন, তার! সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে সরকারি 
দালান, কোবাগার আক্রমণ ও লুট করবে এবং কাগজপত্র ধ্বংস করবে." 

কংগ্রেস নেতারা ১৯৪২ সালের মত শাপনযন্ত্রকে পঙ্গু করবে । কিন্ত আমার 
মনে হয় নাঃ কংগ্রেস নেতারা প্রাদেশিক নির্বাচন হবংবু আগে শাসনমন্ত্রকে জোর 
করে পরিবর্তন করবার কোন চেষ্টা করবে। 

আমার মনে হয় ন!, তারা নির্বাচনে আদে' ইচ্ছুক ১ তারা এই নির্বাচনের 
স্রষোগ নিয়ে তাদের দলকে নতুন কবে সংগঠিত এবং পুনজর্খবিত করবার চেষ্টা 
করবে । 

আমি ব্রিটিশ সরকারকে]সতর্ক করে বলতে চ'ই যে, জাগামী বসস্তকালের 
মধ্যে কিংবা তারও আগে তাদের কংগ্রেসের বর্তমান শাসনতত্রকে বিপর্ধন্ত 
করবার প্রচেষ্টার যোকাবিল1 করতে ভতে পারে । দৌোমনা হয়ে এই ধরনের 
অ।শ্োপুলএ কোন দে'কাবিলা কর স্ম্তব হবে না এবং আমাদের কাছে ছুটি 
পথ খোল! আছে, হয় কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করা এবং তার্দের দাবীকে 
মেনে নেওয়া, সে দাবী যাই হোক না কেন, নতুবা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে 
এই আম্দেনকে দমন কবা ।-.কংগ্রেসের প্রধান দাবী হবে অবিলম্বে দেশের 
জন্যে তাদের গঠিত এক সরকারের অধীনে স্বাধীনতা ধাবী করা-পদীর্ঘকাল 
ধরে কংগ্রেস এই দাবী করে এসেছে 'এর কোনকিছু কম হলে নেহক কিংবা 
প্যাটেল সন্ধ্ হবেন না। 

আমার মনে হয়না ব্রিটিশ সরকার *৬গ্রসের এই - কি কিংবা শক্তি 
ব্যবহারের ধমকের কাছে নতি স্বীকার করবে * কারণ আমরা এত সহজে সংখ্যা- 
লঘূদের পুতি যে দায়িত্ব আছে সেইটে অশ্বীকার করতে পারব। 

অঙ্এব আমি আশ" করি না যে, আমরা কংগ্রেসের চবমপত্রকে গ্রহণ করব । 
আমার এই অনুমান যদ্দি সতি] হয় তাহলে এই আন্দোলন দমন করবার জন্যে 
প্রস্তত থাকতে হবে এবং এই দমনের কাজ অতি নিপুণভাবে করতে হবে । আমি 
জানি যে এই কাজে অনেক অস্থবিধে আছে। এই কাজের জন্তে ব্রিটিশ সামরিক 
বাহিনীকে ব্যবহার করতে হতে পারে - দেশের সবত্র সামরিক আইন জাী 
করতে হুবে-"এবং বছলোককে হয় বিশেষ -কার্ট বার! বিচার করে কিংব! বিনা 
বিচারে আাটক করে রাখতে হবে-“সব কিছুই অপ্রিয় কাজ? কিন্ত এর বিকল্প হল 
দ্বেশকে একটিমাঞ্র রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দেওয়া । এখনই আমাদের 
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কাছে যে খবর আছে তার ভিত্তিতে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি 
ব্যবস্থার করতে পাবি। কংগ্রেস দল এখনও পুনর্গঠিত হয়নি এবং অবিলম্বে দমন 
কর! অতি সহজ কাজ হবে। তবে আমি এখনও কোন কিছু করতে বলৰ না, 
অবশ্বি যদি নিবাচনের গোপম'লের দক্ন এই কাজ করবার প্রয়োজন ন হয়। 

অতএব বর্তমানে আমাদের আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা করতে হবে। 
নিক্ষিয়তার পরিণাম হল গুরুতর । 

আমি বিশ্বাস কবি, ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ম্প্গ করে বলবেন যে (১) তাৰ 
ভারতের এই গুক্ুতর পারাস্থতি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন । (২) তারা কোন পাজ- 
নৈতিক দলকে শক্তি বাবার করতে দেবেন না। (৩) কোন সরকারি 
কর্মঞারী তার কাজে বাধা কিংবা! আক্রমণ করলে তাকে সাহায্য করবেন । এব" 
(৪) ভারা আমা.ক এই নীতি অবলম্বন করবার জনে) সবপ্রকার সাছাষা 
করবেন । 

'ব্রটিশ ক্যাবিনেট ভাইসর্য়ের এই চিঠি নিয়ে আলে চণা করলেন এবং ত বা 
এই পরিস্থি।তও বিচ র করব'রু দায়িত্ব ব্রিটিশ চীফ অব পি ল্ফকে গ্লেন | চীঘ 
অব দি স্টাফ সমস্ত ব) পারটি “নযে বিবেচনা করবার অণগে ভারতের সৈন)ব'চিনীব 
কম্যাগ্ডার-ইন-চীফ্ কড আকিনলেকের কাছে তার মতামত জানতে চাইলেন 

রূড অকিনলেক এক ঢপ-সক্রেট নোটে ভারতের সামবিক পরিস্থিতির কথ 
ব্রিটিশ চীফ অব ** সণতকে জানালেন কিছ আকনলেকের কক্তবা ভাইসরষের 
মতামতের চাইতে আরও ভয়াবত ছি” | ট্রান্সদার অন পণওয়ার?, সন্ত থ পু, 
পৃষ্ঠা-_-৫ ৭৬ ৫৭৭ )। 

ক্লড অকিনলেক -লার এ টপ সিক্রেচ নেটে লিখলেন £ অ|ই এন-এ'বু 
আগমনের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও গ্রকুতর হযেছে , কার 
দেশের চারদিকে বাব্ধ ধরনের অঙ্গ ছডয়ে আছে এবং আহ এন-এর তন র 
এহ অস্ত্রের সাহাযা 'নতে পশুর এবং কংগ্রস প্রদিদষ্ঠান এদের স্থযোগ নিতে 
পারে। 

ক্লুড অকিনলেক লিখলেন, আজকের পরিস্থিতি ১৯৪২ সালের আগস্ থটণার 
চাইতেও গুরুতর (1000 & 8759061 $0816 11181) 4১080561942 )। 

আমরা আগামী বসস্তকালের মধো দেশে এক সঙ্ঘবন্ধ বিপ্রবের আগামী 
করতে পারি এবং এহ আন্দোলন সজ্ঘবন্ধ ন! হলেও আগামী শীতকালের মধে। 
(শীত ১৯৪৬৩) দেশে গুরুতর গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। এছাঁডা 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতাঙ্গামার মোকাবিলাও করতে হতে পারে। এইসব ঘটন। 
বিশেষ করে সামরিক এবং পুলিশবাছিনীকে যদি তাদের পহকমাঁদের বিরোধী 
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কিছু করতে বল! হয় তাহলে তাদের উপর চাপ স্তি করবে। 

অকিনলেক লিখলেন ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে 
বিশস্তত'য় সাহায্য পাওয়! সম্ভব, যদি ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ঘোষণ! করে ষে 
সংবিধনের কাঠামোর তেতর পয়ে ভাবা এই দেশকে স্বায়ত্বশাসন করবার 
হযোগ দেবে। এছাডা আরও ঘোষণ! করা প্রয়েজন যে, সরকার 
কোন সামরিক খানকে সমন্ত শক্ি দিয়ে দমন করবে এব দোষীদের 
সংজ' দেবে। 


অমরা সামরিক এব পুশ বাহিনীর কাছ থেকে এই ক'জ করবার 

সাহায্য পাব যদি তারা আম'দেনু প্রত অশগত থকে | কিন্ধুযদি তারা অন্থগত 
না থাকে তাহলে ব্রিটিশ সৈন্যব'ছিনীর সাহায্য নিতে হবে| 

"(আমার মনে হয়) ঘদ্দি সরকার সামরিক এব পুন্সিশ বাশ্ছিনীর প্রতি 
আস্ব' না দেখাতে পাবে ত।হলে এদের বিশ্বস্ততা হাদ পাবে । অতএব এ সময়ে 
আমাদের ব্রিটিশ সৈন্যন'ছিশীর সহায নিতে হতে পালে কিন্ধু আমাদের 
কাছে যে ব্রিটিশ সৈনাবছিণী অছে এ দিয়ে দেশের অভান্তরে কোন গেং'লমাল 
দমন করা কিংবা প্রয়োজনীয় যোগাযে গু বাধা অন্তন নয়। এই প্ব্রটিশ 
সৈনাবাহনীর সমস্ত পদংক্ষপ অর্থ ২ লুকিয়ে ব্রিটিশ সৈনাবণহিনী নিযে আসাম 
গোলমংল সৃষ্টি তত পুর) গোপন উপায়ে করতে হতে পানে 

বা ক ক 

ভাইসরয় এবং অণ্কনলেকের ব্রিপোর্ট নিষে ব্রিটিশ চীফ অব দি স্দ্ক 
আলোচনা করেছিলেন । পরে ঠক করেছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে 
লুকিয়ে কোন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আনা খুব যুদক্তসঙ্গত ক'জ হবে ন'। তৰে 
তারা প্রয়োজনমত দুই ব্রিগেড সেনাবাহিনী ভারছে নিকটবতী কেন দেশে 
মস্ত এং গ্রস্তত র!খবাব সিক্স গ্রহণ করেছিলেন । 


যা চি বাঁ 

তাইসবরয় আইনজীবীদের একেবারে বিশ্বাষ করতেন ন1। গান্ধীন্জি, নেহরু- 
জিন্ত্া এর! সবাই ছিলেন অ'ইনজীবী | এদের মধো ভাইসরয়ের ক!ছে সবচাইতে 
অপ্রিয় বাক্তি ছিলেন গ'ন্ধীজি , কারদ ভাইসবয়ের বক্তবা ছিল গান্ধী সব 
বিষয়ে তার কাজে বাধা ্থতি করতেন। 

পরে দেখা যাবে যে, পরবর্তী ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন৭ গাস্ধীজিকে এডিয়ে 
চলতেন। ল্ ওয়েভেল গান্ধীজির শক্তি এবং গান্বীজি যে দেশের কোন মঙ্গল 
করতে চান একথায় বিশ্বাম করতেন না। এ ছাড়া তিনি (তাইমবয় ) 
গান্বীজির সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত আলোচনা ক! বিরক্কিজনক বলে মনে করতেন 
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এবং তিনি ( ওয়েতেল ) বছ্বার অন্থযোগের কণ্ঠে বলেছিলেন যে, তিনি গান্ধীজির 
কাছ থেকে কোন ঘটনার কিংবা ভাব ইচ্ছার স্পষ্ট জবাব পাননি । 
তিনি আমার সঙ্গে প্রায় আধঘণ্ট ধরে কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরেও 
আমি বুঝতে পারিনি, তিনি কী বলতে চান। তার প্রতিটি কথার ছুই প্রকার 
' ব্যাখ্যা করা যায় এবং আমি যদি জানতাম, উনি কী খলতে চান তাহলে আমি 
নিশ্চয় খুশি হতাম। 
তারপর এমন একটি সময় এল | “দি লাস্ট ডেজ অৰ দি ব্রিটিশ রাজ+, 
লিওনা মোসলে, পৃষ্টা-_-১৮-১৯ ] যখন গান্ধীজির সঙ্গে কথ! বলতে তিনি 
অস্বস্তি বোধ করতেন। গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার কথা মনে হুলে 
ভাইসবয়ের মাগের রাত্রে ভাল ঘুম হত না। 
তিনি আলোচনার সময় তার চেয়ারে বসে থাকতেন । ওয়েভেলের এক 
পেক্রেটাবী লির্ডনার্ড মোসলেকে বলেছিলেন,*”বুড়ে৷ (গান্ধীজি ) যখন 
একটানা! কথ! বলে যেতেন তখন ওয়েভেলের চোখে-মুখে অস্বস্তির হাব-ভাব 
স্পষ্ট ফুটে উঠত। তিনি পেন্সিল দিয়ে কাগজে পিখতেন এবং মাঝে মাঝে 
বলতেন, তাই নাকি? 
চি ক ঞ 
ইতিমধ্যে দেশে পাকিস্তান প্রস্তাবটি ক্রমে ক্রমে স্পঞ্চ হচ্ছিল। ১৯৪০ সালে 
লাহোর মূসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হক ফেপপ্রস্ত।বটি লীগের অধিবেশনের 
সামনে রেখেছিলেন সেই প্রস্তাবে পাকিস্ত।ন শব্দটির সঙ্গে বহুবচন ব্যবহার করা 
হয়েছিল। অর্থাৎ ফজলুল হকের এই প্রস্তাবে ছুইটি পাকিস্তান, একটি পশ্চিম 
ভারতের এগ্াকায় এবং"আর এ$টি পূর্বে গঠন করবার দাবী করা হয়েছিল। 
কিন্ত যখন এই পাকিস্তান প্রস্তাবটি নিয়ে বিভিন্ন ধণনের তর্কবিতর্ক হচ্ছিল তখন 
কংগ্রেন নেতারা এই বিষয়টি নিয়ে কে'নপ্রকংর আলাপ-আলোচনা কিংবা 
পাকিস্তান গঠন হলে দেশে রাজনৈতিক সুবিধের কথা নিয়ে কেউ কোন চিন্তা- 
ভাবনা কিংবা গবেষণা করেননি । কংগ্রেসের মধ্যে একমাত্র মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ এই বিষয়টি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবন|! করেছিলেন। [নি 
বলেছিলেন : আমি পাকিস্তান প্রশ্নটির বিভিন্ন ধিক থেকে চিন্তা! করে দেখেছি। 
মৌলান! আজাদ ভাইসরয়ের কাছে এক ন্মারকপিপি পেশ করে বলেছিলেন, 
( পুরো স্মারকলিপি মৌলানা আজাদের লেখা “ইপ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম” বইতে 
পাওয়া যাবে )। ভারতীয় ছিসাবে ভবিষ্যৎ ভারতের উপর পাকিস্তান গঠনের 
কী প্রভাব এবং অর্থ হতে পারে সেইটে নিয়েও চিন্তাভাবন| করেছি। মৃসলমান 
হিপাবে পাকিস্তান গঠিত হলে ভারতের মুনলমানদের ভাগাকে কীভাবে 
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নিয়ন্ত্রিত করবে সেই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছি। পাকিস্তান আমার সিদ্ধান্ত: 
অন্ধঘায়ী শুধু সমস্ত ভারতের জন্যে ক্ষতিকর নগ্ন, মুসলমানদের বিশেষ অনিষ্ট 
কবে। পাকিস্তান কোন সমস্যা সমাধান করবার চাইতে আরও বেশি 
সমন্তার স্টি করবে। 

আমাকে বলতে হবে এই প্রশ্নটি (পাকিস্তান ) আমার রুচি-বিরোধী?, 
এই পা1কল্তান প্রস্তাব থেকে একটি কথ! ম্পষ্ট হয় ছুনিয়ার কিছু অংশ পবিস্তর এবং 
বাকী অংশ নোংব1। এইভাবে দুনিয়াকে পবিত্র এবং নোংরা কৰে ভাগ করা 
এলাশিক শিক্ষা নয় এবং এই নীতি ইসলাম ধর্ষের আদর্শ-বিরোধী । ইসলাম 
এই ধরনের ভাগ-খাটোয়াগার বিরোধী এবং মুহম্মদ বলেছেন : আল্লা এই 
দুণিয়াকে আমার জন্যে এক মসজিদ হিসাবে তোর করেছেন। এ ছাডা 
পাকন্তাণ প্রস্তাবটি হল--পরাজিত মনোভাবের পর্চয়। এই থেকে 
প্রমাণিত হয়, মুসলমানরা ভারতে থাকতে পারে ন' এবং তারা একটি সংরাক্ষত 
জায়গ।য় 1গয়ে বসবাস করতে চায়। হহুদিদের “এক জাতীয় দেশের কল্পন। 
সম্বন্ধে পোকের সহান্ুহাত থাকতে পারে , কারণ তারা পাথবীর চণ্রদিকে ছড়িয়ে 
আছে এবং এ ছাড। কোন দেশের শাসন-প্রশাসনে তাদের কোন কম্বর নেই। 
কিন্তু ারতীয় মুসণমানদের অবস্থা স্বতন্ত্র, সংখ্যাক্স নয কোটি, সহজাত এবং 
বৈশিষ্ট্যমূলক ১ গুণে এবং সংখ্যায় এরা ভারতীয় জীবণ্যাত্রার এবং প্রশাখনে এক 
অপার*'য অংশ | প্রকার কে'ন কোন স্থানে আলা এদের একত্র করে বিশেষ 
সাহাধা করেছে। 

এহ পাবস্থিতিতে পাকস্তান পাবা ছুবল এবং শাকহীন। মুসপমান হসাথে 
ভারত আমার দেশ, তার ৭।জনৈতিক এবং আথক জীবন রচনায় আমার ষে 
ভামকা অছে সেহ ভায়কা আম পরিত্যাগ করতে পার না আমর কাছে 
পৈতৃক »ম্পত্তি ত্য'গ করে সম্পত্তির এক ছোট ৩ নিয়ে থাকা ভীরুতার 
পর্িচয' | 

মৌপাশা আজাদ পাকিস্তানের পরিবর্তে আর একটি পরিকল্পন1 অন্যায় 
মুসলিম সংখ্যাগারিষ্ট প্রধেশশুলিকে তাদের ইচ্ছান্যায়ী উন্নয়নের কাজ করবার 
ক্ষমত। ধেখার প্রস্তাব করোছলেন। 

মৌলানা আজাদ খলোছুল্নে, দেশে কেন্দ্রের শালনাধীন একটি সরকার গঠন 
করবার প্রচেষ্টা ব্যথ হবে এখং এ ছাডা ভারতকে ছুভাগ করলেও সেহ চেষ্টা বার্থ 
হছবে। আম এই গ্রশ্রের সমস্ত দি বিবেচনা করে ধেখে হু যে, কংথেসের 
ফরমূলাম্ুযায়ী প্রদ্দেশ এবং কেন্ত্রকে উ্নতিসাধন করবা সুযোগ দিতে হবে। 
আমি মনে করি, দেশে বতমান সা্প্রদায়িক তিক্ত! সাময়িককালের এক 
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অধ্যায় ।”'"আমি বলতে চাই, ভারতের এই নয় কোটি মুসলমান হুল গারতের এক 
বিশেষ অংশ এবং কোন-প্রকারেই এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি উপেক্ষ! কর! যায় ন!। 
নী কী ঝা ১ 

পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা এক মন-প্রাণ দিয়ে একমনে মৌলান! আবুল 
কালাম আজাদই করেছিলেন । 

১৯৪৬ সালের কংগ্রে রাজনীতির আর একচি বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটন! 
হুল যে, এই বছরে কংগ্রেস নতুন নভাপতি নিবাচন করল। এই বছর সভাপতি 
নির্বাচন বিশেষ উল্লেথষে'গ্য ছিল। কারণ ১৯৪০-৪১ সালে সভ্যাগ্রহ আন্দোলন 
এবং তার পরব বছরগুলিতে কংগ্রেস নেতাদের কারাজীবনের দরুন এবং 
পরে দেশে নির্বাচন হব'র কারণবশত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা সম্ভব 
হয়নি । কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির পদটির গুরুত্ব কম ছিল: কারণ ১১৪৭ সালে 
গান্ধীজিই বলতে গেলে কংগ্রেসের প্রধান কর্তী প্ছলেশ। তাঁর জীবিভ থ কা 
কালে কংগ্রেসের সভ'্পতির পদটি ছিল এক 'ঘলঙ্কা'র, ' গান্ধীজির পদ"! 
এবং ক্ষমতা সভ'প তর চাইতে অনেক বেশি “ছল । বলা যায় তিনি £ছলেন 
স্থপার প্রেসিডেপ্ট । এই সমযে কংগ্রেসের সভ'পণ্ত ছিলেন মৌলানা অ+বুল 
কালাম অব্জাদ। 

১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হুব'র জন্তে তিনজন প্রাথী ছিলে, 
প্যাটেল, নেক এবং ক্ুপালিশী | কৃপালিনী £ছলেন শাধারণ সম্পাদক । এ €/ডা 
স্ভাষ বোস ও জয়গঙকাশের লামও প্রস্তাব করা হয়েছিল৷ কিন্ত পরে দুটি নামই 
নাকচ করা হল। শভাষ বোম কংগ্রেসের সাশ্য ছিলেন না। বস্তভত এ 
সময়ে তিনি মারা গিয়েছিলেন । জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন রাজবন্দী | [ “কংহেস 
বুলেটিন*, পাচ নম্বর, ৩রু' আ'গসন ১৯৪৬ পৃষ্ঠ1-২৮ ]1 

১৬ই মে নির্বাচনের দিন ঠিক করা হল। এ দিল “ক্যাবিনেট মিশন 
তাদের 'পীথকাল মেয়াধী; প্রন্ত'বটি প্রকাশ করুল। এদিকে কংগ্রেস সভাপতি 
নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে প্যাটেল এবং কৃপ'লিনী তাদের নাম প্রতা'ত'ব 
করে নিলেন। নেহকু রইলেন একমাত্র প্রার্থী। 

কিন্তু পর্দার অন্ড্লে গার একটি ঘটনা ঘাঁক | এ বছর প্যাটেলের সভাপতি 
হবার কথা ছিল। পনের বছর আগে ভিন করাচি কংগ্রেন অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেছিলন এবং ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে নেচক লখনউ ও ফৈজপুরের 

গ্রেম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এ ছাড়! পনেবটি প্রার্দেশিক 

কংগ্রেস সমিতি সর্দার প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করেছিল। মাত্র তিনটি প্রার্দেশিক 

কংগ্রেস সন্রিতি নেহ্‌রুর নাষ প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এবারও গাঙ্ীজি এট 
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সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে তত্তক্ষেপ করলেন এবং এর দকুন প্যাটেল তার 
নাম নির্বাচন প্রতিধন্দিতা থেকে প্রত্যাহার করলেন । অতএব নেহরু বিন! 
প্রতিদ্বন্দিতায় কংগ্রেসের সভাপতি নিবাচিত হলেন এণং বলা যায় তাঁকে 
দেশের ভবিষৎ প্রধানমন্ত্রী ছিলেবে নিয়ে'গ করা ভল। পরে গান্ধীজি ৬ই 
জুলাই ১৯৪৬ সালে অল উপ্তিযা কংগ্রেস কমিটির কাছে এক বক্তৃতায় স্বীকার 
করলেন যে, তার গুভাবে এবং নির্দেশেই নেহুপ্কে সভ পি কর! হয়েছিল । 
গাহ্বীজ বললেন : অঁম জগভরলালকে নলেনছ যে, জণ্তর ম্বাথে তাকে 
কাটার রাজমুকুট পরতে হবে এবং নি রশি হয়েছেন [ মিভাজ্বা”, টেওুলকার, 
সপ্তম খণ্ড, পষ্ঠা১৭৬]। পরের দিন আজাদের ক ছ থেকে কংগ্রেস সভাপতির 
পধ গ্রহণ করবার পর নেহব্ বললেন, দীঘ সময়ের জন্বো মনস্থির করতে পারিনি । 
“কন্থ গত পরশুদিন অম গান্বীন্জর এবং আম বু লতকিমীদে পণামশে শামি এই 
পদ গ্রতণ ল্রতে রদ ভযেছি। 

মনেকে বলতেন মে, গান্ধীঞ্জ নেতকুকে তরু আশস্তজ পতল সম্মানের জন্যো 
পিশ্ম পছন্দ করতেন | এ ছণ্ড' গক্গীজি বুঝেন পরেছিলেশ মে এ বছরেও 
*তনত ালাপতিই হবেন অগামীকণলে ভাবাতের গদানমন্ত্রী [ িনহক?, 
প্রথম খণ্ড এস গোপাল, পৃষ্টা৩২৬ , | গন্ধ'ণজ “নক্ষে তত এক প্রাথনাসভ য 
“্লছিলেন £ অণ্জ জগচব্ললেরু স্থল আরধিকাবু করুন দ ছা? যোগ্য আর কেউ 
নই | বা সু কষই্টহপ্বডের ভাত পেলব ক্ষন হক ভাতিত করবার সময়ে 
“ভনি হলেন “হারোর, ছেলে (“হ্যাবো? তল এত্রটিশ পাবশক খল যেখ।নে 
নহুকু বাল্যজীবনে পড়াশুনা করেছিলেন ), কেছিজ বিশ্ব লালয়ের গ্যাজুযেট শু 
বা।ধিবার, ঘা হশরেজের সঙ্গে অ লেচনা করব র জনে গুযে জনীয় [ মহাত্মা? 
*ুলক।র, অঞ্ম খণ্ডঃ পষ্ঠা৩ | 

প্যাটেলের বন্ধুরা গান্ধীক্তির এই মত'মতের উপল *€ গুরুত্ব দেননি | 
তদের বক্তব্য গ্ছল তনহবহী এন্ডদান্র মন্তিজিত মুক্ত কংগ্রমের পক্ষ হয়ে কথা 
স্লতে পারতেন, কারণ পটেল 'অশ্জাদকে ছুচোছে ছেখতে পারতেন না। 
এ ছা প্যাটেল জাতীয়তণব'দী মুনলমণনদের দু'চেছে দেখতে পারতেন না। 
একবার প্যাটেল নেহরু সম্বন্ধে কঢাক্ষ করে বপছিহলন £ ভারতে শুধু একজন 
জ তীয়বাদী মুসলম'ন আছেন এবং তিনি হলেন নেহুকু (11061৩ 15 ০911৬ 
006 66101011615 10861001151 20051170 00 10078) 38542069105] 01 

নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হব'র ঠিক একমাল *হ ভাইসরয় 
নেহকুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে অঙ্থরোধ করলেন । এই সময়ে 
মেহরুর বস ছিল ছাপাক্গ এবং প্যাটেলের একাত্তর । প্যাটেল বয়স্ক ছিলেন এবং 
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[ প্ডিয়। উইনস্‌ ক্রীভম', মৌলানা! আবুল কালাষ জাজাদ, পৃষ্ঠা--১৪৩-১৪৪ ]। 

সর্দার প্যাটেল নেহক্কর ভুলের সমালোচনা করে বললেন £ তিনি (নেহরু) 
নিঃসঙ্ী এবং কখনও কখনও তিনি আবেগের মধ্যেই কাজ করে থাকেন। 
অতএব এই ভুলকে সহ করে নিতে ছবেঃকে!ন বিরোধিতা করে তাকে 
উত্তেজিত করা উচিত হবে না, কারণ তিনি অধৈর্ধ [সর্দার প্যাটেল ও ভি. পি. 
মিশ্রের করেসপণ্ডেস, তৃতীয় খণ্ড পষ্ঠা--১৫৩-১৫৪ ]। 

এর পরে ক্যাবিনেট মিশনের প্র্যান বার্থ হল। জিপ্া লীগের কৌব্সিজে 
ঘোষণা করলেন ;$ আজ থেকে আমরা “সংবিধান অস্ধুযায়ী* সংগ্রাম করাকে 
বিসর্জন দিলাম । আমর] হাতে পিস্তল নিয়েছি এ৫ং এবার থেকে পিস্তল বাবহার 
করব। (জিন্নাঃ ওপপোট” পৃষ্টা ২৮২-২৮৩ ]। 

জিন্না পাকিস্তান আদায় করার জন্যে ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সাল “ডিরেক্ট 
গ্রাকশ্ন' দিবন বলে ঘোষণ' করলেন । 1তনি বললেন £ ভাবুতের মুসলমানগণ এ 
দ্রিবসকে, ডিএ যাকশন দিবম পালন কবে পাকিস্ত।ন অদাযখ করণার চেষ্ট 
করবে। 

এর পর শুরু হুল অন্ত্বর্তীকালীন সবংকাঁর গঠনের আলোচনা । ভাহসওয় 
নেহরু এবং জিন্লাকে বললেন যে, তিনি নতুন ক্যাবিনেটকে “ডোমিপিয়ন 
ক্যাবিনেট হিসাবে হ্বীকার করে নিতে রাজি আছেন। নেহক্ষ প্রথষে 
ভাইসবয়্ের এই প্রস্তাব শ্বীকার করে নিতে বাজি হলেন পা। কারণ তিনি দ্বাঝ) 
করলেন যে, এই ডোমিত্য়িন কতাবিনে টর পদমর্ধাদ1। এবং কী কী ক্ষমতা দেওয়া 
হবে তার ব্যাথা। করা ছোক জিন্না কোন জবাব দেবার পরিবন্ত এডবেক 
এযাকশন? দ্বিন ঘেকষণা করলেন । ভাইসরয় নেহুককে অস্তর্তাকাপীন সরকার 
গঠনের জন্যে কৌন্সিলের সদন্তদের নাম পেশ করতে খললেন। 

১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ সালে নেহরু মালাবার ছিলে বাড়িতে গিষে জিন্নার সঙ্গে 
দ্বেখা করলেন। তাদের মধ্যে থে মতানৈকা ছিল নেহরু সেইটে দুর করবার চেষ্টা 
করলেন । কিন্থু ছুই নেতার মধ্যে মতের কোনে। মিল হল না। নেহকুর প্রেম 
সম্মেললের বিবৃতি ফেক্ষাত করেছিল সেহ ক্ষতিকে পূরণ করবার জন্বে ওয়ার্ধাতে 
৮ আগস্ট কংগ্রেস কার্ধকরী সাঁমতির এক বৈঠক হয়েছিল । এত বৈঠকে ব্লা হল 
যে, কংগ্রস ক্যাবিনেট যিশনের সংবিধান স্কীমের পুরোটি গ্রছণ করেছে, কিন্তু পাগ 
এতে সন্তষ্ঠ হল না। মতের মিল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল পা। কারণ দুজনেই 
ছুজনকে মনেপ্রাণে ঘ্বণা করতেন। অনেক আগে নেহরু জিগ্নাকে বিদ্রুপ করে 
বলেছিলেন £ জিক্সার কোন উপযুক্ত শিক্ষা নেই, অর্থাৎ তাকে শিক্ষিত বল! 
ঠিক হবে না। তিনি আইনের বই পড়েছেন বটে এবং এ-ছাডা! ছু-চারটে পয 
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উপন্সাসের বই পড়েছেন 5 কিন্ত কেনে! তাল বই তিনি পড়েননি । গিঙ্গারও 
অসম্ভব গর্ব এবং অহংকার ছিল। তিনি নেহরুর এই উক্তির জবাৰে বলেছিলেন £ 
গ্রক উদ্ধত ব্রাক্ণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা! পেলে কী হবে? আসলে তিনি হলেন এক 
ধূর্ত তরাহ্ধপ। তিনি যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেন তখন তার মধ্যে ফাক থেকে 
যার এখং যখন তিনি তার ফাক ঢাকতে পারেন না তখন তিনি মিথ্যার 
আশ্রয় নেন [ “দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশরাজ+ লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠ-৩* ]1 

১৬ই আগষ্ট বোষ্বাইতে জিন্গা-নেছকুর আলোচন! ব্যর্থ হুল , কিন্ত দিনই 
ধ্লকাতায় শুরু হল এক তৃলনানীন নারকীয় ঘটনা। 

এই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শহীদ স্থবাবার্ণ। স্বরাবা্ণ শহীঘ 
ছদ্মনাম ধিয়ে মুসলমানদের পক্ষ হয়ে কলকাতার ্েটসম্যান” পত্রিক্কায় নিয়মিত- 
তাবে প্রতি সপ্তাছে একটি করে প্রবন্ধ লিখতেন । তিন ছিলেন 'অল ইত্ডিয়া 
মুপলম লীগের কাধকরী সমিতির সদশ্ত। তিনি ঠিক জিন্নার ভক্ত ছিলেন না, 
তবে তিনি তান” পিজেব স্বার্থের খ।তিরে সব কিছুই করতে পারতেন । 

ক ধ্ঃ চি. বট ক 

- ৯ আগষ্ট ১৯৬ সাল, কলকাতা-"" 

এধন কলকাত। শবে যে হতাঁক€ হে"ছল, সেই কাহিনী প্রাক্তন 
স্বাংলাএ গশণর ফ্রেডারি* বারোজের ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত করা হল। কলকাতা? 
ঘটণার এ বিধণী শত্পর বারোজ এক ভ ম্রৌতে লিখে রেখেছিলেন এবং এই 
ভায়েনীর কয়েক পাত! ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল এনং সেক্রেটারী অব স্টেটসকে 
পাঠিয়েছিলেন ['ই্রান্সফার নদ” প"ওয়ার' অঙ্ম খণ্ড, পৃষ্টা--২৯৪-২৯৫-এর 
পুরো ণ্বিণী পাওয়া যাবে 11 

বারোজ লিখেছিলেন, “আমার মহী»» “ই আগণ্ছ সবকারী ছুটি বলে 
ঘোষণা করেছিল। সংকারের এই সিদ্ধান্ত পরে বন্ধ তর্ক-বিতকের স্থি করেছিল 
এই ব্যাপারে আমার সম্মতি নিথেই এই ছুটি ঘোষণা ক হয়েছিল । অনেকে 
এখনও বলেন বিশেষ করে এই খচনার পর যে, এঁদন ছুটি ঘোষণা না করণে 
হয়ত এই হাঙ্জগামা হত ণা। কিন্তু আমি এই যুক্তিকে শ্দীকার করে নিতে 
পারিনি । কারণ এদিন যর্দি দোকানপাট খোল! রাখা ৩ তাহলে ক্ষতির 
পরিমাণ লুটতরাজ ৬৭ ধুর-জখম আরও বেশি হত। অধিকাংশ লোক ছুটির কারণ- 
বশত বাড়িতে ছিল। হিন্ধু দোকানীরা দৌকানপাট বন্ধ করতে অস্বীকার করায় 
তার্দের দোকান লুট করা হয়েছিল। আ* দাকান লুট করাকে কোনপ্রকারেই 
জম্থন করতে পারিনি. পিকেট ইত্যার্দি করে হরতাল পালন করবার চেষ্টা 
কর! হয়েছিল ।-. আমি প্রধানমন্ত্রী (শহীদ স্থবাবদীকে ) এবং তার সহকর্মীদের 
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বলেছিলাম যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন ।""শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন 
ংগঠনের মনোভাব জান! সম্ভব হয়নি |" 

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা সব কিছুই নিরাপদে কেটে যাবে আশা কবে 
সমস্ত প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম । সকাল থেকে পুলিশবাছিনী শহরে 
টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং জকুরী কাজ ছিসাবে সব পুলিশবাহিনীকে মোতায়েন 
কর! হয়েছিল। আড়াইশো! সশস্ত্রবাছিনী এবং আভাইশো। সাধারণ পুলিশকে 
গোলমাল-হাঙ্গামার মোকাবিলা! করবার জন্তে তৈরি থাকতে বল! হয়েছিল । 
সৈম্তবাহিনীকে প্রয়োজন ও দূরকারের জন্যে ফোর্ট উইলিয়ামে তৈরি হযে 
থাকতে বল! হয়েছিল । 

শু'বার ১৬ই আগস্ট দশটার আগে থেকে পুলিশ হেড-কোয়াটার খবর 
পেয়েছিল, কলকাতার চারিদিকে উত্তেজন! স্যষ্টি হয়েছে এবং জোর করে দোৌকান- 
পাট বন্ধ করে দেওয়! হয়েছে । কয়েকটি ছোরা দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা এবং 
ইটপাটকেল নিক্ষেপ করবার খবর পাওয়া গিয়েছিল । গোলমাল যে সাম্প্রদায়িক, 
এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সকালের দিকে মুসলমানেরাই বেশিরভাগ 
আক্রমণ করেছিন। তারা লাঠি এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে শহব 
পরিক্রমা করেছিল । তারাই হিন্দুদের দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দিয়েছিল । 
তাদের মিছিল যখন এইমব হিন্দুর দ্োকানপাটের কাছে এল, তখন তাদের 
উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ কর! হল । 

দুপুরের পর অবস্থার অ।বরও অবনতি হল। হৃপুর ছুটে! চপ্রিশ মিনিটের প€ 
চীফ সেক্রেটারী আমার সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে বললেন যে, অবস্থ। গুরুতর 
এবং পুলিশ কমিশনার সৈম্যবাহিনীকে বিলে তলব করবার জন্তে অবোধ 
করেছেন। চীফ সেক্রেটারী পুলিশ কমিশনারের এই অন্থরোধকে সমন 
করলেন। আমি, চীফ সেক্রেটারীকে বললাম, তিনি যেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন ; কিন্ত আমি নিজেও সৈন্বাহিনীকে ডাকবার নির্দেশ দিলাম ) 
এ-ছাডা পুলিশ কমিশনারকে আইন-শৃঙ্খল| বজায় রাখবার জন্যে সবপ্রকার 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ধিলাম। দশ মিনিট পরে পুলিশ কমিশনার আমাকে 
বললেন ফেব প্রধানমন্ত্রী সৈন্যবাছিনীকে তলব করতে রাজি হয়েছেন। 

এর পর আমি ঠিক করপাম যে, শহর ঘুরে দেখব । আমার সঙ্গে ছিলেন 
পুলিশ কমিশনার, সৈন্যবাহিনীর এবিয়া কম্যাগডার এবং ফোর্ট উইলিয়ামের 
কম্যাণ্তার। এই সময়ে ময়দানে মুসলিম লীগের এক সভা হচ্ছিল। এই সভা 
সুরু হয় বিকেল চারটের সময় । “জুম্মার নামাজ+ শেষ হবার পর শহবের 
বিভিন্ন এলাক! থেকে মিছিল, প্রপসেশান মন্মেণ্টের কাছে এসে জড়ো হতে 
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থাকে । শোভাযাত্রীকারীদের মধ্যেই অনেকের হাতে লাঠি এবং ধারাল অন্ত 
ছিল। ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের হিসাব অনুযায়ী এই সভায় 
লোকই হয়েছিল ত্রিশ ভাজার; কিন প্ররদ্দেশিক সরকার নিযুক্ত এক মুসলমান 
বিপোর্টাবের হিসেবানুঘায়ী সভায় প্রায় পাচ লাখ লোক জডো হয়েছিল। টার 
অব ইগ্ডিয়ার” পত্রিকার ভিসেবমত জনসংখ্য। হয়েছিল এক লাখ । 

সেদদিনকার সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন নাজিমুদ্দিন এবং স্রাব । 
নাজিমুদ্দিন তার বক্তৃতায় সংযত ভাষায় ৬পম্থিত সবাইকে ধীর ও শান্ত হয়ে 
থ'কতে বললেন। কিন্তু তিনি সভায় ঘোষণা করলেন যে, সকাল এগারটা পর্যন্ত 
শুধুমাত্র মুসলমানেরা আক্রান্ত ও আহ হয়েছেন এবং মুসলিম নাগরিকের! ' 
নিজেদের হাচাবার গ্গন্যেই এই আক্রমণের পাশ্টা জবাব দিয়েছেন । 

“প্রধানমন্ত্রী স্রাব খুব গরম বক্ুৃতা দিলেন এখানে গভর্ণর খারোজ 
বলেছেন : বরাবর ইংরাজী বক্তা টুকে নেবার জন্তে প্রাদেশিক পুলিশের 
স্পেশাল ব্রাঞ্চ যে লোক পাঠিয়েছিল, তা শুধু উদ্ভৃতে বক্তৃত| টুকে নেবার দক্ষতা 
ঠিল। মতএব তাঁর ( প্রধানমন্ত্রীর ) ইংরাজী বক্তৃতার কে'ন নকল প্রার্দেশিক 
“কা।রেছ ক'ছ তেকে পাওয়া সম্ভব হল না একম্ধ কেন্দ্রের ইনটেলিজেম্দ 
অস্ষিসাবের কাছ থেকে প্রাপু তিপোর্ট থেকে জানতে পারি যে, প্রধানমন্ত্রী বেশ 
'ত ৎপর্ধপূর্ণ এবং হানিকর বক্তা দিয়েছিলেন (এই হানিকর বক্কৃতার কিছুই 
কলকাত » পুলিশের রিপোর্টে প ওয়া যবে না)। কেন্দ্রের এবং সামরিক 
বিপো্ট শঙ্ুঘায়ী অরাবদর্ণ বলেছিলেন, আজকের ঘটনায় পুলিশ ও সামরিক 
বাহিনা যেন হস্তক্ষেপ না করে সেই শতকতা অবলম্বন করে তিনি নিদেশ 
"য়েছেন এবং তিনি তাদের সংযত কুণছেন ।--তাদ্ এই উক্তি মিথ্যা ছিল । এ 
ছাডা তার উত্তেজনামূলক বিবুতির উদ্দেশ অশিক্ষিত জন কে উত্তেজিত কর! 
ইণ্ডা আর কিছুই ছিল না। কারণ এই সভা থেকে বাড়ি ফিরবার সময় অনেক 
শ্রোতা এবং শোভাযাত্রাকারীর' হিন্দুব দোকানপাট লুট করতে শুরু করে। 

বিকেল ছ'টার সময় আযার সেক্রেটারী লালধাজাবের কণ্টোলকুমে 
টেলিফোন করে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জ'নতে পারলেন যে, অবস্থার অ+রও 
অবনতি হয়েছে । বিশেষ কার ভবানীপুর এলাকার (হিন্দু পাড়া ) অবস্থা গুরুতর 
এবং প্রধানমন্ত্রী মুললিম লীগের শোভাযাত্রীকারীদের নিরাপত্ত। সম্বন্ধে চিস্তিত 
হলেন। (এখানে বল! দরকার যে, প্রধানমন্ত্রী তার সমর্থকদ্ধেব নিয়ে বেশির- 
ভাগ সময়ই পুলিশ কণ্টেলরুমে কাটিয়েইছলেন ৷ এর দরুণ পুলিশ কমিশনার; 
যার উপর আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল তার নিয়মান্ধ্যায়ী চিন্তাভাবনা করে আদেশ 
জারী করতে অসুবিধে বোধ করছিলেন ।) সাধারণত প্রধানমন্ত্রী যদিও আইন- 
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শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্তে দায়ী তবু সোজান্্জি প্রতিটি ঘটনায় তিনি নিজে কোন 
হুকুষজারী করতে পাবেন না। একবান্র আমার হুকুম ছাড়! পুলিশ কষিশনান্ব 
আইন-শৃঙ্খনার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর আদেশও লঙ্ঘন করতে পারেন না। কিন্ত 
গুধানমন্ত্রীর কণ্টেল কমে ঘাওয়! এবং কার্যকলাপ তবাবধান করবার বিঝোধী 
নির্দেশ একমান্তর আমিই দিতে পারতাম; কিন্তু আমি এ রকষের কোন নির্দেশ 
দ্বিতে গ্রস্তত ছিলাম না। যদি এ রকম নির্দেশ দিতাম, তাহলে অনেকটা তার 
উপর অনাস্থা] প্রকাশ করা হত। আমি রাত সাডে আটটার মময্ব থেকে ভোর 
চাঁরটা পর্যস্ত কাক জারী করবার নির্দেশ দিলাম । আমি বেশ অনিচ্ছার সঙ্গে 
এই আদেশ দিলাম? কারণ আমি ভয় করছিলাম বিদেশে এর খাবাপ প্রতিক্রিয় 
হতে পারে। 

শনিবার ১*ই আগস্ট, ভোর ছুটোবর সময় পুলিশ ক্মশনার মামাকে বললেন 
যে, অল্পক্ষণের জন্যে কারু কারধকবী হয়েছিল। গুণ্ডাণ! রাস্তায় লধাইকে তয় 
দ্বেখিষে বেভাচ্ছে এবং কিছু খুনের খবরও পেলাম । বাত বাগেটা থেকে বেলা 
ছটোর মধো অবস্থার শ্বারও অবনতি হল। পুলিশ কামশনাব কিছু সৈশ্যবাহিণী 
শিক্পালদছ এখং ট্বেকানন্দ রোডে টহশ দেখার জ।য পাঠালেন । হাওডাতে 
সৈম্কবংছিনী মোতায়েন করবা হয়েছিল । যোপ/সতেরো আগস্ট বাসে 
আমর! বন্স্থান থেকে সাহাযার জনো টেলিফোন পেলাম। অনেকে বিপদের 
আশঙ্কা করে টেলিফোন করেছিলেন । আমি আবার শহর ঘুরে দেখব ঠিক 
করলাম এবং বৌবাজার, শিয়ালদত, হ্যারিসন রোড এখং চিৎপুর রোড 
ঘুরে দেখলাম । এই শহর পরিক্রমার পর আনম বুঝতে পরলাম, শহণের গুরুতখ 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কম আন্দাজ করেছিলাম । শহরের 
অনেক স্থানে ক্ষতির চিহ্ন দ্বেখতে পেলাম । কলকাতার অনেক স্থন দেখে 
আমার প্রথম মহাযুদ্ধের ফ্রান্সের কিছু এলাকার ( মোম” এলাকার ) কথা মনে 
পড়ল । সবখানেই সাম্প্রদাক্সিকতার মনোভাবের পরিচয় পেলাম । কেউ সরকার 
কিংবা পুলিশের বিবোধী নয়। 

রবিবার ১৮ই আগস্ট, সকালে আমি প্রধানমন্ত্রী এবং তার চার সহকর্মী ও 
চীফ সেক্রেটারী, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এক বৈঠকে শহরের পরিস্থিতি নিয়ে 
আলোচন! করলাম । পরে আমি কম্যাগ্ডার এবং এরিয়া কম্যাগ্ডার এই 
আলোচনায় যোগ দিলেন। সোমবার ১৯শে আগস্ট, গতরাত্রে শহর অনেক 
শান্ত ছিল। পরে সকালে শরৎ বোন জি. ভি. বিড়ল এবং বিধান রায় এলে 
আমার লঙ্গে ষ্বেখা করলেন। তাদের আলোচন! বেশ গঠনমূলক ছিল। পরে 
আমি ও প্রধানমন্ত্রী পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা! করলাম । (গভর্ণর বারোজের, 
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ভায়েরীতে প্রধানমন্ত্রীর নীতি কিংবা তার অনাধু আচরণের খুব বেশি উল্লেখ 
কিংব! নমালোচন! নেই )। এই ঘটনার তাস্তের জন্য অনেকে দাবী করেছিলেন-__ 
শরৎ বোস প্রমুখ নেতারা । তারা আরও দাবী করলেন, স্থবাবধশ এবং লীগ 
মম্্রীনভাকে ডিসমিস কর হোক $ কিন্ত বারোজ এই আবেদনে কান দেননি । 
এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সৈয়দ নদকরুদুজ্জা সআাটের কাছে 
এক তার পাঠিয়ে তান্থের বাণী করলেন। গভর্নর পরে এই দাঙ্গার কারণ তদস্ত 
করবার জন্যে ফেড1রেপ তাইকোর্টের (বর্তমান স্বপ্রীষ কোর্ট) প্রধান বিচারপতিকে 
নিয়ে এক কমিশন নিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । ১১ই সেপ্টেম্বর 
১৯৪৬ সালে এই কমিশন গঠন করা হল। কলকাতার তাঙ্গামায় সরকারের 
ভিসেব।ভযায়ী সংখ্যা ছিল নিহত ৩ হাজার এ*ং ১৭ হাজার আচত ছিল । 

১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট কলকাতার এই সাম্প্রদাধিক দাঙ্গাহাঙ্জাম! শুরু 
হব আগে মাও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার । এই রিপোর্ট 
খাবোজের বিপোর্টেব আর একটি অংশ ছিল। 

এই সময়ে বাংলাব মুপলমানদের উত্তেজিত কববার জন্যে গরম গরম হিন্দু 
“বছেষী শ্লেগন মুপমাণ সংবাদপত্রে বিষোদগার করছিল। মুসলমান 
স'নাদপত্র্রের মধ্যে যে কয়েকটি সংবাদপত্র এই সাম্প্রদাস্্িকতার বিষ ছডাচ্ছিল 
ভার মাধ ঈাব অব হগ্ডিষ1 ( সান্ধা পক্জিক) মঠ্িং নিউজ, আঙ্গাদ, ভত্যাঁদির 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । [লেখকের এ দ্িনকাব অভিজ্ঞতা ছিল ঘষে বাঙ'লী 
সুসল্মানেরা অবাঙাপী মুসলমানদের চাইতে অনেক কম সাম্প্রদায়িক ছিল ]। 

১৩ই আগস্ট ১৯৪৬ সংলে (দাগ স্বর হবার আগে) পটার অব ইগ্ডয়া' 
পা্রকায +লকাতা জেলা মুমলিম লীগের সেক্রেট'বী, এক ইস্তাহার জাবী 
করে সবাইকে ১৬ই মাগন্ট “ডিরেক্ট একশন? দিবস পালন ব্রবার জন্যে অনুরোধ 
করলেন । বণা হল, এদিন হরতাল পালন কর! হবে । 

দ্বেতীয়ত, মিছিল আখরা ইন্া“দ বিভিন্ন এলাকা থেতক বের করা হবে । 

তৃতীয়ত, ময়দানে এক জনসভা হবে । (এই জনসভার বিবরণী আগেই 
দেওয়া হয়েছে । ) এই সভায় প্রধানমন্ত্রী সরা বরা বক্তৃতা দেবেন । 

চতুর্থ, প্রতি হ্ছল্পা কমিটি তাদেব এলাকায় মসজিদের একটি পুরো তালিকা 
তৈরি করবেন। এইসব মসজিদ থেকে তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে জন্মার নমাজে 
পাঠাতে হবে এবং জুম্মার নামাজে "মুনিম ভারতের জন্যে স্বাদ নতা' দাবী করা 
ছবে। 

সেক্রেটারী তার ইন্তাহারে সব মুদলমানদ্বের এই “ভিবেক্ট এযাকশন" দিবসকে 
সাক করবার জন্ে অস্থরোধ করলেন। তিনি আরও বললেন, মুসলমানেরা 
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যেন মনে রাখেন এ ছল রমজানের মাস "এই মাসে আল্প! জিহাদ করবার 
অনুমতি দিয়েছিলেন । এই রমজান মাসেই বদরের যুদ্ধে মুদলমানেরা৷ জয়লাভ 
করেছিল। মুলিম লীগের ভাগ্য নুপ্রসন্নঃ যে তারা এই পবিজ্র মাসে তাদের 
সংগ্রাম শুক করেছে। 

পরে ছোরেস আলেকজাগডার এই দাজা-হাঙ্গামার জন্যে মুসপিম পীগকে দায়ী 
করেছিল্নে। তিনি সেক্রেটারী অব ্রেটসকে তললেন, যদিও এই গোলমাণ 
মুসলিম লীগ শুরু করেছিপ তবু এই চক্রান্ত ইংরেজদের সাজানো প্রান অন্থ্ঘাযী 
কর! হযেছিল। [ ট্রান্সফার অব পাওয়ার” অষ্টম খণ্ড পষ্ঠা ২৮৭ ]। 

লর্ড ওয়েভেল পরে নিজে কলকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাক1 পরিধশন করে 
দেখ ।ন। তিনি বুঝতে পারলেন, যদ্দি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন মীমাংসা 
না ছয াঁছলে কলকাতার দাঙ্গার বীজ দেশের অন্যত্র ছডিয়ে পরতে পাবে। 
| ভাইসরয় জানাল” সম্পাদনা : পেনডেরেল মূ, পৃষ্ঠা ৩৪১] 

কলকাতার দাঙ্গার পর অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে দা শুক হল। 

প্রথমে এই দাজার কথা শরৎ বোস লঙ ওষেভেলকে টেলিগ্রাম করে 
জানালেন ['ট্রা্সফার অব পাওয়ার?) অষ্টম খণ্ড ৭২৫] তিন নোয়াখ'লি 
“মউনিনিপ]ালিটির চেয়ারম্যান ক্ষিতিশ রায়ের কাছ থেকে প্রা টেলিগ্রামের 
কথা! উল্লেখ করে লিখলেন যে, গুগ্ডারা নোয়াখালি4 রা১গঞ্জ থানার অস্তনু-্ত 
জেলায় অবাধে খুন, ধধণ, লোকদের ধর্মাহ্গবিত করছে + কোন পুলিশ সাভাযা 
পাওয়া যাচ্ছে না। পরে নেহরু ওয়েভেলকে এক চিঠি লিখে জানালেন [ পৃষ্টা 
৭২৪, "ট্রা্মফার অব পাওয়ার”, অষ্টম খণ্ড 1 যে, তিনি প্রন্দিন নোযাখালি থেকে 
ভয়াবত খবর পাচ্ছেন। তিনি ভাইসরয়কে সমস্ত ঘটন? নিয়ে তাস্ক করবার জনে। 
অবরোধ করলেন | পরে লর্ড ওয়েভেল বাংলার গভনর বারে'জকে এক নেপ্লিগ্র ম 
করে সমস্ত ঘটনা জানবার জন্যে অন্তরোধ করলেন । 

গভন্র বারোজ ওয়েভেলের কাছে নোয়াখালিের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির 
এক ত্পোষ্ঠ পাঠালেন [ ট্রান্সফার অব পাওয়ার, অষ্ঠম খণ্ড, পৃট্া-৭৪৩ | 
১৬ই অক্টোবর ১৯৪৬ সালে গভনর বারোজ কর্ড ওয়েভেলকে লিখপেন, সম্পত্তি 
নোয়াখালি জেলায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে 
মুসলমান নেতারা উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিয়েছে এবং কোনো কোনো স্থানে 
হিন্দুদের সঙ মারপিট হয়েছে। 

প্রথমত, ফেনী সাবডিভিশনে গোলমাল আরম্ড হয়। ছাঙ্গাম! দমন করবার 
জন্টে চট্টগ্রাম থেকে ( »ই অক্টোবর ) সেনাবাহিনী গিয়ে যাওয়া হয়। পরে ১*ই 
অক্ট বর নোয়াখালির রামগঞ্জ থানায় গোলমাল শুরু হয়। বছু সংখ্যক 
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মুসলমানেরা হিন্দুদের ভয় দেখায় এবং শাডি-ঘর লরটতরাজ করতে শুরু 
করে। 

এহ গে।লমাল-ঘাঙ্গামা বিভিন্ন থানায় রামগঞ্জ, লক্ষীপুর, বেগমগঞ্জ এবং 
জরিপুরার দক্ষিণ এলাকায় ছড়িয়ে পডে। এইসব এলাকায় লুট, অগ্রিকাণ্ড হয়। 
কিছুদিনের মধ্যে কুমিল্ল! শহরে প্রায় দুই ভাজারের বেশি শরণার্থী গিয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। 

গভনর বারোজ আর একটি টেল ম করে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে 
জানালেশ 5 

“এই গোলমালের নায়ক ছিলেন গে'ল'ম সারোয়াব। তিনি প্রাক্তন এম- 
এল-এ ছিলেন৷ পুলিশ তাকে গ্রেপ্ধার করবার চে?! করছে । তিনি পালিয়ে 
বেডাচ্ছেন। ট্রান্সফার 'অব প"ওয়ার', অঙ্কম খু গল্ভা-৭5৫ ]। 

আর এক টেলিগ্রাম করে বারোজ ভাইসরয়কে জানালেন পূর্ব বাংলার 
এই দ্বাঙ্গা মুসলমানদের “উত্থান কিংবা বিদ্রোহ? নয় । কিছু গুগার! সাম্প্রদারিক 
মনোবুত্তর স্থযোগ নিয়ে গে'লম'ল শুরু করবার চেষ্টা করছে [ ট্রান্সফার অব 
পাওরাণ, অষ্টম ৭গড পন্ভা-৭৫৩ | 

পরে গঙ্দর বারোজ এব এধ নমন্তী প্লেনে কদে দাচ্চ*বিধবন্ত এল'কা গুলি 
“রিদধশন কবলেন 

সদ এ প্যাটেল স্যর ই্াফে $ এক্ীপ,ণক এক টেলিগ্রাম কে জানালেন £ 
গভনর ক রোজ নোবশখাঙ্িতে গেলম ল-চাজ মা বন্ধ করুবার ০] করেননি | 
বাংলায় সেকশন ৯৩ প্রযে'গ কব উচিত ছিল। লর্ড পেধক লরেন্স স্তন ্াফোর্ড 
ত্রীেপদকে বললেন, মমি মনে করি ন গভনর বারোজ্ তাব দ্বাধিত্ব সম্পন্ন করতে 
বর্থ হয়েছেন। ত'র কাজ বেশ কঠিন । সেকশন ৯৩ স দপ্যাটেল আপনাকে 
রন্বাস্ত করব।র চেষ্টা করেছে। সং্বধান অন্থযাষী গঠিত সরকারকে কোন 
“বশেষ জকুরী পারস্থিতি না লে ডিপামস করা অস্াচত ছবে। এই প্রসঙ্গে 
পেধিক লংবদ্স আরও জান'লেন যে, গ'ন্ধীজি-প্যাটেলের দূত স্থধীর ঘোষ যেন 
»'র কাছে আর না আসেন। “নি (স্কধীর ঘোষ) নিজেকে খুব বড বলে 
মনে করেন। ক্রীপসকে এই খবর দেবার পর পেখিক লবেন্স ভাইসরয় লর্ড 
ওয়েভেলকে চিঠি লিখলেন [ তার্দখ টলা নভেম্বর, ১৯৪৬, ট্রান্সফার অব 
প1ওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা৮৫৮11 আমি প্রতিদিন বারোজের ক্কাজের ব্র্থতার 
অভিযোগ করে চিঠি পাচ্ছি।' 

নেহরু ক্রীপসের কাছে ন'পিশ করণেন যে, ভাইসরয় তার দায়িত্ব পালন 


করতে বার্থ হয়েছেন। 


তত্র 
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কলকাতার দাজার পর ভাইসবক্ ওয়েভেলের নীতির পরিবর্তন হল। তিনি 
ষেক্রেটারি অব ছ্েটসকে লিখলেন ( ২৭শে আগস্ট ১১৪৬ সালে): 

যি হিন্দু-মুঘলমান প্রশ্নটির সমাধান না'করা হয় তাহলে আমি আশঙ্ক। করি 
ঘেখ কলকাতার দাঙ্গার মত আরও ধাজ! দেশের অনন্তর হবে" 

লর্ড ওয়েভেলের পরামর্শধাতা ভি. পি. মেনন বলেছিলেন যে কলঙ্কাতা 
থেকে ফিরে আসবার পর আমি ওয়েভেলের ভাবভঙ্গিত্র পরিবর্তন লক্ষ করলাম। 
তিনি ( ওয়েতেল ) উপলব্ধি করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের একতা না হশে দেশের 
জমশ্তা সমাধান কর! যাবে না। 

অরৌবরের প্রথম দ্বিকে ওয়েতেল জিল্লার সঙ্গে অন্তর্বঞাঞফালান সরকারে 
লীগের যোগ দেঁফা নিয়ে আপোচনা করণেন | গিল্না সরকাণে যোগ ধেবার 
জন্যে লয় ধফার” এক দাবী পেশ করলেন । লিন্ন। প্রস্তাথ করলেন যে, ভাহসরয়েৰ 
এক্সাকউটিভ কৌন্সিলে মোট সধস্ত সংখ্যা হবে চোঙ্ছজন, এর মধ্যে ছয়জন 
হবেন বর্ণ হিন্দু এবং এর মধো একজন হবেন তপশীপি; পাচঙজন হবেন মুসলিম 
লীগের সন্ত এবং তিনজন হবেন সংখাপঘু সম্প্রদায়ের প্রতানধি। কংগ্রণ 
কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কৌ।দ্পলে গ্রহণ করতে 
পারবেন না। এং কোন শৃন্ুম্থান পূরণ করতে হলে ভুহ ঘলের সঙ্গে শল। পরামর্শ 
করতে হবে। কৌন্সলে সহ সভাপতি প'লা বদল করে [নয়োগ করতে হবে। 
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কলকাতার দাঙ্গার জন্তে কংগ্রেস মুমালম লীগকে ঘাগী করণ, [কহ 
ভাইসরয় কংগ্রেসের এই আঁভযোগ স্বীকার করে নিলেন ন। ।. খরং তিনি 
ৰললেন যে, এই দাঙ্গায় হিন্দুর চাইতে মুসলমানেরা বোশ গিহতি হয়েছে 
[ “ই্রান্দফার অব পাওয়ার? অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠ1-২৪৭ ]1 

জিন্না সাংখাদকদের বললেন” আমর পাকিস্তানে সংখালঘু [হন্দু এং 
যাএ। মুসলমান নন তাণা যেন নিরাপদে থাকতে পারে তাৰ গ্যারান্টি দিতে পার । 
পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর সংখ্যা হবে প্রায় আড়াই কোটি; এহভাবে দেশভাগ 
করেই আমর] দেশের স্বাধীনতা আনতে পারি ( “জিক্ার বক্তৃতা” জমিলুংক্বন 
আহমেদ, ছিতীয় খণ্ড, পৃষ্টা-৪৩৩ ]1 

২৪শে আগস ওয়েভেল ঘোষণ] করলেন ষে, নেহক এবং ঘার তেরোজন 
সহযোগী সেপ্টেম্বর মাসে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবেন। 

ওয়েভেলের এই ঘোষণার পর জিঙ্ন! এক বিবুতিতে বললেন যে, ভাইদরয় 
মৃগলিম লীগ এবং দসুসলিম ভারতের” যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন-__তিনি ভুগ পহক্ষেপ 
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গচিণ করেছেন: 


নেহরুর বোশ্বাইর প্রেস সশ্মেলনের পর ল'গ ক্যাবিনেট স্িশনের প্রন্তাবকে 
বাতিল কবে দেয়। নাছিমুদ্দিন খললেন, কংাগ্রদপ্ক ক্যাবিনেট হিশনের 
প্রজ্ঞাব বিনা শর্তে অর্থাৎ যেভাবে ক্যাদিনেট মিশন প্রস্ত/বকে বাখা। করেছেন 
মেঈভাণ্তে গ্রহণ কগতে হবে । যদি ক্যাপিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বিনা শর্তে 
গ্রহণ কা ৮য় তাচাপ লীগ এই অন্তবর্তীকাপপীন সরকারে যে'গ দেবে। 

ওয়েভেল এই বিষয়টি নিয়ে গান্ধীজি ও নেহকর সঙ্গে আলোচন। করলেন। 
এই আপোচন! ছিল বিশেষ জটিল ও কঠিন । 

ওয়েভেল গাঙ্ধীজিকে বললেন, আপন আমাকে বলুন ফে আপনার! 
ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছেন 

'মামর| মাগেহ বলেছি যে, শ্বামরা কাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণ 
কল্ছি। কিন্তু ক্যা'বনে মিশন ঘেভাবে তাদের প্রস্তাবকে বাখা। করেছেন 
এব সেত ব্যখাব »ভিপ্রাফ মন্রঘাধী অ+মরা গ্রস্তাবকে স্বীকার বে নিতে 
হাজি নট। এপ্লাণ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের বাখা। আছে» গান্ধীদ্জি জবাব 
বিলেশ 

লর্ড ওযেছেপ বলপেন £ ধরুন আপনাদের ব্যাখা! যদি কাঁবিনেট মিশনের 
এখ্াার থকে পৃথক চয? 

গাঁ ,জ £ নিশ্চয়, কাাবানচ মশ্প্নর প্র্যান যা বলেছে হিষষটি ভা 
নয | 'অন্তবন্পক পান সবকারা এই প্রাপকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে সেইটে 
তোল দথখতে €বে। 

ঞয়ঙেল এব জবাবে বললেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন 
সরকার হল কং'গ্রসের সপক্ষে এবং মূসনিন লীগ বিবোধা ক্কারণ লীগ অস্থ্বতী- 
কাঙ্গীন সন্কারকে বযকট করেছে। এই সরকারকে “নিরপেক্ষ বলা যায় না 

গান্ধী বললেন যে, তিশি পক্ষ ।নএপক্ষত! শিঞ্জে আলোচনা করতে চান 
ন'। তিনি এই প্রশ্নটিকে আইনের দৃষ্টিভঙ্গি নিযে আলোচনা করতে চান। 
আইনত এই প্রশ্রটির সমাধান করবার দাত্রিত্ব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের 
অস্তরর্ীকাণীন সরকার গঠন করবার পর তারা এই বিষয়টি নিয়ে বিচার 
করবেন । 

“কিন্ত আপনার! বুঝতে পারছেন না ওয্েভেল রাগের সুত্রে জবাব দিলেন, 
“এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে “কংত্েণ সরকার বল! যায়। তারা! কখনই 
“নিরপেক্ষ” হতে পারে না।' 

এবার নেহকু এই আলোচনায় যোগ দিলেন । তিনি বললেন, আপনার 
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কংগ্রেস পার্টির গঠন সন্থন্ধে ভুল ধারণা আছে। কংগ্রেস হিন্দুর সপক্ষে কিংবা! 
মুসলমানদের বিপক্ষে নয়। কংগ্রেল প্রতিষ্ঠান ভারতের সব জাতির জনসাধারণের 
জন্তে। এই প্রতিষ্ঠান মৃসলমান স্বার্থের বিরোধী কোন আইন রচনা! করবে ন|। 

ওয়েভেল বললেন £ আপনারা কোন্‌ 'মৃুললিমদের' কথা বলছেন? “কংগ্রেন 
মূসলিম', যার! আপনাদের হাতে কলের পুতুল । না, আপনারা মুসলিম লীগের 
কথা বলছেন? আমাদের বর্তমান প্রয়োজন হল, মুসলিম লীগকে সন্ত করা 
এবং তাদের দেখান যে, আপনার। তাদের দমন করবার কোন চেষ্টা করছেন না। 
এ হুল কংগ্রেল এবং লীগকে একত্র করবার সময়। আম শুধু আপনাদের কাছ 
থেকে গ্যারাট্ি চাইছি যে, কংগ্রেদ কি কোন স্ম্পষ্ট ঘোষণা করে লীগকে 
সন্ধষ্ট কর. এবং এক শক্তিশালী সরকার গঠন করতে সাহায্য করবে ? এই বলে 
ওয়েভেল ড্রঘার খুলে একটি কাগজ বের কবলেন। আমি এই ধরনের একটি 
ঘোষণ! চাইছি, এই ধলে তিনি গান্ধীজির হাতে একটি কাগঞ্জ তুলে দিলেন। 

এই কাগজে লেখ! ছিল £ কংগ্রেল দেশে সাম্প্রদায়িক সস্ভাব প্াখবার জন্তে 
১৬ই মে তারিখের ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে যে অন্িপ্রায় প্রকাশ করা 
হয়েছিল সেই অভিপ্রায় অন্জুযায়ী মিশনের প্রাযানকে গ্রহণ করতে প্রস্তন। 
গ্স্তাবের এই মভিপ্রান় অনুযায়ী প্রদধ্শগুলি এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে 
না, যা শ্রেণী কিংবা গ্রণপর উপর প্রভাব শষ্ট করবে এবং যতদিন ন1 ১৬৯ 
মে তারিখের বিবৃতির প্যারাগ্রাফ ১৯(৭) অংশকে প্রথম নিবাচনের পর নতুন 
সংসদ এই বিষয়টি নিযে বিচার করে এবং কার্ধকরী না করে। 

কাগজটি গান্ধীজি পুড নেহরুকে পড়বার জন্যে দিলন। 

আমরা যদ এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করি ত হলে আহা নিজেদের প হে শেকল 
ব'ধব, গান্ধীজি বললেন । 

এর জণাবে গ্য়েতেল বললেন, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অন্রঘ'যী 
আপনাদের এই পিদ্ধাস্ত গ্রহণ করা উচিত । অ'পনাব' যখন ক্যাবিনেট মিশনের 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, 'ভখন মাপনারা নিশ্চয় এষ্ট প্রস্ত।বের তাৎপর্য এবং 
ব্যাখ্যা কী হবে সেই কথা জেনেশ্খনেই করেছিলেন । ঘি না জানতেন, ত।হলে 
আপনারা এই প্রস্তাবকে আদে গ্রচণ কণলেন কেন? দেশকে গ্রপ ছিনাবে 
ভাগ করা হবে প্র্যানে স্পষ্ট করে বপা হয়েছিল। আপশি খন বলতে পাবেন 
না যে, আপশি ক্যাবিনেট মিশনের প্রযানে কী বঙ্গা হয়েছিল তার তাৎপধ স্পষ্ট 
বুঝতে পারেনণি । 

ক্যাবিনেট মিশনের অভিপ্রায় কী ছি এবং আমরা কীভাবে এর বাখ্যা 
করি, ছুটি জিনিস এক নাও হতে পারে" গান্ধীজি জবা দিলেন । 
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দেখুন আপনি আইনজীবীর ভাষায় কথ! বলছেন। আমার সঙ্গে সহজ 
ইংরাজি ভাষায় কথা বলুন। আমি সাধারণ সৈনিক এবং আইনের তর্কবিতর্ক 
বুঝি না, ওয়েভেল জবাব দ্িলেন। এর জবাবে নেহরু বললেন, আম: 
যদি আইনজীবী হুই তাহলে অপরাধের কিছু নয়। 

না, আপনার! আমার সঙ্গে সহজ পরিষ্কার ভাষায় কথ] বলতে পারেন। 
আপনাবা দেশের মঙ্গল এবং হিত চান দেই কথা পরিষ্কার করে বলুন । 
ক্যাবিনেট মিশন তাদের অভিপ্রায়কে ম্প্ট এবং পরিঞ্কার করে ব্যক্ত করেছে। 
এই অভিপ্রায়কে আইন দিয়ে বিচার করা যায় না। একজন সহজ সবুল 
মানুষ ছিসাবে আমার কাছে সমস্ত ছবিটি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার । যন্দ কংগ্রেস, 
আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দেয় তাছলে আমি জিদ্না এবং লীগকে তাদের অস্তবর্তণ- 
কালীন বকার যে।গদ্ানের বিষয়টি পুনধিবেচন1 করতে বলব । তাদের সরকারে 
প্রয়োজন আছে এবং অথগ্ড ভারত মংগঠনে এদের যোগ দেবাব দরকার হবে । শরণ 
মাত্র যদি কংগ্রেসকে এই অন্তর্ততীক'লীন সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় তাহলে 
অন্যায় হবে। এর জবাবে গান্ধীজি বললেন, কিন্তু আপনি ঘোষণা করেছেন যে 
ফযশ্ংল গঠন করা তবে । আপনি প্রতিশ্ররতির খেলাপ করতে পারেন না। 

কিন্ধ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, বিশে করে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের পর 
ভারত আজ গৃহযুদ্ধের সগ্থৃখীন হয়েছে, ওয়েভেল বললেন। এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ কস" 
আমার "তব্য। যদি কংগ্রেস মূনলমানদের বাধ দিয়ে সরকার গঠন করে তাহলে 
গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। তাহলে তাঁরা আবার “ডিরেক্ট এযাকশন' শুরু করবে 
এবং বাংলায় যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে । নেহুক বললে, 
আপনি মুঘলিম লীগের ব্লাাকমেলের কাছে মাথা নত করছেন । 

আপনি 'ব্য।কমেল' সম্বন্ধে বলবার “মম? বিশেষ ই.জিত হয়ে ওযেভেল 
নেহুককে বেশ কড়া মেজাজেই জবাব দ্রিলেন। 

এবার গান্ধীজি টেবিল চাপরে ল্ললেন, যদি ভাস্তে এর জন্যে রক্তপাতের 
প্রয়োজন হয় তাছলে এ দেশে অহুংস নীতি থক] সতেও দেশে রক্তপাত হবে । 
[ এই ঘটনার পুরো বিবরণী "দি লাসং ডেজ অব দি ব্রিটিশ বাজ' লিওনার্ড 
মোসলে, পৃ্া-9১-৭৬ এবং 'ভাইসরয় জণাল', পেনদবেল মুন? পৃষ্ঠা-৩৪ ১, 
ছুটনে।টে এবং এন্সফার অব পাওয়ার, অষ্টম থণ্ডে গান্ধীজির শেষ উক্তি পাওয়। 
যাবে ]। 

এই ঘটনার পর নেহরু এবং গান্ধী” ওয়েতেলের সঙ্গে অ;* কান কথাবাতা 
করতে চাইলেন না । গান্ধীজি সেই বাত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এলীর কাছে এক 
টেলিগ্রাম করে ভাইসরয়ের নীতি এখং তার কাধকলাপের সমালোচন! করলেন । 
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তিনি বললেন, বাংলার এই ভূর্ঘটনার দক্ন ভাইসবক় তাঁর মনোবল এবং আম্মা 
ছারিয়েছেন। তার একজন কর্গঠ আইনজ লহকাৰী প্রয়োজন । এর পরে 
গান্ধীজি ওয়েভেলের কাছে এক চিঠি লিখলেন £ 
২৮শে আগস্ট 
প্রিস্ব বন্ধ, 
একজন বন্ধু হিসাবে এবং অনেক গভীর চিন্তার পর আমি এই চিঠি লিখছি। 
গভ সন্ধায় আপনি বনছুবার বলেছেন যে, আপনি অতি সাধারণ যাচ্ছ 
ও সৈন্য এবং আপনার আইন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। আমরা সবাই 
অতি সাধাৎণ ব্যক্তি, যদিও আমরা সৈন্ক নই এবং আমর! কয়েকজন আহন 
জানি। আমাদের উদ্দেশ্টা আমরা ধরে নিতে পারি, কলকাতার খটনাব 
পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্টে কোন পদ্ধতভ খুজে বার কগ্তে কবে। 
আমাদের সামনে প্রপ্ন হল কী করে সবোৎকৃষ্ট উপায়ে এই কাজ করাযায়। 
গত সন্ধ্যায় আপনি তীতিপ্রদ ভাষ! ব্খছার করেছেন । বাজার প্রতিনিধি 
হিসাবে আপনি শুধুমান্র সামরিক বাক্তি নন। মাপনি আইনকে (ঘেআইব 
আপনারাই তৈরি করেছেন ) উপেক্ষা করতে পারেন না । প্রয়োজন ছলে আপনার 
বিশ্বীসযোগ্য কোন আইনজীবীর সাহাষা নেওয়! উচিৎ | 
আপনি ভর দেখিয়েছেন যে ফরমূল!। আপনি ক্বালকে এবং পণ্ডিত নেতকুকে 
দ্বিয়েছেন সেই মগ্্ধাক়্ী ঘদ্দি কংগ্রেস কাজ না করে তাহলে আপনি সংবিধান 
সংমদকে আহ্বান কএব্শ না। তাই যদি হয় তাছলে আপনার বারোই আগস্ট 
কোন ঘোষণ। কর উ[চত হয়নি এরপর আপান আগের সিদ্ধান্তকে পতগাভাৎ 
করে আপনার বিশ্বাসভাজন এক মন্ত্রীপণভ! গঠন করতে পারেন । যদি 'ত্রটিশ 
অস্ত্র দেশের আতান্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খল জায় রাখবার জন্যেই ব্যবহার করা হস, 
তাহলে এই অত্তর্বভাঁকালীন সরকার শুধুমাত্র হান্তাম্প ছাড়া আর কিছুই হঝে 
ন1। কংগ্রেস ব্রিটিশ অস্ত্রের সাভায্যে ভারতে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের উপর তাদের ইচ্ছা 
শক্তিকে চাপাতে পারে ন1। কিন্তু কংগ্রেস সেইজন্তে নতি ত্বীকার করতে পারে না 
এবং অন্যায় পন্থা! বপত্বন কথতে পারে নাঃ কারণ [কপকাতায়) এক বর্বরো চত ঘনটা। 
হয়েছে। এই নতি স্বীকার করলে এই ধরণের দুর্ঘটনাকে উৎসাহ দেয়া হবে এবং 
এইবকম ভূর্ঘটনার পুনরাবু।ত ঘটবার জন্তে সাহায্য করবে। ছূপক্ষের গ্রতি।হংসা 
প্রবৃত্তি আরও তীব্র হবে এবং হযোগ স্থবিধেমত এই ইচ্ছা! আরও তীব্রভাবে 
প্রকাশ করবার স্থযোগ পাবে। এইনব কিছুর প্রধান কারণ হল, এ দেখে 
বিদেগী শক্তির উপস্থিতি যারা নিজের অস্থ ও হাতিয়ার নত্বদ্ধে সচেতন । 
আমি আপনার কাছে হিন্বু কিংবা মুসলমান হিসাবে কিছু বলছি ন!। 
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আঁমি ভাবতীয় হিসাবে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। যতদূর আমি জানি 
কংগ্রেদ আপনার এবং ব্রিটিশদের চাইতে হিন্দু এবং মুসলমানের চিন্তাধারার 
সঙ্গে বিশেষ স্পরিচিত। যদি না পুরোপুরি কংগ্রেস সরকারকে বিশ্বাস করতে 
পাঁরন, যা আপনি ঘোষণা করেছেন, তাহলে আমার পূর্ব উল্লেখিত অনুরোধ 
অনুযায়ী সিদ্ধান্তকে পুনধিবেচনা করে দেখবেন । 


আপনি দয়া করে এই চিঠির সম্পূর্ণ অংশ ব্রিটিশ লরকারের গোচরে 
আনবেন। 


ইতি-__ 
এষ. কে গান্ধী ।. 

নেহরু তার চিঠিতে ভাইসবয়কে জানালেন যে, কংগ্রেন কার্ধকরী সমিতি 
ওয়েভেলের কথামত গ্র.পিং সম্বন্ধেকোন ঘ্৫থহীন বিবৃতি দিতে রাজি নয় । 
কং'গ্রপ কযাখিনেট মিশন গুস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে ॥ কিন্ধ এর ভেতরে ফে 
অসঙ্গতি আছে সেইটের সমাধান করবে ।-" [ এই ঘটনার বিস্তৃত বিববপ এদ্ধি- 
লা ডেজ অব্দি ব্রিটিশ রাজ", লিওনার্ড মোসলে, পৃঠা ৪৭-৪৫, 'ট্রান্সফার 
আন পাওয়ার” অষ্টম খণ্ড, পৃঠ1--৩১২ ॥ 'ভাইসরম্ জার্নল' সম্প।দনা, পেনডেবেল 
দন %৬৯৩৪২-৩৪৩ তে পাওয়! যাবে । 7 

ভাংসরয়ের কাছ থেকে রিপে।্ট এবং গান্ধীজির ও নেহকুর [চঠি প'বার 
পর সে চারী অব ঞ্রেটস লর্ড পেখিক লরেন্স ভাইসরয়কে নির্দেশ দিলেন, কোন- 
প্রকারেই যেন 1ংগ্রেসের দঙগে সম্পর্ক বিচ্ছেদ না করা হয়। লর্ড ওয়েভেল পেখিক 
নব্দ্গোকে আনালেন যে, কংগ্রেস ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে তাদের অন্তুর্বতী- 
কালীন সরকার গঠন করবেন 

অন্তর্বএ্রকালীন সরকার গঠনের দ্রিন গান্ধীজি ত'. দিল্লীর প্রার্থনাসভায় 
বললেন : পূর্ণ হ্বরাজের ছার উন্মুক্ত হয়েছে। ধবীর্ঘকাণ গাতীয়রা এই দিনের 
জনে ল1-1 কষ্ট শ্বীকার করেছে। অতীতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাছের 
ধতই ঝগড়া-বিবার্ঘ থাক ন! কেন, আজ জাবৃতীস্ব নেতাদের সঙ্গে মীমাংসণ্ব 
ভন্থে তাদের ধন্যবাদ জানাণো প্রয়েজন ! 

গান্ধীজি জনতাকে বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও আসেনি । এ স্বাধীনত, 
সেইন্দদই আস্ব যেদিন তাদের 'মুকুটহীন রাজা” (0100:0/1060 17018 ) 
জওহরলাল নেহরু, এবং তার সহুকর্মারা যার! অস্তর্বর্শকালীন সরকারে যোগ 
দিয়েছেন দেশের সত্যিকারের সেব' করবেন" [ ্রা্লফ:, অব পাওয়ার, 
অষ্টম খণ্ড, গৃঠা-৪৬৩ ]। 

এই বক্তৃতার পর গান্ধীজি নোয়াখালির দ্বাজা-বিধস্ত এলাক| পরিধর্শন 
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করতে গেলেন। নোয়াখালিতে থাকাকালীন গাস্বীজি বিভিন্ন গ্রামে ধারা! 
দাঙ্গায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছিলেন তাদের সাস্বনা দেবার চেষ্টা করলেন । 

নেহরু এক রেডিও ব্ৃতায় তার অন্তর্বতাঁকালীন মরকারের নীতি ব্যাথা 
করলেন। অক্টোবর মাসে ভাইসরয় জিল্লার নয়টি দাবী নিয়ে পৃথক আলোচনা 
শুরু করলেন। জিল্নার দাবীর ভেতর কোন নতুনত্ব ছিল না। বিস্তৃত আলোচনার 
পর জিম্ন নেহরুয় দাবী শ্বীকার করে নিলেন এবং ১৫ই অক্টোবর অস্তর্বত্ণীকালীন 
সরকার মুসলিম লীগের সদস্যদের নিয়ে নতুন করে গঠন কর! হল। এবার থেকে 
সরকারের মধ্যে কংগ্রেদ এবং লীগের মন্ত্রীদের মধ্যে অস্ত'কলছ শুরু হল। 

বড চি ক 

অস্ত'ন্পলহ শুধু দিল্লীর মহীসভাষ হুল ণা। 

ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাও কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গান্ধীজি ও 
নেছরুর কাছ থেকে ভাইসরয়-বিরোধী চিঠি পাবার পর বিশেষ বিচলিত 
হয়েছিল । 

মন্ত্রীদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলতে লাগল ওয়েভেলকে নিয়ে কী করা যায়? 
কারণ ওয়েভেল কংগ্রেস নেতাদেব আস্থা! হারিয়েছেন। ঘরোয়া বৈঠকে ও 
বন্ধুদের কাছে প্রধানমন্ত্রী এটলী বলতে লাগলেন-যর্দি ওয়েভেলের চাইতে 
আরও কোন যোগ বাক্তিকে ভাইসরয়ের পদের জন্তে পেতাম তাহলে অমি 
তাকে স্থলাভিষিক্ত করতাম। বন্ধুর এটলীর এই উক্তি কংগ্রেন নেতাদের 
জানালেন। লর্ড পেখিক লরেন্স কিন্ধ ভাইসরয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখলেন এবং 
সর্বপ্রকার সহান্ুতৃতি জানালেন। তিনি নিয়মিতভাবে ওয়েভেলকে পরামর্শ 
দিতেন এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে মীমাংসার চে করতেন। লঙ পেখিক 
লরেন্সের বক্তব্য ছিল যে, কংগ্রেম এবং লীগের মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংসা 
না হলে ভারতকে ন্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে দিল্লীর রাজনৈতিক 
মহলের সবাই জানতে পারল যে, ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল ব্রিটিশ মন্ত্রীনভার 
বিশ্বাস হারিয়েছেন [“দিলাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ বাজ, পিওন!ঙ মোসলে, 
পৃষ্ঠা--৪৭-৪৯ ]। 

ওয়েতেলের এই বিশ্বাস হারাবার আর একটি কারণ ছিল। কারণ, ১ল! 
সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে লর্ড ওয়েভেল তার বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রিন্দিপাল প্রাইভেট 
সেক্রেটারী জর্জ এবেলকে নিয়ে একটি প্র্যান তৈরি করলেন। 

এই প্র্যানটি ছল-_'ব্রেকভাউন প্লান । অনেকে এই প্র্যানের নাম দিলেন 
“অপারেশন এবটাইড' | এই প্র্যানে ভাইসরয় শ্বীকার করলেন যে, ভাবতে 
ব্রিটিশ রাজত্ের মেয়াদ ঘনিয়ে এসেছে । অতএব ব্রিটিশ সৈন্যবাছিনী এবং 
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ইংরেছে।র শাসনযন্ত্রকে এদেশ থেকে তুলে নিতে হবে । 

ল্ ওয়েভেল এই প্রান শুয় পেয়ে তৈরি করেননি 

শই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ভাইসরযস গওয়েভেল এই প্রেকডাউন প্র্যান ব্রিটিশ 
সরকারের কাছে পাঠালেন । এই প্র্যানের প্রথম একটি অংশ তিনি ১ল। নভেম্বণ 
১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন । 

এই প্রানে বল! হল--প্রথমত, চারটি প্রদেশ মাদ্রাজ, বোহ্বাই, সেপ্টণল 
প্রভিম্স এবং উাভঙ্ত। থেকে ব্রিটিশ পৈন্যবাধিনী এবং। ব্রিটিশ প্রশাসন সরিয়ে 
নেয়া হবে। | 

দ্বিতীয়ত, তারপর দক্ষিণ ভারত থেকে ইংরেজ সেনাব'তিনী এবং প্রশাসন 
সবিযে নেব'র পর সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে ৩১শৈ মার্চ ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইংরেজ 
তার সেনাধাহিনী এবং প্রশামন-ব্যবস্থা তুলে নেবে । বলবা হল, ব্রিটিশ সৈন্- 
বছিনী এবং প্রশাসন-ব্যবস্থাকে এট দেশ থেকে নিষে যাবার পৃবু হয়ত দু 
রাজনৈতিক দলের মধো আপোস মীমাংলা হবে । 

পরে ইংস্যাণ্ডে ।গযে লর্ড ওয়েভেল 'ব্রেকডাউনঃ প্র্যানেব আরও একটি পুরো 
কষ্ত।।»৬ খাপভা| টিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিলেন । ( দেবার তারিখ ৯, 
|ডসেম্বর ১৯৪৬ )। 

তিনি তার স্বল্প মেয়াদ ঞালীন প্রস্তাবের খমডায় বললেন যদিও ক্যাবিনেট 
মিশনের শন কাধকথী কিন্তু মিশন কিংখ ব্রটিশ সরকাব তাদের মূল প্র্যান 
অনুযায়ী কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না। 

মিশন জিন্নাকে যে প্রতিশ্র(ত দিয়েছিলেন তা রক্ষ' করতে পারেনি। 
কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল যে এই প্ল্যান তারা কাধকম করবে না এই 
ব্যাপারে তার্দের উদ্দেশ্টা মফ্ল হয়েছে। 

যদি ব্রিটিশ সরক!র তাদের মূল প্র্য ন কণ্ধকরী 'করবাব চেষ্ট' করত তাহলে 
লীগ নিশ্চয় এই প্র্যানকে সফল করবার চেষ্টা করত। 

দুই; কংগ্রে মনে করে যদি তার! সংঘাতিক কিছু না করে তাহলে ব্রিটিশ 
সরকার ত দের সঙ্গে সম্পক [ছন্ন করতে পারবে না। কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ 
হল ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং রিটিশ শাসনতন্ত্র থেকে দেশকে মুক্ত করা। তার! 
মনে করে একবার ক্ষমতা পাবার পর তারা মুসলমান এবং মহারাজা, রাজকুমারদের 
সঙ্গে মোকাবিল! করতে পারবে । তারা প্রথম দলকে ঘুষ, ব্রযাকমেল, প্রোপাগাণ্ড 
এবং প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করে বশ করবার চেষ্টা করবে এবং দ্বিতীয় দলকে 
তাদের হিকিদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে এবং অন্তান্ত পস্থায় ছূর্বল করবে। 

“কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পিত প্ল্যান অন্ুাধী সংবিধান সংসদ গঠনে 
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ইচ্ছুক নয়। শুধু মাত ব্রিটিশদের তাভাবার জন্যে এবং ক্ষমত! ও সম্মান পাওয়ার 
জন্তে হয়ত এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে। অনেক বিচক্ষণ এবং উদ্বারপন্থী 
বাক্তি বিশ্বান করেন যে মুসলমানদের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা ছাডা অখণ্ড 
ভারত অর্জন করা সম্ভব নয়। কংগ্রেপ কখনই মুসলিম লীগের সে কোন 
প্রকার মীমাংসা করবে না, কারণ তারা জানে যে ব্রিটিশ সরকাবের উপর 
চাপ কষ্টি করে সব কিছু আদায় করা সম্ভব হবে। 

তিন £ মুসলমানেরা আতঙ্কিত হয়ে পডেছে। তারা ইংরেজদের ক'ছ 
থেকে ন্যায় বিচার পাবা আশা করেছিল । “কন্ত তার! হতাশ হয়ে পডেছে। 
তারা বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশ সরকারে হর্বলত' এবং কপটতার জন্তে তাবা “কছু 
পাবে না। 

চার £ যণ্দ ক্যাবিনেট মিশনের প্রতিশ্রত্ি অগ্যায়ী তাদের দাবী পৃল্ণ 
না করা হয় তাহলে তারা সংববধান সংসদে যোগ দেবে ন'। 

পাঁচ; শিখরা, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করছে “কস্ধ বর্তমান কিছু ঘটনার পর 'তা'ব' কণগ্রেসেব সঙ্গে বেশি সহযোগ্গ্ণা 
করছে। কারণ তারা বুঝতে পেক্ছে কংগ্রেস শক্তিশালী এবং এরটিশ সরকণ্র 
তাদের বিকোধিতা করতে সাহস করবে না। 

ছয়: কংগ্রেস, লীগ এবং শিহ দলের মধো এবভিন্ন ধরনের চাপ, দলাণ*ল 
সি হয়েছে। 

কংগ্রেস দলে এক »£ভশাশী বামপন্থী শাখ' অছে। এই শাখার লোক 
হলেন জয়গ্কাশ নাবায়ণ, শ্রিমতী অণ্ণা আসফ আল এদেব গঠনমুপক ক ০ 
কর্ষপন্ধতি নেই এবং তার দেশে অনেক ক্ষতিকনু কাঁজ কবছেন। তারা €দাশু 
করছেন যে পত্রটিশদের বিকদ্ধে বিপ্লব কর' আবশ্তক | দরক্ষণপন্থীরা, একদিন ফালা 
বাঁষপন্থীদের দেশে অশাস্টি, অরাজকতা! শষ করতে সাহায্য কবেছিল, আজকণল 
তারা বামপন্থীদের শীসন কবত্তে পারছে ন"। নেক হলেন ডান এবং বামপন্থীদের 
মধ্যে অদুঢ স্থাত্র এবং দৌভাষী | 

গান্ধী মনে করেন যে তার জীবনেব উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে এই দেশ থেকে 
তাভান-_-এই সংকল্প সমাপু হয়েছে । তার এই অহিংসা নীতি হল এক অস্ত্র, বেদ 
বাঁকা নফএবং বর্তষানে অকার্ধকরী । এ হল দুর্বলের শক্িশালীর বিকদ্ধে লভাই 
করবার অগ্থ। কিন্তু বর্তমানে শক্তিশালী দুর্বল হয়েছে, এবং অনেকে অস্ত 
সোজান্রজি ব্যবহার করবেন যাদের উপর গান্ধীর কোন হাত নেই। 

গাস্ী লবস্ত ঘটনার পেছনে থাকবেন ঘটনার নিন্দা করবেন কিন্ধু প্রতিকার 
করবার কোন চেষ্টা করবেন না" কারণ তাৰ প্রতিকার করবার কোন ক্ষমতা নেই । 


৬৪ 


মাত: মুসলিম লীগ পাকিস্তান এবং ইসলাম দাবী তাদের ক্ষমতা এবং 
প্রতিপত্তি বাডাবার জন্যে শুরু করেছিল। তাদের এই দ'বী করবার মূল উদ্দেশ 
ছিল রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের মুল্য বুদ্ধি কর! । 

লীগ তাদের অশিক্ষিত, সমথকদের এমন উত্তেজিত করেছে এবং তাদের 
ন্লা হয়েছে যে পার্কস্তান হবার পর তাদ্দেল জন্যে নবীর "স্বর্গ পৃথিবীতে তৈরি 
কর হবে এবং "তদের “হন্দুর প্রভৃত্বের হাত থেকে রক্ষা করবে । এব পর তাঁদেল 
এই দাবীর চাইতে ক কিছু দিলে ভাবা সন্থ্ হবে ন।। 

অমি এন্বাকে বিশ্বাস করি যখন তিনি আমাকে খলেছিশেন যে ক্যাবিনেট 
মিশনেব প্রস্তাব ভার সমথকদের কণ্ছে “বিক্রী” ক€তে তাঁকে “বিশেষ বেগ পেতে 
হয়েছিল । ঘণ্দ৪ প্তনি বুঝতত পেলে যে কণাবিনেচ এমশনের প্যান হল 
মীমাংসার সহঙ্ত উপায় । 

“তন ধলছেন ক্যাবিনেট “শন লীগে ব জঙ্গে তত বণ করেছে এবং জিনা এ 
লীগ তব ফলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন । 

আট. “শুখদের ভেতর 'অ'ভম্বীণ চপ হী 'অনেকট' গখক ধরনেব 
ভব ।  “গ্ভন্ন শ্রে॥ ক্ষমতা পপ্বব জন্যে ও তছন্দ্বতা করছে। কন্ধ শিখবা 
যে দল সবচাইতে শক্তিশ'লী এব" যাদে কাছ তক বে * পাবে তাদের সমর্থন 
কখবে। আগে তারা ব্রিটিশদের কাছ তক স-কছু “পত, “কস্ধ বর্তমানে তারা 
কংগ্রেমেক কহ থেকে বেশি পাবার আশ বাগ । 

নয : শ্িল্লকালীন “ময়াদের? জনে, মুসলিম লীগকে সংবিধান সংসদে যোগ 
দেবার জন্যে বাণ্জ করান সম্ভব কন" ” সম্ভব, যদি €ত্রটিশ সরকার স্পষ্ট, পরিষ্কার 
দুচ ভ'বে বলেন যে প্রানের গ্রণ্পৎ এব প্রাদেশিক সাবধান গঠন মিশনের 
ঘোষণ' অন্যায় কব হবে এবং অন্ত কোন উপায়ে কব হ না, তাহলে লীগ 
সংসদে যেঃগ “দতে রাজি ভবে । অন্য কোন শর্তে নয় এবং অন্য কার অগুরোধে, 
'করুমুলা, সাংবধা নক তর্ক“বতক “কছুই তাদের আকু্ট করবে না। 

এবু পব হয়ত কংগ্রেস রাগ করবে ' কিন্তু আমার মনে হয় নাযে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এ্রটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস ঝগডা। বিবাদ করবে। কিন্ত 
বিচ্ছেদ হব"র সম্ভাবনা আছে । অতএব আম"দের এ গুরুতর পরিস্থিতির জন্মে 
একটি বিশেষ “ত্রেকডাউন প্র।ন" তৈরি কর' দরকার । 

এ প্যান হবে স্বক্পকালীন মেয়াদের জন্যে দ্বিতীয় ভাগ হণ দীর্ঘকালীন 
মেয়াদের প্রান । 

দশ. যদ্দি আমরা কংগ্রেস এবং লীগকে মিশনের ঘোবিত প্রযান গ্রহণ 
করতে বাজি করাতে না পারি ( কংগ্রেমের ইচ্ছান্যান্সী প্র্যান নয় ) তাহলে 
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আমাষের ধরে নিতে হবে যে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অকার্ধকরী এবং বার্থ 
হয়েছে। তাদের আরও বোঝা উচিৎ যে আমাদের হাঁতে নতুন কিছু করবার 
সময় এবং ক্ষমতা সীমিত । 

এগার ২ মিশনের প্রান যর্দ বাথ হয় তাহলে আমাদের (ব্রিটিশ সরকাপের 
কাছে) এই কয়েকটি পথ খোলা আছে :-- 

(ক) তাদের ক্ষমতা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং ভীরতবর্ধকে শাসন 
কর1। কিন্ত সরকার স্বীকাৰ করেছেন রাজনৈতিক কারণবশত এই কাজ কর! 
সম্ভব নয়। 

(খ) নতুন মীমাংসার শর্ত “নিয়ে আলোচনা করা । এর জনো দেশ ভাগ 
কং্বার প্রয়োজন হতে পারে ' £কম্ত তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘর্ধ অনিবাধ। 
হয়ত দেশভাগের কাজের তত্বাবধান করব+র জন্যে আমাদের বেশ কয়েকবছর 
এই দেশে থাকতে হতে পারে। 

কিন্তু আমি মনে কর ন! যে এই পন্থ' কাধকরী । 

(গ) কিংব' সংখ্যাগরিষ্ দল হিসাবে কংতগ্রসের কাছে নতি স্বীকার কন 
এবং কংগ্রেস ঘ' বলে সেইটে স্বীকার কবে নেওয়া, এব আমানের ক'ছে 
সামান্য যে অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে মেইটে সংখাালঘু, নৃপতিদের এবং সৈন- 
বাহিনীর উন্নতির জন বাবহার কর"? 

কন্ধ আর মনে করি ন! যে এহ নীতি সম্মানজনক £কংবা এিচক্ষণেবু শীত 
হবে এবং এর পররণতি হব অন্ম্মনের সঙ্গে ইংরেজশাসনের আবদান। 
কংগ্রেসের মনে উদারতা কিংবা নাষট্শার্সন কার্ে দক্ষতা নেই। 

(ঘ) ঘোঁষশা কর যে আমর' কোন প্রকার মীমাংসার বন্দোবস্ত করত বাথ 
হয়েছি এবং এই কারণে আমরা নিজেদের ইচ্ছ'নুযায়ী এবং নেজেছের শ্বাথের 
উপর দৃষ্টি রেখে সময়মত ভারত থেকে চলে যাব । 

আমাদের এই কর্মপরকক্পনার কোন বাধ! দেওয়াকে যুদ্ধের সাংমল বলে গণা 
করব এবং আমাদের সমস্ত শক্ত পেয়ে তার মোকাবলা করধার চেষ্টা করব। 
কিন্ক যতদিন আমর! এ দেশে থাকব ততোপ্দিন আমর' মীমাংসার চেষ্টা করব 
এবং দেশের ক্ষমতা প্রতিষ্জত সরকারের কাছে অথাঙ প্রাদেশিক মরকাছের হাতে 
তুলে দেব। 

এই হল ব্রেকডাউন প্রযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী | এই প্রযান দেশে শুপু অগাজকত। 
শুরু হলেহ নয়, হিংব! দেশে রাজনৈতিক অচল অবস্থ। হট হলে এবং তার দক্ষণ 
অরাজকত1 আরম্ভ হলেও বাবহার করা হবে । এই ধরনের প্রান তৈি খাকণে 
আমর! কংগ্রেসের লঙ্গে আরও দৃঢ় ভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারব। 
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কারণ আমাদের জানা! থাকবে আমাদের বিকল্প প্যান কী এবং এর দকণ আমর! 
রাজনৈতিক অচল অবস্থার যেন শট না হয় ত'র চেষ্টা করতে পারব | 

(৬ ব্রিটিশ সরকারের অস্তরবিধাল কথা আন্ম উপলন্ধ করি। কিন্ধ 
ভারতের কর্মান “জব রাজনৈন্তিক পরিস্থিণ্ত পার্গামেপ্টর গোচবে আনা 
দ্বকার। অন মনে ক্র ন" ঠা (যার উপর চুডান্ক দায়েত রয়েছে) 
বিশ্বাপ করে যে ভ'লতের স্ঠমণন রশজনৈতিক পণ্রন্থিন্ত অনর্দি্ট কালের জন্যে 
একংকা এ্রটিশ সবকখবেল কর্মচর্রিত কোন ন্দি্ই নীণ্তর 
ভণকে হাত গু রী নসে থাকতে পবে। 

(5) অব আম ব্রিটিশ সরক'রেক কাছে পরশ কনুনছ যেন তারা 
স্ষয় নিয়ে লিশদ ভবে অগলোচন করে এবং ক্য “নেট এঅশনের প্রস্তাব যে 
ভবে এপ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর' হয়েশ্ছিল সেই প্রানকে পর্নবহ্!ল করে| 

য্দ তত্রা এই নীতি গ্রহণ ন' করতে পারে হলে তাবা যেন উল্লিখিত 
আপাত অন্তযংয়ী ক'জ করতে একন্ধ এই ব্যাপশর তদের এসন্ধাস্ত যেন আরও 
অস্পষ্ট এ নির্দিষ্ট হয় । আমি “কিং কোন গর্ভরু কিগকা দাণ্ত্শীল সরকারি 
4১৯ করন আর্ট এস স্থ ছাড় কেন কণজ কণনে পারি না। আমরা 
*হটিশ মবুক'রের নীতি কা তম্পষ্ট তাবে জানতে চাই | 


এ ছণড' কউমণনে এটিশ সবক লে তিন জনা থকলে কেন রাজনৈতিক 


চ 
খ 
মি 
তা 
রী 
চে] 
ক 
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অল্প » জোছনা চাল আঙভক তের ডস্উন প্রালের কল্ুত বিবরণী দি 
কষ্ট ডেজ আকন রুটি সাজ, এলগুন্ড মেলে পষ্ঠা-৫*-৫৩১ ভাইসরয় 
ভল লে, হম্প চল । পেনদেতরিল মুল) 2৮ -৩৭৪-৩5৫১ এবং %৮'-৩০৮৬-৩%৯ এবং 
টা্সদ'” অব পুাওহারত অষ্টম + ০, পু 78৫৪-৪৫৫ পা যাঁকে 1। 

ল্ভ থকে গলে যাশব প্রান লিখ আলপ-ত ন"' করবারু জগ্টযে 
ওয়েভেল এক কনমটিও বি করেণিলেন | কল! শুয়োজন যে এব আগের 
বছরে ভংইমুল্য় এ কমাণগু' রশীদ অহকনলেক ভরত থেকে চলে যাবার 
£ষয়টি “য়ে তাদেন রুপোর এ্রটিশ সনকাবের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন 
+কন্থ & সময়ে 5ধানঃহী টপস এই বিষয় “নয়ে কোন গভীর চিন্তাভাবনা 


্ 


করেন ন। 

এবার ভাইলবয়ের “ব্রেকডান প্রাণ" যখন সেক্রেটারী অব স্টেটস পেথিক 
লরেচ্দের ক'ছে পৌছল খন ন্তনি এ ্ঠিব উপব মন্তবা কবণ্ ন “আমি মনে 
করে না যে এই চিঠি কাবিনেটের সং সদন্থদের দেখান উচিৎ। প্রাইম 
মিনিস্টব অনতিিলদ্বে এই “্চঠি দেখতে পংরেন এবং “তিনি ঠিক করবেন কোন্‌ 
কোন্‌ মন্ত্রী এই “টি দেখতে পারবেন । ইগ্ডিয়া ভফিসে এই চিঠি শুধু মাত্র 
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কয়েকজনকে দেখান হবে" [ উ্রাঙ্গফার অব পাওয়ার”, অষ্টম খণ্ড) পৃ্ঠা---৪৫৪- 
৪৫৫ ]। 

পরে সেব্রেটাবী অৰ স্টেটস পেখিক লরেত্দ এক নোটে লিখলেন [ট্রান্সফার 
অব পাওয়ার", অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫ | “ভাইসরয় তার প্ল্যানে এক পৃথক ধরনের 
উপায়ে আমাদের ভারত থেকে চলে আমবার কথা বলেছেন । এই নীতি আমাদের 
বিন। উত্তেজনায়, নির্যম, নিষ্ঠুর ভাবে পালন করতে হবে এবং কোন কঠিন। 
চাপে পড়ে নয়। ভাইসরয়ের এই প্রান অনুযায়ী কাজ করলে এর গুরুতর পরিণাম 
হবে ।' 

চি বু ঞ 

সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখ, ১* নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট, গ্ব্রটিশ প্রধানমন্ত্রীর বড়ি! 

আজ প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচন! শুরু 
হয়েছে । কী করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন গুটিয়ে নেওয়া যায়। 

আজকের আলোচনা-বৈঠকে ক্যাবিনেটের বড় বভ গণামান্ সাস্তরা উপ-স্থৃত 
হযেছেন। কারণ ভারত থেকে এ্রটিশ সরকারের পাঁততাণ্ড গোট'ন হল এক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ব্রিটিশ কাযাবনেটের সদশ্তাব কল্পনাই করতে পাবেন ন' যে 
ভারত থেকে ইংবেজকে চলে আমতে হবে । 

প্রথমে মন্ত্রী এ. ভি. আলেকজাগার বললেন যতদিন কোন মং্বধান 
রচন! না করা হয় ততোদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতে শাসন করে যাবে । সংবিধান 
রচনার পর দেশের ক্ষমতা হস্তাস্তর করা হুবে। যন্দি এর আগে ভারত থেকে 
চলে আস হয় তবে বাই বলবে ব্রিটিশ সরকার দ্রবল হয়েছে এবং বিদেশে 
ব্রিটিশ সরকাবেধ সম্মানের হানি হবে । 

প্রধানমন্ত্রী এটলী বললেন যে ভাইসরয়ের প্রস্তাবে অনেক খু", দোষ, ক্রুটি 
আছে। এই প্রস্তাবে পার্লামেন্টের মতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কোন আইন 
তৈরি ন! করে তার! ভারত শাসনের দায়িত্বকে অন্তর হাতে তুলে দিতে পারেন 
না। আমাদের যদ্দি ভারত থেকে মত্যি সত্যিই চলে আসতে হয় তাহলে 
এক লঙ্গে লম্বা! একটান1 ১৮ মাস ধরে এই কাজ কর' উচিৎ হনে না। 

এ ছাড়া ভাইসরয় যে “কেয়ারটেকার সবকার গঠনের গস্তাব করেছেন 
দেই সরকার খুব দাতিত্বশীল সরকার হবে না। 

সেক্রেটান্বী অৰ স্টেট বললেন যে ভাইসরয় জানিয়েছেন যে, দেশের শাসনযন্ত 
ভেঙে পড়ছে। 

পরে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করলেন ষে ভাইসরয় দুইটি উৎকৃষ্ট স্থান, বোস্বাই এবং 
মাক্রাজ, থেকে চলে আসবার প্রস্তাব করেছেন । এই ছুষ্টটি শহর থেকে চলে 
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আসবার পর আমানের হাতে দেশের কয়েকটি কঠিন, ছুগ্ম স্থান থাকবে। 
যদি আমর! চলে আমি তাহলে পাকিস্তান এবং পরে গৃহযুদ্ধ হবে [ '্রাবদফাক 
অব পাওয়ার, অষ্টম খণ্ড, পষ্ঠা:৫৭ ]। 

লর্ড ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্র্যানের' জবাবে সেক্রেটারী অব ন্টেটস 
পেখিক লরেন্স ভাইসরয়কে লিখলেন : আপনি আমাদের কাছে শাসনযস্থ ভেঙে 
পড়বার পর সমাধানের যে প্রস্তাব করেছেন তার স্বিধের চাইতে অস্থবিধে 
বেশি । এর দরুণ পার্লামেন্টের অনুমোদন পেতে অনেক অস্থবিধে হবে । আমাদের 
(ক্যাবিনেটের) সিদ্ধাস্ত হল যদ্দি ভারত থেকে চলে আমা! একাস্ত আবঙ্থুক হয় 
তাহলে সমস্ত কাজা” খুব তাভাতাডি, বিনা নোটিশে করতে হবে! আর চলে 
আমবার সময় আমাদের ংবেজ নাগরিকদের নিরাপত্তার উপর নজর রাখতে 
হবে। এবং যে মিলিটারী প্র্যান প্রস্তাব কবেছেন সেই অন্তধায়ী কাজ করতে 
হবে ! প্রীন্সঈকার অব পাওয়ার” অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠ/-৬২০ ]।1 

পরে আর একটি চিঠিতে সেক্রেটাবী অব স্টেটস লঙ পেখিক লরেন্দ 
ভাইসরয়কে গলখলেন [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, নবম খণ্ড, পষ্ঠা-১৭* | 
ভপনার ব্রেকডাউন প্র্যান' তখনই চালু করা হবে যখন স্পষ্ট প্রমাণ হবে ঘষে 
আমাদের নীতি ব্যর্থ হয়েছে, এবং প্ল্যান চালু করবার আগে আপনি ক্যাবিনেটেনু 
অন্মতি নেবেন এ«ং পালামেন্টে ঘোষণা করবার পব এইট কাঁজ করবেন । 

কিন্ধু এইখানে ঘটনার শেষ হল না। এরপর সমস্ত ঘটনা খুবই দ্রুতলয়ে 
ঘটে গেল। কারণ ক্যািনেটে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলেব রিপোর্ট নিয়ে 
আলোচনা করবার পর বিদেশ মন্ত্রী ৰেভিন প্রধানমন্ত্রী এলীকে এক চিঠি চেখে 
জানালেশ, 'আমি গতকাল কাবিনেটে আলোচন। শুনবার পর হতাশ হয়েছি 
এবং - সম্ন্ত ঘটনা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, “ন" * হবার কোন কারণ 
নেই। আপ্ম চলে আসবার কোন নির্দি্ দ্দিনা.ণ করবার বিরোধী । 
আম ঘোষণা করতে বা“ আছি, যেমন আগে কঙ্ছে যে, আমবা ভারতবর্ধকে 
চলতি সংস্বাব মত কোন প্রতিষিত সরকার কিংবা সরকাবদ্দের হাতে তুলে 
দিতে রাজি আছি। আমি সরকাএ বলতে বহুবচন ব্যবহার করেছি? [ '্ান্সফার 
অব পাওয়ার, নবম খণ্ড, পৃষ্টা-৪২১ ]1 

যদ্দি নেহরু কিংবা জিন্ন। রাজি থাকেন, এবং তারা ধদি আইন শৃঙ্খলা বজায় 
রাখতে পারেন তাহলেই এ কাজ কর! যাবে । আমি বুঝতে পারি ওয়েভেল 
আত্মবিশ্বামহীন, এবং এর দরুণ সা জক এবং পুলিশ বাহিপাঁর মধ্যে মনোবল 
ভূর্বল হওয়া! অতি স্বাভাবিক । 

আমি স্বপারিশ করছি ঘে ওয়েভেলকে ডেকে পাঠান হক এবং তার পরিষর্তে 
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এজন কোন সাহসী বাক্তিকে পাঠান হক ঘিনি মান-সম্মানের সঙ্গে ব্রিটিশ 
সাম্াজোর পাততাড়ি গুটিয়ে আনতে পারবেন । 

এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী এটলী বেভিনকে লিখলেন : আমি আপনার সঙ্গে 
একমত যে ওয়েভেল হলেন পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন' ব্যত্ি । আমি তাকে 
বঙ্দলি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। 

এটলী আরও লিখলেন, আমি 'পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন” বাক্তি নই । আমি 
বাস্তববাদী, যদ্দি ব্রিটিশ সরকারকে চলে আসতে হয় তাহলে ভারতীয় সামরিক 
বাহিনীর আ্গগত্য ও এক সর্বভারতীয় সরকারের হাত তুলে দিতে হবে। 

ঝা কঃ বাঁ 

১৯৪৭ সালে ১৯শে(ক্রুয়ারী তাইসরয় ওয়েভেল সকালে তার সেক্রেটাবী 
জর্জ আবেলের সঙ্গে বসে ফ্রেফফাস্ট খাচ্ছিলেন ৷ এমনি সময় এক গুচ্ছ চিঠি এবং 
টেলিগ্রাম তার টেবিলের উপর রাখা হল। একটি টেলিগ্রামে লেখা ছিল 
“বাক্তিগত এবং , গোপনীয়” । ওয়েভেল নিজে টেলি গ্রামটি খুললেন এবং পভবার 
পর আবার ব্রেকফাস্ট থেতে লাগলেন । তার মুখের ₹* কিংবা ভাবের কোন 
সরবর্তন হল না। আবেল তার কর্তার মুখের রং দেখে বুঝতে পারলেন 
ষে দ্দিশ্চয়্ কোন গুরুতর কিছু ঘটেছে । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবেল সোজা 
জিজেস করলেন, কোন গুরুতর কিছু ঘটেছে স্ব? 

জর্জ, (আবেলের প্রথম নাম) আমাক্ষে ওরা বরথাস্ত করেছে তাবপর 
একটু চুপ করে থেকে ওয়েভেল আবার বললেন হয়ত 'াবা ঠিক সিদ্ধান্ত শিয়েছে 
[ “দন লাষ্ট ডেজ অব দি ্রটিশ রাজ", লিউনার্ড মোস্লে, পৃষ্টা-৫২ 71 

খা চল খা 

ওয়েতেলের বরখাস্ত নিয়ে পরে ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে আক্োডন 
হয়েছিল | এই আলোড়ন হবার কারণও ছিল। কারণ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর 
মাসে অর্থাৎ বরখাস্ত হবার দুমাস আগে সেক্রেটারী অব স্টেটস, লর্ড পেখিক 
লরেন্গ ওয়েভেলকে নর্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন কংগ্রেসের দুইজন প্রতিনিধি, 
লীগের দুইজন প্রতিনিধিকে নিয়ে লণ্ডনে আমেন। ভারতের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি এবং কী করে এই জটিল সমন্তার সমাধান করা যায় তার আর একবার 
চেষ্ট! কর! হবে। ভাইসরয় একজন শিখ প্রতিনিধি বলদেব সিংকে এই 
ভেলিগেশনে যোগ দেবার প্রস্তাব করলেন । এই সময়ে বলদেব সিং অস্তর্বতী- 
কালীন সরকারে “ভিফেন্দ মিনিস্টার ছিলেন। প্রথমে নেহরু লণ্ডনে যেতে 
অস্বীকার করলেন কিন্তু পরে এটলী তাকে এক টেলিগ্রাম করে লণ্ডনে আসবার 
জনে অন্যর়োধ করলেন। 
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এটলী তার টেলিগ্রাষে জানালেন আপনি যদি ভারতের স্বাধীনতা! সমন্তাঁর 
সমাধান ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন তাহলে খুশি হব, [ শ্্বীক্সফার অব 
পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্টা-১৮* ]। নেহরু বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস 'কার্ধকরী 
সমতিতে আলোচনা] করলেন এবং পরে তিনি এটলীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন । 
এর পর বলদেব সং লগ্ুনে যেতে রান্জ হলেন । 

জিন্বা প্রথমে যেতে বাজি হয়েছিলেন কিন্ধ যেই তিনি খবর পেলেন নেহরু 
এবং বলদেব এটলীর 'আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন অমনি “তনি বেকে বসলেন | বললেন 
তিনি য'বেন না। বেগতিক, দেখে ভাইসরয় ভিন্নার কাছে তার বিশেষ দূত 
পাঠালেন। এটলী জিন্াকে এক টেলিগ্রাম করে তাঁকে লগ্নে যাবার জঙ্তে 
অন্থরৌধ করলেন । পরে “লয়াকৎ আলি নিজে গিয়ে জিন্নাকে লগ্নে যাবার 
হন্যে অন্তররোধ করলেন । এবপক এ্জন্ন' লগ্তনে যেতে বাজি হলেন। করাচির 
বিমান বনদরে প্িন্ন'কে ভুলে দেবার জন্যে এক বিরাট জনতা ভাঁজির হয়েছিল । 

জিন্না যখন ভাইসরয়ের এবশ্ষ প্রেনে উঠলেন তখন এ জনতা চিৎকার করে 
'বলতে শুরু করল 'পাণ্কস্তাল প্জন্লাবাদ? | 

১ বা ঝা 

লগ্ন, ্ডসেম্বর ১৯৪৬ । 

সবেমাত্র যুদ্ধ শ্ষে হয়েছে । *হরে আলো বাতির অভাব” লগ্ডনে পৌছে 
সর্ড ওয়েভেল প্রথমে ব্রিটিশ কাবনেডের ক'ছে তীর টপসিক্রেট নোট 'ব্রেকডাউন 
প্রান" দিলেন । ৮ 

৪51 প্ডসেম্গর থেকে ১* নশ্বর ডাউ€নং ই্রাটে কনফারেন্স শুরু হল। পরে 
৬ £ডসেম্বর, “ব্রটিশ সরকার একটি “বু গ্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। 
এট “ববুণততে বলা হল যেও শ্রেণী কং+" শাখা সন্বন্ধে দেন নদদ্ধাস্ত € অন্ত কোন 
কত না থাকবার দরুণ ) অন্ত সাধাবণ ভোট ছারা ঠি' করা হবে (ক্যাবিনেট 
মিশনের এদ্ধানযায়ী _। 

এই সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ গ্রন্থণ কহেছে “কন্ঠ কংগ্রেস কবেনি। ব্রিটিশ 
সরকারের আ'ইনজ্দদের পবা মশ নেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের বক্তব্য হল যে, ১৬ই 
মে বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে এটে বলাই “ছল মিশনেক উদ্দেশ । বিবৃতির এই 

ংশকে যেভাবে বাখ্যা করা হয়েছে সেই ভাবে ঢপক্ষকেই গ্রহণ করতে হবে। 

এই যুণ্ত দেখার পর যণ্দ এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ফেডারেল কোর্টের 
( বর্তমানে স্বৃপ্রীম কোর্ট ) মতামতে+ জন্যে পাঠান দরকার খলে মনে করা হয় 
তাহলে সেই কাজটি অবিলম্বে করতে হবে। 

জিল্না এই বিবৃতি গ্রহণ করতে রাজি হলেন তবে এক শে যে,' ফেডারেল 
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কোর্টের কাছে এই ব্যাপাক্টি পাঠাবার ব্যাপারে লীগ উৎপাহী নয় এবং যদি 
ফেডাবেগ কোর্টের কাছে এই ব্যাপারটি সিদ্ধাস্তর জন্কে পাঠান হয় তবে এর মধো 
লীগের নাম ঘেন না থাকে । 

নেহরু বললেন যে, এই বিবৃতি হল ১৬ই মের আর একটি অংশ এবং এক 
নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। 

অতএব লগ্ডনের আলোচন। বার্থ হল। 

নেহরু ৬ই ডিসেম্বর দিল্লী ফিরে গেলেন। জিব্না 'ক্লারিজ হোটেলে' আরও 
ছু-একদিন থাকলেন। কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন । 

এই সময়ে ডিন্রার বন্ধু কানজী ঘ্বারকাদাস গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। 
আলোচন! প্রসজে কানজী ত্বারকাদ্দাস বলেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থতির খবর শুনে তিন বিশেষ বিচলিত হয়েছেন। 

দেশ! এই ছুটি অক্ষর শুনে জিন! প্রায় চিৎকার করে বললেন, দেশ বলতে 
কিছু নেই। আছে শুধু হিন্দু এবং মৃসলমান। পরে তিনি কানজী দ্বারকা- 
দাসকে বললেন যে 'পাকিস্তানের' ভিত্িতে তিনি দেশের স্বাধীনতার সমস্যা 
সমাধান করতে চান । কাঁনজী দ্বাণকাদাসের আর একটি প্রশ্নের জবাবে জিন্ন! 
বললেন : লীগ এবং কংগ্রেসের একসঙ্গে কাজ কর' সম্ভব নয়। এর পর কানজী 
স্বারকাদাস তার ডায়েনীতে লিখেছিলেন, যদি কংগ্রেন নেতার তার (জিল্নার ) 
সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিন্ন না করতেন তাহলে হয় ত ন্সিত্রা এত এতক্ত, বিরক্ত 
হতেন না। তার আত্মভিমান, অহঙ্কার, গর্ব সব কিছু চূর্ণাবচুরণ্ণ হক্পেছিল। 
তিন (জিন্ন|) এই সময়ে সবাইকে সঙ্ষ্েহের দৃষ্টিতে দেখতেন এব কাউকে 
বিশ্বাস করতেন না| কিন্ততিনি তার বুদ্ধি বিবেচনা হারান নি" কী করে 
বিরোধীর সঙ্গে লড়াই করতে হয় জানতেন এই ব্যাপারে অহঙ্কারী নেহক 
হলেন তার সহঙ্গ এবং প্রধান শিকার [ “টেন ইয়াস টু ফ্রীডঘ' কানজী দ্বারকা- 
দাস, পৃষ্ঠা_-১৯*-১৯১ ]1 
“ ক্লারিজ হোটেলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই হোটেলে শিখ 
প্রতিনিধি বলদেব সিং-এর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না! বলদেব সিংকে একটি 
দেয়াশলাইর বাঝ৷ দেখিয়ে বললেন, বলদেব এই যে দেয়াশলাই'র বাজ দেখছ, তুষি 
যর্দি এইটুকু ছোট পাকিস্তান আমাকে দ্বিতে রাজি থাক তাহলে আমি আনন্দের 
সঙ্গে এ পাকিস্তান গ্রহণ করব। এই ব্যাপারে আমি তোমার লাহায্য চাই: 
যদি শিখর! এসে মুসলিম লীগের সঙ্গে ঘোগ দেয় তাহলে আমরা এক গৌরবমন্ক 
পাকিস্তান তৈরি কন্বতে পারব। এই পাকিস্তানের লীঙ্গান! দিজীর দ্বারপ্রান্ত, 
অবধি হবে [ “নেহরু”, প্রথম খণ্ড এল. গোপাল, গৃষ্ঠা-৩৩৮ ]1 
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গ্ী গাঁ চি 

লগ্ন কনফারেন্দ শেষ হবার তিন দিন পরে সংবিধান সংসদের বৈঠক শুক 
হছল। শিখেরা প্রথমে এই সংসদে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু পরে 
নেহকু এবং প্যাটেলের অন্থরোধে তার! সংসদে যোগ দিল। 

নেহরু ৬ই ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, ভারত 
অনা কারুর কাছ থেকে কোন পরামর্শ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় ন'। কারখ, 
নতুন ভারত জন্মগ্রহণ কবছে । 

এই সময় থেকে নেহরু এবং পাটেলের মধ্যে অন্ত কল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও 
তীব্র হল। গান্ধীল্জ প্যাটেলকে এক চিঠি লিখে জানালেন" তুমি উত্তেজনা 
মূলক বক্তৃতা দিচ্ছ । কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মধ্যে একতা! নেই । 

এর জবাবে প্যাটেল বললেন, আমি মন্ত্বীসশান গদী আকডে ধরবে থাকতে 
চাই, এ হল মিথ্যা অপবাদ । 

প্যাটেল আর9 বললেন, আমি শুধু জওহরলালের মিথ্যে হুমকি যে, সে 
অস্থর্বতঁকালীন সরকার থেকে পদত্যাগ করতে চায় তার নমালোচন।| 
+ বুচ্ছলাম | এই হুমকি কংচগ্রসের সম্মানকে ক্লান করবে ১ এবং চাকুরিজীবীদের 
মনোবলেব উপন খারাপ প্রতিক্রিয়া শ্টি করবে । পদত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের 
প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর" উচিত। এইভাবে ফাক হুমকি দেবার দক্ণ আমবা। 
ভাইসবয়ের কাছে আমাদের সম্মান হারিয়েছি এবং “তনি আমাদের পদত্যাগের 
ছুমণক শুনলে মনে করেন আমর! শুধু ফাকা বুদ আওডাচ্ছি- আজ যদ্ি 

ংগ্রেসের কাধকরী সমিততিব মধ্যে কোন বিভেদ থাকে তবে সেই বিভেদ 

দ্ীর্ঘকালের এবং পুরাতন . “নেহরু, মাইকেল ব্রেমার, পৃষ্ঠা৩৩১ এবং হাত! 
গান্ধী দি লাষ্ট ফেজ', গুথম খণ্ড, প)।বেলাল, পৃষ্ঠা--৭ *-৪৮৯ 1 

দীর্ঘকল ধরে নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের ঝগঞঙ। বিবাদ চলছিল। পরে 
এই কলহ তীব্র হল। গান্বীন্ছি তার মৃত্যুর “বন এই ঝগড়। বিবাদের সমাধান 
করবার জন্যে দুই নেঙাকে তার কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । 

অল ইত্ডিয়া! কংগ্রেপ কমিটির এক বৈঠক হল এবং গান্বীজির নির্দেশে 
ক্রেটিশ সরকারের প্রস্তাব নামমাত্র গ্রহণ করা হণ এবং শিখদেব ইচ্ছেমত 
তাদের এক 0৪৩ 731810005 দ্েেওয়! হল। কংগ্রেসের এই অনুযোদন 
প্রস্তাব ৯৯-৫২ ভোটে গ্রশ্থণ করা হল এবং ৮* জন কোন অংশ গ্রহণ করলেন 
না। 

২*শে জানুয়ারী সংবিধান সংসদের বৈঠকে লীগ ধোগ দিল ন!। পৰে লী্ব 
কংগ্রেসের প্রস্তাবকে "শঠতা' বলে বর্ণনা করল। 
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কী ঞ ১ 

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ধের জন্যে নতুন ভাইসরয়ের অন্ধসন্ধানে 
ছিলেন । ১৯৪২ সালে চাচিল যখন লর্ড লিনলিখগোর বদলি ভাইলরয়ের সন্ধানে 
ছিলেন তখন প্রাক্তন সেব্রেটাৰী অব স্টেটস আমেরী চাগিলের কাছে প্রস্তাব 
করেছিলেন যে মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতে ভাইলরয় করে পাগন হ'ক। 
( মাউণ্টব্যাটেন £ জিগলাব, গষ্ঠা-৩৫৪ ] কিন্তু চাচিল এই প্রস্তাবে কোন কান 
দেননি । নয়মাস পরে আবার তার নাম গুন্তাব করা] হল। অতএব ১৯৪৬ 
সালে এটলী যখন নতুন ভাইসরয়ের সন্ধানে ছিলেন তখন সর্বপ্রথম মউপ্ট- 
বা।টেনের কথাই শ্রমিক প্রধানমন্ত্রীর মনে হল। বিভিন্ন কারণে মাউণ্টব্যাটেনের 
নাম তাদ মনোঃপুত হল । প্রথমে মাউণ্টব্যাটেন হলেন রাজার জ্ঞাতি ভাই। 
তিনি দূরপ্রাচ্চে বেশ সাফলার সঙ্গে লডাই করে মিত্র শক্তির অন্য দেশগুলির 
কাছে সুনাম অর্জন করেছিলেন । এ ছাড়া সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন তার নেহরুব 
সঙ্গে বন্ধুতধ হয়েছিল এবং কৃষ্ণমেনন ক্রীপসকে বলেছিলেন ঘে কংগ্রেন নেতারা 
মাউন্টব্যাটেনকে “কর্মতৎপর এবং সক্রিয় বাক্তি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এবং 
তিনি সর্বধরনের লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারেন ' এবং তার 
স্্রী ছিলেন 'অপাধারণ মহিলা? [ “মাউণ্টব্যাটেন*, জিগলার, গষ্ঠা-৩৫৪ ]। 

প্রথমে মাউণ্টব্যাটেন ভারতে ভাইসবয় হয়ে যেতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না। 
১৯৪৬ সালে ১৮ই ডিসেম্বর এটলী যখন মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয়ের পদটি গ্র্ণ 
করবার জন্যে অন্থরোধ করলেন তখন মাউণ্টব্যাটেন এক শঙ আরোপ করলেন। 

'ন্দ ভারতের বিভিন্ন নেতারা তাকে ভাইপরয় হবার জন্যে আমন্থগ করেন 
তাহলেই তিন ভাঁরতে ভাইসবয় হয়ে যাবেন? । “কিন্ত যখন তাকে বল! হল 
বিভিন্ন নেতাদের কাছ থেকে এই ধরনের সাদর অখ্মগ্থণ পাওষা সম্ভব নয় তথন 
তিনি এই প্রস্তাব নিয়ে আর পীড়াপীডি করলেন ন1। [ ট্রান্সফার অব পাওয়ার” 
নবম খণ্ড, গষ্ঠা-৩৯৬ এবং ৪৫১ ]1 

আবার মাউণ্টবাটেন দাবী করলেন ভারতেব নেতাদের কাছে ক্ষমতা 
হস্তাম্তরিত করবার জন্কে একটি নির্দিষ্ট মাস, দিন ঠিক কব হক | যদ্দি কোন দিন 
ঠিক না করা হয় তাহলে ভারতীয় নেতার! বিশ্বাম করবেন না যে, মাউণ্টব্যাটেন 
এই দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র গুটিয়ে নেবার জন্যে এসেছেন। এখানে বলা 
প্রয়োজন যে, লর্ড ওয়েভেল তার “ব্রেকডাউন প্র্যানে' ভারত থেকে ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্র ৩১শে মার্চ ১৯৪৮-এর মধ্যে গুটিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন এবং তার 
এই প্রস্তাব শ্রমিক দলের মন্ত্রীমগ্ুলীর মধো আতঙ্ক হাটি করৈছিল। 

এর জবাবে এটলী বগলেন কোন এক নির্ধারিত দিনে ভারত থেকে চলে 
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আসবার দিন ঘোষণ! এখন কর| বিবেচকের কাজ হবে না। আমরা কোন্‌ লময়ে 
চলে আসব সেইটা! পরে ঘোষণ! করব ['ট্রান্গফার অব পাওয়ার”, নবম খণ্ড, 
পৃঠা-৫০৫ ]1 

পরে এটলী মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছিলেন, ক্ষমতা হস্তাস্তরিতের দিন হল, 
১৯৪৮ সালে ১ল! জুন [ "ট্রান্সফার অব পাওয়ার”, নবম খণ্ড, গষ্ঠা-১৭৩ ]1 

অনেকে বলেন যে, ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার ভাইসরয় হিসাবে মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে বিশেষ ক্ষমত| দিয়েছিলেন কিন্ত, ব্রিটিশ সরকারের কোন কাগজপত্রে 
মাউণ্টব্যাটেনকে বিশেষ ক্ষমত! দেবার কোন উল্লেখ নেই। বরং যখন 
তাঁর প্রস্তাবের অর্দলশ্বদল করবার প্রয়োজন হয়েছিল তখন তিনি ব্রিটিশ 
সরকাবের অনুমোদন পাবার জন্তে গুনে গিয়েছিলেন : “মাউণ্টব্যাটেন” জ্িগলাঁও, 
পৃষ্ঠা-_-৩৫৫-৩,৬ ]। 

এ ছাড়া মাউপ্টব্যাটেন দাবী করলেন যে, লর্ড পেখিক লরেম্সকে সেক্রেটারী 
অৰ প্টেটসের পদ থেকে সরান হক। এর পরিবর্তে তিনি অনুরোধ করলেন 
এমন কাউকে সেক্রেটারী অব স্টেটস হিসাবে নিয়োগ করা হক যার সঙ্গে তিনি 
সহজে কজ করতে পারেন। এব্যাপারে এটলী সহজে রাজি হলেন। কারণ 
তিনি পেখিক লরেন্দকে “বিরক্তিকর' বলে মনে করভেন। মাউপ্টব্যাটেন পেখিক 
লবেন্সের স্থানে লর্ড (িস্টওয়েলের নাম প্রস্তাব করলেন । এটলী রাজি: হলেন 
[ 'মাউণ্টব্যাটেন+, জিগলার, পৃষ্ঠা-৩৫৬ 11 

কারণ ল্ মাউন্টব্যাটেন বললেন যে লিস্ট ওয়েলের ভারত প্রীত এবং ' জ্ঞান 
আছে এবং আমি তার সঙ্গে সহজেই কাজ করতে পারব । ইতিমধ্যে ক্রীপস 
বললেন যে, তিনি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে তারতে যেতে রাজি আছেন এবং 
ওখানে গিয়ে তিনি মাউণ্টব্যাটেনের অধীনে কাঁজ কববেন। 

ক্রীপসের এই গ্রস্তাব মাউন্টব্যাটেনকে আত চ করল। তিনি সম্রাট 
যষ্ঠ জর্জকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে ক্রীপনকে ভারতে নিয়ে গিয়ে তিনি 
স্বাধীনভাবে তার কান করবার ব্য'পাবে কোন অন্থবিধে স্থ্টি করতে চান না। 
বরং তান যেন ক্রীপসকে ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেটসের পদটি গ্রহণ করতে 
অন্থরোধ করেন এবং "তাহলে তিনি তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন" 
[ খ্রান্সফাব মব প।ওয়ার” নবম খণ্ড, পৃষ্টা-৪৫২ । 

মাউন্টব্যাটেন এটলীকে বললেন £ যি ক্রীপসের মত অভিজ্ঞ এবং 
সম্মানীয় লোক আমার সঙ্গে যায় "ছলে আমি হব ?টো জ”ন্নাথ [ ট্রান্সফার অব 
পাওয়ার”, নবম খণ্ড পৃষ্ঠ-৪৫১ 11 

পরে ক্রীপন থে পদে [ছলেন সেই পদেই রয়েঃগেলেন। লর্ড লিস্টওয়েল' 
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হলেন নতুন ফেক্রেটাযী অব স্টেটস। 

ফিজ্ড মার্শাল লর্ড ইসমে হলেন মাউনব্যাটেনের “চীফ জব দি স্টাফ'। এর 
আগে “চীফ অব স্টাফ' বলে কোন পদ ছিল না। কিন্তু এটলী মাউণ্টব্যাটেনকে 
বলেছিলেন তিনি তার ইচ্ছামত লোক তার সঙ্গে নিতে পারবেন। অতএব 
1তনি যখন লর্ড ইসমের নাম চীফ অব ন্টাফের পদের জন্তে প্রস্তাব করলেন, এটলী 
কোন আপতি করলেন ন1। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, যৌবনে লর্ড 
ইসমে ভারতের সৈন্সবাহিনীতে ছিলেন৷ এ-ছাড়া মাউণ্টব্যাটেন আর চারজন 
নিজম্ব লোক তার সঙ্গে আনলেন। এর মধ্যে তার প্রেম সেক্রেটারী, 
এযালান"ক্যাম্পবেল জনসনের নাম উল্লেখযোগ্য । এর! সবাই মাউণ্টব্যাটেনকে 
প্রথম নাম ধরে ডাকতেন । ভাইসরয়ের নিজন্ব কর্মচারিদের মধো তিনি 
এডিকি বা৬” নামে পরিচিত ছিলেন । বিদায় নেবার আগে সম্রাট ধষ্ঠ জর্জ 
মাউন্টব্যাটনকেএক চিঠি লিখে জানালেন--50/1708 111 ০? ০০5৩ ৭০ 
00615 ৮0100) 211 1061 10001150256 910 6:1967160০6 ৪81)৩0 01178 
৪1 5০915. [ "ট্রাক্সফার অব পাওয়ার, নবম খণ্ড, পৃষ্ট।৪৫৪ ]। 

শি সা গং 

ডিসেম্বরে ওয়েভেল যখন লগুনে গিয়েছিলেন তখন তিনি এটপী এবং 
মন্ত্রীসভার অন্থান্ত সদন্তদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ সময়েই এটলী 
মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয়কে পদটি গ্রহণ করবার জন্তে অনুরোধ করেছিলেন । 
লগ্ডনে থাকাকালীন ওয়েভেল এই নিয়োগের খবর কিছুই জানতে পারেন নি। 
কিন্ত তাকে ঘে একমাসের নোটিশে ছাটাই করা হবে তিনি আশা করেননি । 
কারণ ভাইসরয়ের পদের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছরের। তবু পাকা ইংরেজ সেনার 
মত তিনি প্রকাশ্তে কোন প্রতিবাদ কিংবা! হৈ-হুল্লা করলেন না। কিন্তু এটলীর 
কাছে এক চিঠি লিখে বললেন যে, এই ভাবে 'সমাটের প্রতিনিধিকে” বরখাস্ত 
করা এই পদের ম[নমর্ধাদার দিক থেকে খুব সম্মানজনক নয়। 

এরপর ২*শে ফ্রেক্রগারী, এটলী ব্রিটিশ পার্লামেপ্টে এক ঘোষণায় বললেন 
ব্রিটিশ সরকার তাদের ক্ষমতা সর্বদলের স্বীকৃত এক সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
সরকারের হাতে তুলে দিতে চান। ব্রিটিশ সরকার আরও স্প্ট ভাবে বলতে 
চান ঘে, তাদের ইচ্ছ! জুন ১৯৪৮-এর আগে এই ক্ষমতা দায়িত্বশীল ভারতীয়দের 
কাছে হস্তান্তরিত কর! হবে। 

অতএব সব রঙ্গ যেন তাদের বিতদদকে ভুলে যাবার চেঃ করে কারণ 
আগামী বছর ভাদের এই ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। 

কংগ্রেস এবং লীগ এই বিবৃতিতে আনন্দ প্রকাশ কর্ল। পবে ৫ই মার্চ 
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ক্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত নিগ্ে আলোচনা শুক হল । 
সরকারের পক্ষে বক্তা দিলেন শ্তর স্টাফোর্ডক্রীপন। বিরোধী দলের বক্তা 
দিলেন উইনষ্টন চাচিল। তিনি বললেন ফে, শ্রমিক সরকার শুধু দেশভাগ 
করছেন না! তার! দেশকে টুকরো টুকরো করছেন। তিনি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা! প্রকাশ 
করলেন । [ এজিম্া', ওলপোট, পৃষ্টা-৩১* ]। 

এটলী পার্লামেপ্টে তার বক্তৃতায় আরও শ্বীকার করলেন যে, ভারতে “ধনী 
ধরিজ্রের বৈষম্য এবং ধনসম্পদের অসমতা আছে কিস্তু ছৃভার্গ্যবশত ইংরেজ 
শাসনের সব সময়েই এই সমতার অভাব ছিল। দেশের জধিদারদের 
হটাবার জন্তে আমরা কোন চেষ্ট'ই করিনি। কিন্তু যারা টাক ধার দেয় 
তাদের হুটাবার কিছু চেষ্টা করেছি । আমরা ভারতের আধ্বিক এবং সামাজিক 
নিয়মকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম । কিন্তু আছ ইংবেজ শাসনের শেষভ'গে 
এই নিয়ম পরিবতন করা সভব নয় [ “জিননা?, গলপোর্ট, পৃষ্ট-৩১১]। 

পরে শ্রমিক সরকারের প্রস্তাব ৩৩৭ ভোট পক্ষে এবং “বপক্ষে ১৮৫ ভে'্ট 
গ্রহণ করা হল । 

ইতিমধো পরঞজাবে গোলম'ল চাঙ্গাম। শুক হল । খিজির হায়াৎ খান পাঞ্জাবের 
পুালশ দ্বারা মুসলীম লীগে ন্যাশনাল গাডদের “মিছিল সভা বন্ধ করবার চে 
করেছিলেন । লীগের এষ্ট সব না শনাল গার্ড “ছল জার্মানীর 'গেষ্ট'পো? 
পাহিলীর গত । পরে বন্ধা হযে ১ মার্চ খিজির হায়াৎ খান পদত্যাগ করলেন । 

পাঞ্জবের মুলতান শহরে সাম্প্রদণয়ি $ দা ভাঙ্গামায় অনেক লোকজন 
১র! গেল, কিহ্ছথ মতের চাইতে অণ্ভতের সংখ্য হল আরও নেশি । পাঞ্জাবে 
চাঁমাদাত্ের নবাক লীগ মন্ত্রীমভা গঠন করবার বার্থ চেষ্টা করলেন। একমাক্র 
৬পশীল্ি এবং “ক্রুশ্চয়ানদের সমর্থন ছাড' আর কোন সদশ্তর! অর্থাৎ হিন্দু, শিখ 
তাকে সাহায্যর কোন প্রতিশ্রুতি দিল না। 

তারপর অমুতশহবরে হাঙ্জাম] শুরু হল। শুরু হুল লুটতবাঞ্জ এবং অনেক 
বাড়িতে দালানে আগুন ল'গিয়ে দেওয়া ছল। পরে রাওয়ালপিগ্ড, শিয়াল- 
কোটে, জলন্ধবে হাজামা শুক হল। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেস কাধকবী সমিতি এক বিশেষ অধিবেশনে এক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করল যে দেশের ক্ষমতা হস্তাত্তবিত সুষ্ঠু এবং বিন! হাঙগামায় হওয়া 
আবশ্তীক। এ ছাড়া বর্তমান অন্তর্ততখকালীন সরকারকে ভোমিনিয়ন স্টাটামের 
মর্ধাদ। দিতে হবে । 

ঝী বট ষ্ু 


১৯৪৭ সালে কংগ্রেস লীগ এবং ব্রিটিশ সরকার ছাড়া আরও কিছু উদ্ভেখ- 
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ঘোগ্য রাজ্গনীতিবিদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মহারাজ! রাজকুমা়দের না 
বলা দরকায়। প্রথমত শিখ সম্প্রধায়ের কথ! বল প্রয়োজন । এর! সংখ্যায় 
খুব বেশি বড় না হলেও, ১৯৪৭ সালের এরা প্রায় পয়তাঙ্গিশ লাখ ছিল এবং 
পাঙ্গাবের বিভিন্ন প্রান্তে এর! ছড়িয়ে ছিল। সাধারণত শিখর! ইংরেজের সৈন্ত- 
বাহিনীতে কাজ করত। লর্ড” মাউন্টব্যাটেন এই দেশে আসবার আগে শিখ 
সম্প্রদায় বিশেষ চিস্তিত ছিল। কারণ পাঞ্জাবে দাজা-হাঙামায় এর! বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তারা মুসলিম লীগের শাসনে পাকিস্তানে কিংব! বিভক্ত 
পাঞ্জাবে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে থাকতে অস্বীকার করল। কার 
ক্যাবিনেটের মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাব গ্র.প অর্থাৎ মুসলিম শাসিত 
অংশের অস্তভুক্তি হবার কথ! ছিল। 

এই সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে বলদেব সিংকে অগ্তুবর্তীকালীন 
সরকারের ডিফেন্স মিনিস্টার ছিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের 
শিখ সম্প্রদায়ের সব চাইতে উল্লেখধোগ্য নেতার নাম ছিল মাষ্টার তারা সিং। 
তিনি পাঞ্জাবী শ্িদের দ্বারা! গঠিত খখালিস্তনেরঃ প্রধান নেতা হবার চেষ্টা 
করছিলেন। ১৯৪৭ সালে মাষ্টার ত'রা সিং-এর বয়স হযেছিল ৭১ বৎসর । 

আর একজন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ছিল ডাঃ ভীমরাও রাজী 
আম্বেদকার। তার বয়স ছিল ৫৪। এবং তি"ন ছিলেন তপশীলি দলের নেতা । 
পরে ভারতের মংবিধান রচনায় ডাঃ আহ্ছেদকর ছিলেন প্রধান । 

আম্বেদকর তপশীলিদের নেত] হিসাবে একটি পৃথক সংস্থা গন এবং বিশেষ 
স্থবিধ! দাবী করেছিলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের নীতির বিরোধী । ব্রিটিশ 
সরকার এদের পৃথক নির্বাচকমগ্ডলীর অস্তভুক্তি করবার চেষ্টা কবে"ছল। ব্রিটিশ 
সরকারের এই নীতির বিকদ্ছধে গান্কীজি তার এীতহাসিক অনশন শুরু করলেন। 
এর দরুণ তপশীলিদের পৃথক নির্বাচকমগ্ডলীর অস্তভুক্ত করা হল্গ না। কিন্তু 
হিন্দুদের মধ্যে তপশীলিদের আরও বেশি আসন দেওয়া তল। 

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে দুটি ভারতবর্ষ ছিল। প্রথমত, 
ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ, অর্থাৎ যে সব প্রদেশের উপর ইংরেজের সোজাসুজি শাসন 
বলবৎ ছিল, এবং যে সব প্রদেশে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক 
প্রতি্ঠানইংরেজদের সঙ্গে শ্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং সংগ্রাম করছিল । 
দ্বিতীয়ত, নৃপতি শাসিত ভারতবর্ষ অর্থাৎ রাজা-মহার জানের রাজ্য । ১৯৪৭ সালে 
দেশে ৬* ১টি বড় নৃপতি শাসিত রাজ্য ছিল এবং এর জনসংখা। ছিল প্রায় আট 
কোটি অর্থাৎ এ সময়কালে ভারতের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ ছিল । এদের 
মধ্যে সবচাইতে বড় নৃপতি শাসিত রাজ্য ছিল হায়জ্াবাদ। যার শাসক ছিলেন 
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নিজাম । এছাড়া অন্থান্য বড় রাজা-মহারাজাদের মধ্যে গায়কোয়ার (বরোদা ? 
নওনগরের জামসাহছেখ, জন্পুর, কাশ্মীরের মহারাজার নাম উল্লেখযোগ্য । অধি- 
কাংশ রাজা-মছারাজাদের ন্রণামের চাইতে দ্বর্ণামই বেশি ছিল । কিন্ধ এদের মধ্যে 
কিছু রাজ] উদ্দারপন্থী ছিলেন, যেমন ত্রিবাস্কুরের মহারাজ! ৷ তিনি অস্পৃশ্াদের জন্যে 
তার রাজ্যে মন্দিরের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন । আবার কাশ্মীরের মহারাজার 
এত ধনদৌলত ছিল যে তিনে টাক! দিয়ে ( কুড়ি পাউগ্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার 
পাউণ্ড ) ইংল্যাণ্ডে, প্যারিসে, মছিল! গণিকাদের ক্রয় করতেন এবং আমোদ- 
আহলাদ করতেন। এ ছাড়া তিনি ব্লাকমেলের টাকা দেবার জন্যে প্রার 
দেঁভ পাখ পাউগ্ড খরচ করেছিলেন । জুনাগড়ের নবাব হানপাতালের চাইতে 
ত্যর কুকুরের পেছনে বেশি টাক1 খরচ করতেন । একবার আলোক়ারের 
মহারাজ! তাঁর ঘোভদোভের ঘোড়াকে পেট্রোপ দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করে- 
ছিলেন । কারণ, তার ঘোড়া রেসে বাজি জিততে পারেনি । 

এই সব নৃপতিবা ইংরেজ শাসককে প্রধান কর্তা ছিসাবে গ্রহণ করোছল । 
বিদেশী কাজ-কারবারে এব ইংরেজের নির্দেশানুষায়ী কাজ করত। এবং ব্রিটিশ 
লমাটকে তাদের অধিকর্তা ছিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রস্বোজন বোধে 
এই সব নৃপত শাসপত প্রর্দেশে তার্দের আত্যস্তরীণ কাজ কারবারের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের ছিল । 

সাধখ্রণত বাজ-মহাবাজারা কোন কেলেঙ্কারী না করলে ব্রিটিশ সরকার 
তাদের রাজকাধে হস্তক্ষেপ করতেন ন।। বড় বড সব রাজাদের নিজেদের 
শাসনতন্ত্র, প্রধানমন্ত্রী এবং সৈন্যবাহিনী কাষ্টমস, ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ ছিণ। 
এবা ইচ্ছেমত ট্যান্স বসাত এবং আধায় করত। 

যুদ্ধের কিছু আগে এই সব নৃপতিরা এক হয়ে নিজদের স্বার্থরক্ষা করবার 
উদ্দেশ্টা নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন যাব 'ম ছিল “চেম্বার অব 
প্রিন্সেস 

মাউণ্টব্যাটেন যখন ভ'রতে ভাহসরয় হয়ে এলেন তখন এই চেম্বার অব 
প্রিন্সেসের অধিকতা! অথাৎ চ্যান্সেলব ছিলেন একজন মুসলমান, ভূপালের নবাব । 
সাধারণত নৃপতি শা।শত ধেশগু'লর ভাবস্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচন। ভূপালের 
নবাবের সঙ্গে করা হত। 

ভূপালের নবাব বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন । 
এবং ইংরেজ শামনের অবসান হবে অতএব স্বাধীন ভারতে এই সব নৃপতিদের 
স্থান কী হবে এই নিয়ে ভূপালের নবাব ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ 
আলোচন! করতে শুরু করেছিলেন । ক্রীপন মিশনে এবং ক্যাবিনেট মিশনের 
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সময় “চেস্বার অব প্রিষ্সেসের প্রতিনিধিরা তারের ভবিষ্কুৎ নিয়ে ব্রিটিশ 
সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচন। শুরু করেছিলেন । 

ভপালের নবাবের ইচ্ছা ছিল যে দেশের এই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় 
এবং সমাধানের সময় ভারতের নৃপতি শাসিত দেশগুজি এবং তাদের রাজা 
মহারাজারা হবেন এক তৃতীয় শক্তি। (ভূপালের নবাব চিন্ত! করেননি যে 
ত্পশীলিদেরই তৃতীয় শক্তি হিসাবে গণ্য কর। হবে ) তাদের ( নৃপতিদের ) উদ্দেশ 
ছিল মুস!লম লীগের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করবে এবং পাকিস্তান গঠন হলে 
এই অব নৃপতি শামিত প্রধদেশগুল এক সংযুক্ত রাষ্ট্র হুসাবে দুই দেশ থেক 
তাদের অনেক নুখ-স্থবিধা আদায় করবে। 

ভূপালের নবাব নিজে ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী এবং মুসলিম লীগ্রে 
সপ'ক্ষ । কিন্ধভূপালের নবাবের এই ছেসাবে কিছু ভুল এবং দুর্বলতা ছিল । 
গ্রথম্্র নপতি শাসিত দেশগুলির মধো অথাৎ বাজা-মগাবাজাদধে একেক ঘা 
মধ্যে কোন সভভাব ছিল না। 

অতএব এক শক্তিশালী সংগঠিত শক্তি 1১সাবে এদের লংগ্রেসের বিবে পানা 
করবার খত কোন ক্ষমতা কিংবা সাহস 'ছল পা! ভূপামের পবা ভুলে 
গিয়েছিলেন যে অধিকাংশ পাজা-মছারাজারা ছিলেন “অপদধাগ' ! 1ত'ন কল্পন 
করেননি যে কংগ্রেস ছিল এক শক্তিশালী জনাপ্রয় প্রাতষ্ঠান। এ ছাড়া এই 
লব নপতি শাসিত প্রদেশণ্ুলতে বত কংগ্রেস আন্দে'লনকাপীরা বিশেষ তৎপ* 
ছিল। বিভিন্ন নূপতি শাসিত প্রদেশে কংগ্রেসের সমধধিত কিছু কিছু পাজনৈতি নু 
দল রাজা-মহারাজাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করছিল ! এদের এ্ধা ১০ 
উল্লেখযোগ্য দল ছিলু ক'শ্রীরে শেখ আবলুল্লা পারচালিত 'লাশনাপ কনধাবেব্দ । 

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রদেশ ছিল চায়াদ্রাবাদ : তার একজুশ 
ইংরেজ পরামর্শদাতার নাম ছিল স্তর ওয়াণ্টান্ন ঠন্কটন | মউণ্টব্যানেন "এই 
দেশে আসবার আগেই ভায়দ্র'বাদে নিজাম ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট জাতিতে 
ছিলেন তিনি শ্বাধীন ভারতে কংগ্রেসে পাজন্বে কোন অংশ গ্রচণ করবেশ ন 
এই বিষ নিয়ে তিনি আলোচনা করবার ড্ন্ত তব প্রধানমন্ত্রী ছত্র পীর নব” 
এবং পরামশদাতা শ্যর ওয়াণ্টার মন্কটন্কে লর্ড ওয়েভেপের কাছে পায়ে 
ছিলেন। তিনি এদের ম'রফৎ ব্রিটিশ সবক্াব্কে জানিয়ে ছিল্নে যে ক্রটি 
সরকার এ দেশ থেকে চলে গেলে তিনি তায়ন্রাবার্দকে 'ম্বাধাণ বলে থে” 
করবেন । 

নুপতি শামিত দেশগুলিতে আর একজন ইংরেজ সরকারি কর্মচারি বশেষ 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার -পাম ছিল স্তর ঝনরাভ করফিন্ড। 


ত্৫৬ 


যদ্দিও তিনি তাইসরয়ের অধীনে কাক্দ করতেন তবু তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা 
ছিল এবং বিভিন্ন নৃপতিশাসিত প্রদেশে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি যাকে 
“রেসিডেপ্ট বলা হত- নিয়োগ করতেন । এই কারণে স্তর কনরাভ খুবই 
ক্ষমতাশালী ব্যক্ত ছিলেন । 

স্যর কনবর।৬ এ কংগ্রেশ দলকে হুচোছে দেখতে পারতেন না। 

চি ০ ঝা ৰঃ 

লর্ড ওয়েতেল এই দেশ থেকে (বায় নেবার আগে ছুটি উল্লেখখোগ্য 
প্রস্তাব করেছিলেন £ এক ৩১শে মার্চ ১৯৪৮ এ৫ মধ্যে ইংরেজ সরকার এই দেশ 
থেকে চলেযাবে। ছুই, যাবার সমর দেশকে ভাগ কপুতে হবে । এই প্রস্তাব 
করবাএ জন্যে এটলী সরকার ওয়েভেলকে ভাহসরুষের পদ থেকে বরখাস্ত 
করেছিলেন কিন্তু পরবর্তা ভাইসরফ ল ৮1উটবা'ন্টন যগন দেশ ভাগ কব! 
এবং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ব মব্ো “দশ থেকে চলে যাবার প্রস্তাব করলেন তখন 
তার সানন্দে এই প্রস্তাবকে স্বীকার কবে নিলে | এই দেশ ভাগের শেষের অন্ক 
এাং ১৫হ আগষ্টের ১৯৭৭ ইংনেজ সন্ক তেল পেশ থেকে চলে যাবার এই 
কাহিনী এবার বলা পৰকর। 

ষ্ ক ব্ ১ 

নাপ্টপ7ত১ন ভেবেছিলেন খে ভাত বেত পুত গ্রহণ করলার আগে তিনি 
একপারু বলা ভাইসবয়ে: হজে দেশে লাজ৯শণতিশ পণিস্িতি নিয়ে আলোচন। 
করবেন ।  শন্ক সময়ে মভিলে ই 2 কে পর সঙ্গে বন্তৃহ আলোচনা করা 
সম্ভব ৮ *" 

এইশ্ে এ।চ। ১৯৪- মাউল্টব তত দল্দ ওাাল্লীতে হস পোছুলেন । গয়েভেল 
মাউণ্ট টেনে” কাছ থেকে জানতে প প্লেন 2 এত লস ওয়েভেল ) ডিসেম্বর 
মাসে হপ্যাণ্ডে থাক'কালীন এটপা ১।৩্টবাঢেনকে ২ সরয় হবার আন্তে 
অঞ্ঠরোধ করোছিলপেন ! এই খবব শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছি,লন | 

মাউণ্ট*1াটেন সিঙ্গাপুরে ওুথমে নেব সঙ্গে মালা পার্চয় করেছিলেন 
এাং শির সঙ্গে কথা বলে আক? হয়েছিলেন পতি শেহুরু আত্তরিক 
মাউণ্টখ্যাটেল পরে বলেছিলেন। 

কিন্ত গুথম দিন থেকেই মাউপ্টব্যাটেন নে€কু* উবিভ্রেৎ ভুবলতা। আবিষ্কার 
করবার চেষ্টা করেছিলেন । গ্যোগ পেলেই নেছকু তার ব্ধু-বান্ধবদেএ নিয়ে মজার 
বৈঠবী গল্প করতে ভালবাসতেন ! নেহুরুর কাছ থেকে মাউন্টবাটেন অন্ত 
স্তোদের জীবনের অনেক গোপন কাঁছিন পংগ্রত করেছিলেন। এ ছাড় নেহরু 
তোধষামোদছও ভালবাসত্লে। 


৫১ 


ম্নাউন্টব্যাটেন নেহরুকে বলে ছিলেন, “সিষ্টার নেহকু' আমি ব্রিটিশ সাম্রাজার 
শেষ ভাইসরয় নই, আমি হুলাম নতুন ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক [ দি লা ডেজ 
অব দি ব্রিটিশ রাজ, লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-৯৪ ]1 

পরে মাউণ্টব্যাটেন ইচ্ছে কবে নেহরুকে জিন্না সম্বন্ধে তার কী মত জানতে 
চাইলেন । 

নেহরু এর জবাবে বললেন £ একটা কথ! জান! উচিৎ যে তিনি ( জিদ্ন1 ) খুব 
পরিণত বয়েসে সফল হয়েছেন মানে বাট বছর বয়েসে। এর আগেতিনি 
ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন ন1। 
আইনজীবী হিসাবে তিনি সফল হয়েছিলেন, তবে তাকে খুব বড় এবং ভাল 
আইনজীবী বলা যায় না। তার জীবনের সফপতার গোপন কারণ হুল তার 
মনের অত্যাধিক “তীব্র আবেগ” এবং তার নেতিবাচক দৃ্টিতঙ্গী। তিনি 
জানতেন যে পাকিস্তান নিয়ে সংগঠনযূলক সমালোচন1! কর! সম্ভব নয় এবং 
তিনি এই প্রশ্নটির কোন সমালোচনাও করেননি ।” [মিশন উইথ 
মাউণ্টব্যাটেন £ এযালান-ক্যাম্পবেল জনসন, পৃষ্ঠা-১ ১]। 

নেহকুর এই বিবুতি থেকে তার)জিন্না বিরোধী চিন্তাধার। এবং মতামত স্পষ্ট 
জানা যায়। 

নেহরু এবং কংগ্রেস নেতারা প্রথম থেকেই মাউপ্টব্যাটেনকে তাদের বন্ধু 
হিসাবে চিহ্নিত করলেন । এবং নেহরু হুলেন.মাউণ্টব্যাটেনের দরবারে কংগ্রেস 
মুখপাত্র । 

কিন্ধ মাউণ্টব্যাটেন এবং তার স্ত্রী এডউইন! গান্ধীজি অথব! জিগ্নার উপর 
অত প্রভাব স্ঙি করতে পারলেন নাযদিও গান্ধীজি এবং মাউপ্টব্যাটেন একে 
অন্যকে অপছন্দ করতেন না1। : মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্টা-৩৬৮ ]1 

জিন্া মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন £ "গান্ধীজির হাতে রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা 
কিন্ত তার কোন দায়িত্ব নেই। তিনি যেকোন চুক্তিকে অস্থবিধাজনক কৰে 
তুলতে পারেন এবং নিজে কোন কিছুর দায়িত্ব নিতে চান না'। কিন্ত 
হাউপ্টব্যাটেন গান্বীজির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 

মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজিকে দিল্লীতে আসবার জন্তে আমন্ত্রণ করলেন । গান্ধীজি 
৩১শে মার্চ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এসে দেখ! করলেন এবং তারপর ৩১শে মার্চ 
থেকে ৪ঠ1 এপ্রিল পাঁচবার মাউণ্টব্যাটেন-গাঙ্থীজি প্রায় দশঘণ্ট! ধরে 
আলাপ-আলোচনা করলেন । 

মাউপ্টব্যাটেন সাধারণত কোন বৈঠকে দীর্ঘ আলাপ-মালোচনা একেবারেই 
পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি বলতেন যে বাক্তি এক ঘণ্টার মধ্যে 


ছ্৫হ 


তার কথা গুছিয়ে না বলতে পারে তার কথায় শোনবার মত কিছু থাকে না 
[ “দিলাষ্ট ভেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ”, লিওনার্ড মোদলে, পৃষ্ঠা-৯৫ ]| এবং 
মাউণ্টব্যাটেন জানতেন যে, গান্ধীজি হলেন ভারতের বাজনৈতিক খেলায় 
সবচাইতে দক্ষ এবং চতুর খেলোয়াড় । অতএব তিনি বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে 
বিবিধ বিষয় নিয়ে, গান্বীজির প্রথম জীবন, তার সংগ্রাম ইত্যাদি য়ে 
আলোচন! করলেন । [ মাউণ্টব্যাটেন, জিগলার, গষ্ঠা-৩৬৯ ]। 

প্রথম দিন গান্ধীজি প্রায় আডাই ঘণ্ট! থরে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচন! কবলেন ' এই 'মআালাপ আলোচনার পর গান্ধাজি প্রস্তাব করলেন যে, 
কংগ্রেস পাগের মধ্যে ঝগভার জন্যে যে অচল অবস্থার চষ্ট হয়েছে তার সমাধান 
করবার সব চাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা! হল যে ভাইসরয় জিন্নাকে তাঁর জন্ম লোকদের 
নিয়ে এক সরকণব গগন করণাব স্ষে গ দেবেন । ইচ্ছে করলে জিন্রা এই সরকাবে 
সব মুদলমান £কংবা মুসলমান হিন্ধু লিয়ে গঠন করতে পারেন । কবগ্রদ এই 
সরকারকে সমর্থন করবেন অবশ্থি যদি জিন্না প্রতিশ্রুতি দেন দেশবাসীদের স্বার্থকে 
তিনি রক্ষা করণেন' কোন বিষরটি দেশবাসীর স্বার্থের হিতে কিংব: স্বার্থ 
বিখ।ঝ। ২০৩ পারে "৭ বিচার কধকার পুরো দায়িত্ব মাউণ্টব্যাটেনেব উপর 
থাঁকবে। কোন “ঘাশনাল গার্ড কিংবা প্রাইভেট আম্মি বাখ! চলবে না" । 

“এই কাঠামোর ভেতব জিন “প কিস্টান" হ্বীমটি গ্রঙ্গ করতে পারবেন, এমন 
কা ক্ষমতা ১ষখন্রের আগেই" 'বশ্তি যণ্দ “তনি ভিন্ অন্তর প্রয়োগ না কবেন 
এব* দেশবাসীর কাছে আবেদন করে ভম্ল পান।' যদ জিরা এই প্রস্তাব 
প্রতাথংন করেন তাহলে ভাইসবয়কে এবই "অনুকরণে একটি গস্তাব কংগ্রেসের 
কাছে পেশ করতে হবে [াজন্না, ওলপোর্ট, পৃষ্টা-৩১৬ এবং "ট্রান্সফার অব 
পাওয়ার”, ৮৮ খণ্ড, পৃ্ভা১২৪ 11? 

গান্ধী“জ প্রথম যেপ্দন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে গেয়েছিলেন সেই 
দন তাঁব দৌহিত্রী মান্তগান্ধী তব সঙ্গে শয়েণ্ছলেন। 

গান্ধী।জ মাউণ্টব্যাটেনকে জিজ্ঞেদ কবলেন মান ভাইসরয়ের গানটি ঘুরে 
দেখতে পাবেন কিনা? নিশ্চয় । লর্ড মাউণ্টব্যাটেন জবাব দিলেন। তিনি 
ছিলেন অতি চতুর ব্যক্তি। ক করে তার আতিথিকে অং7যায়ন এবং আকর্ষণ 
কএতে হয় তিনি জাপতেন। 

তিনি মান্থুকে বললেন, নিশ্চয় তুমি এই বাগান ঘুরে দেখতে পাঁর। এ 
বাগান তোমাদেরই । আমবা শুধু রক্ষক আমর] এই সব তোমাদের হাতে 
তুলে দিতে এসেছি [ গান্ধী, দি লাই ফেজ, প্যারেগাল পৃষ্ঠা-৭৮ ]। 

মাউণ্টব্যাটেনের এই জবাব শুনে গান্ধীজি খু'শ হলেন। কিন্তু তবু তিনি 


২৫৩ 


বিটিশ সরকারের গৃঢ় ইচ্ছ! ঘেন বুঝে উঠতে পারলেন না| 

মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজির এই গ্রস্তাব নিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা 
বললেন। তারা পবাই একলঙ্গে মন্তবা করলেন পাগল হয়েছেন । এই প্রান 
কখনই কাজ কবতে পারবে না। অবশ্টি। মাউণ্টব্যাটেন এই প্র্যানের মধ্যে কিছু 
নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতারাও গান্ধীজিব এই £জ্জাব শুনে 
আতঙ্কিত হলেন এবং সবাই এই প্ল্যানকে প্রত্যাখান করলেন । 

গান্ধীজি যখন এই প্রস্তাব মাউণ্টব্যাটেনে কাছে করেছিখ্ন তখন 
ভাইসরয় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনাব এই গস্তাব শুনে জিন্নার মনে কী 
প্রতিক্রিয়া! হবে বলতে পাবেন? 

গান্শীজি হাসলেন । বললেন, যদ? আপনি তাকে বলেন যে, এ প্রস্তাব 
আমি করেছি তাহলে উনি বলবেন, আমি শুণু ছলন' করছি । 

তাহলে কী জিন্ন! সর্তা কথ? বলবেন ” মাউন্টব্যাটেন জিজ্ে কবলেন।? 

না, এই গুস্তাব আমি আন্তরিক তাবেই করেছি, গান্বশীজি এব জবাব দিলেন । 
[ '্ান্সফার অব পাওয়ার", দশম খণ্ড, গষ্ঠা-৬৯ 11 

গান্ধীজি প্রথমে ভেবেছিলেন যে তাব এই এস্তাথ নিয়ে সরকারিভাবে 
আলাপ-আলোচন! কবা হবে' কিন্তু ঘন তা এই প্রস্তাব নিয়ে তোল 
মলেইচন। করা হল না তখন তিন মনে বাথ! পেলেন । এ“দকে নেহক কম্নাই 
করতে পাদ্লেন না যে, গান্ধীজি 'তাঁর নেহবুণ ' পণ্ববর্তে জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রী 
করবার গ্রষ্তাব করেছেন । পরবে দননি এই হঙ্গাবকে অপাস্তব' বাল বণনা 
করলেন। 

নেহক মন্তব্য করলেন যে "গান্ধী সমন্তা সসাধান কলবাশ ছে প্রস্তাব 
করেছেন এই প্রস্তাব অকাধকরী । গান্ক'ণজন “কছুদিনের জনে শাল্ীতে থাকা 
দরকার । তিনি চারযাস ধরে দিল্লীর ণ উবে আতছন এবং কেন্ছে ঘনার সঙ্গে 
তার কোন সম্পর্ক নেই। প্যাটেল ৪ অন্বরূপ মত প্রকাশ ককলেন । বললেন 
বুড়োকে আবার পুর! ঘটনার সঙ্গে পঁরচিত করা দণকার'। [ট্রান্সফার অব 
পাওয়াব” দশম খণ্ড, পষ্ঠা-"* 11 

গান্ধীজি নিরাশ হয়ে আবার বিহার চলে গেলেন । দেশের এই সবন্ধক্ষণে 
গান্ধীজির দিলী থেকে চলে যায়া উল্লেখযোগ্য এ হাহপরপূর্ণ। 
গান্ধীজি ভাইসরয়কে তার গ্রন্তাবকে অগ্রাহ করবার 'জনো সম্পূর্ণ দায়ী করলেন 
না, তবু গান্ধীজি বুঝতে পারলেন যে, তাইসরয়ের কর্মচারীরা তার প্রস্তাবকে 
বানচাল করেছে। 

গাঙ্থীজির বিছাবে চলে যাবার পর দেশের স্বাধীনতা এবং ক্ষমত1 তস্তাস্তরের 


খ্ধ৪ 


ব্যাপার নিয়ে তিনি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আর কোন আলোচনা কধেননি। 
গান্মীজি দেশভাগের বিরোধী ছিলেন একথা মাউন্টব্যাটেন জানতেন । তিনি 
আরও জানতেন যদি গান্ধীজি প্রকাশ্থে দেশভাগের বিরোধিতা করেন তাহলে 
তিনি যে নখ প্রস্তাবে কংগ্রেদ এখং ভারতীষ নেতাদের কাছে গছিয়ে দেবার 
০৪৪] করছেন তার সেই চৈষ্টা বর্গ হবে। 

অতএব 'ম্রচতুর” মাউণ্টব/াটেনে দেশে পৌছুবার পনের দিনের মধ্যে দেশের 
স্বধীনভাব সংগ্রামের সব প্রধান সংগ্রামী এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রধান বাধা 
এ* বিসকে স্বকৌশল করে এ গ্ুক্ত্ুপুণ আলোচন। থেকে সরেয়ে দিলেন। 

এখানে ৰণ! প্রয়োজন গান্ধীজি কী ইচ্ছে করে এ আলোচনা থেকে দূরে 
রে এুসছিলেন? হয়ত তিনি নেহকর প্রধানমন্ত্রীর হবাব পথের বাধা হতে 
চ্ননি। হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ষে দেশ স্বাধীন হবার এই শেষ 
সুযোগ । হয়ত এ সমষে কংগ্রেস যদি ক্ষমতা না গ্রহণ করত "তাহলে দেশের 
মত] খামপন্থাদের হাতে চলে যাবাপ সম্ভাবন|! ছিল । কিংবা তিনি হযত 
অই-এন-এর এবং পোম্বাই'র শৌবিজ্রোহে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। তিন 
হু'নতেনণ যদি টিন গলাতে সনঞহিনে উপস্থিত থ|কেন তাহলে কংগ্রেসের 
দেশভাগেব প্রস্ত।বের বিবোধিতা তাকে আবণ জোরাঁলোভাবে করতে হবে। 
হন [নি এই বিরোধিতা করতে চাননি ।  গান্কাজি এই সংকট মুহুর্তে দিলীর 
বংইদে হলেন বলে ই পেজ শাহনীতিবিদবা এক বিদেশী সংবাদপত্র গান্ধী জব 
দাক্ষা্বণবন্ত এশাক' পরভ্রমশকে হস করলেন এব, বললেন গান্ধী£র এই 
ভ্রমণ হল 0176 11975 7০৪০০ ?১015$০00. উক্ত থেকে বোকা গেল ব্রিটিশ 
সরকারেব পথেব কী” দ্ব হল । গান্ধ+জ পল্লী থেকে দরে থাকবার দকণ দেশ- 
তা খুব সহজেই হয়েণছপ এব পববনীকালে দিলী "” গবে, সহস্র লোক প্রাণ 
হারিয়েন্ছি | হয গান্বীন্জ চেষ্টা করলে এই বিপর্যয় জ কবতে পারতেন? 
যণও মজ দীর্ঘকাল খাদে এ নিয়ে ন্ব'লোচনা কবক্গর কোন সার্থকতা নেই। 

এবপর মাটণ্টাবাটেন সর্দার পাটেলকে ংশ কববার চেষ্টা করলেন। তাদের 
গ্রথম মালোচনা খুব শুভ হল না। প্যাটেন মাউন্টব্যাটেনের কা-ছ স্মারক 
লিপি পাঠিয়ে তাব (ভাইসরযেব ) ইংবেজ কর্মচাবীব পিরুদ্ধে নালিশ করে- 
ছিলেন। মাং টব্যাটেন এই ম্মারকলিপির ভাষায় প্রতিবাদ করলেন এবং 
প্যাটেলকে অন্ুবৌধ কবলেন তিন যেন এই ম্মীরকপিপি প্রত্যাহার করেন। 
প্যাটেল প্রত্যাহার করতে অস্বীকা' করলেন। শুধু তাই ৭য় প্যাটেল বেশ 
রেগেই ভাইসয়য়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন । 

তাইসরয় আরও রেগে প্যাটেলের কথার পাণ্টা জবাব দিলেন এবং বললেন 


৫৫ 


যে, প্যাটেল অবিলম্বে যেন এই ন্মারকলিপি তলে নেন। হয় আপনি সরকার 
থেকে ইজ্জীফা দিন, নইলে আমি ভাইসরয়ের পদ থেকে পদ্বত্যাগ করব। 
প্যাটেল বুঝতে পারলেন যে ভাইসরয়ের কথার নডচড় &বে না। এবার 
পাটেল নতি স্বীকার করলেন । 

এক পর থেকে পাটেল অনেক সম্মান এহং শ্রদ্ধার সঙ্গে মাউণ্টবাটেনেব সঙ্গে 
কথা বলতেন [ মাউণ্টবাটেন জিগলাব পষ্ঠাঁ৩৭* 11 

নেহকু এবং প্যাটেল ইতিমধো ক্ষমতার আস্বাধ পেয়েছিলেন এবং তারা 
কোন গুকারেই সেই ক্ষমতার লাগাম ছাডতে চাইলেন না। 

তারপব মাউণ্টব্যাটেন জিল্নাব সঙ্গে দেখা করদেন । প্রথষ দর্শনেই তার 
মনে হল জিন্না হলেন নীরস, উদ্ধত এবং গর্িত বাক্তি তখন জিক্সার বয়স 
ছিল সঙব এবং এই বয়েসে তিনি কাকু কাছে মাথ' নিচু করে কিছু বলতে 
চাইলেন না । [জিক্ল! ; ওলপোট, পল্প' ৩ * এবং " পাষ্ট ডে অব দি ব্রিটিশ 
রাজ" লিওনার্ড মোসলে, গষ্ঠা-২৬ ]। 

জিল্না তার আলোচনা শুরু করবাব জন্যে একটি শর্ত সারোপ করণ্তে 
চাইলেন । - 

কিন্তু মাউনটর্যাটেন এর জবাবে বলপ্নে £ আম মাপনার সঙ্গে কোন সগ্চ 
কিংব! বর্তমান পরিস্থিতি নিযে আলোচন' কন্বাব আগে আপনাকে আব 
ভাল করে জানতে চাই। 

পরে জিন্না সংবাদদাতাঁদের বললেন “ভাইসবয় কিছুই বোঝেন না'। “ককন্ছ 
ভাইসরয় সম্বন্ধে জিপ্লার এই ধারণা ভুল ছিল কারণ কিনি কী করতে চাইছেন 
মাউণ্টব্যাটেন জানতেন । তিন্নি ছিলেন সৈন্িক্ষ এনং যুদ্ধ শর কল্বাঁণ অ'গে 
তিন তাঁর প্রত্তটি বাধা বিপত্তিকে (গান্বীঙ্গি, পাতে ইতা ) হটাবণাঁর চ্ছো 
করল্নে। তার সঙ্গে তিনি শুধু নেহরুকে রাখলেন এ ইন্িপো নেহককু সং্গ 
তার বন্ধুত্ব গভীর হয়েছিল । 

জিন্না ভাইসবয়কে বল্লেন £ ( মাউব্টবা।তেনের নোট ) দশের সংস্থা 
সমাধানের মাত্র একটি পথ খোল! আছে । আর সেই পথ হপ দেশকে অস্ত্রোপচার 
করে ভাগ করা নইলে ভারত ধ্বংন হবে । এছাড়া 'জন্ন। বললেন যে, “তি 
হলেন মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি । না, কংগ্রেসের সংস্কার একমাত্র 
একজন প্রতিনিধিবলে কিছু নেই । গান্ধী কোন প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি নন 
য্দও তার হাতে নেক ক্ষমত| আছে কিন্ত তার কোন দাতিত্ব নেই। নেহরু 
প্যাটেল কংগ্রেসের মধ্যে দুটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে থাকেন। তারা 
দুজনে কেউই কংগ্রেসের অন্য সবার পক্ষ হয়ে কোন জবাব দিতে পাবেন না । 
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এ ছাড়া তিনি (ভিপ্না) নালিশ করঙেন+ যে কংগ্রেস প্রতিমুহূর্তে তাদের 
নীতি পরিবর্তন করছে। আমাদের এই আলোচনার পর জিক্ মুসলমানদের 
উপর “কী ধরণের অত্যাচার, অবিচাঁর কর! হয়েছে* তার বিরবণী দিলেন । 
[ 'ই্রান্সফার অব পাওয়ার” দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-_-১৩৮ ১৩৯ ]1 

ভি পি- মেনন ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের বিফর্মস কমিশনার এবং পরামশ- 
দাতা। তিন্নি তার ডায়েরীতে লিখেছি'লন : 

“মাউণ্টবাাটেন আসবার চাঁবদিন পরেই জ মে বুঝতে পারলাম যে তিনি কী 
করতে চান, এবং সমস্য! সম'ধান করলার জনো “তনি কী পস্থ! অবলম্বন করুবেন । 
জিন্না এবং মুলপিম লাগ খপগ্ুত পাকিস্ত'ন গ্রহণ করতে রাজি আছেন এবং 
কেন্দ্রের সরকারে যোগ দেবার তাঁদের কোন ভচ্ছ'হ নেই । মাউন্টব্যাটেন 
এ ব্যাপা+টি অতি সহজেই বুকে নিলেন? । 

“মামি তাক বললাম যেতিনি ভারতে কিশেক ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন 
এবং দুপক্ষ যদ্দ মী2াংদ' কব্তে বাজি না হয় ভাহ”ল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভাইসবয়কে 
“নতে হাব, অনশ্তাি এ সিদ্বান্ দই দলের কার, পক্ষে5 সক্দোষজনক হনে না 
[ পল খল স্ব পাওয়া, ডি পি মনল 7। 

মাটণ্টবা.তনও “ধণ্িন্ন দলেল কাতভে এ;শিব একটি নির্দেশ শিয়েপছলেন। 
এক্রিটিশ স্ককাস” কমনশুতয়লথ এরক কপ মাধা এক অখণ্ড ভাত" সরকাঁব গঠন 
চাষ । এন গগ্যো কিনে হিখনেল প্রানি হনুযাধী এক সংলদ পরিষদ গমন 
করতে হবে। এ আপনার হ্টিষ্ট )াচনের শধান কাজ হবে এবভিন্র দলকে 
নিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা এপ আপিন এছ পাছে কী করা দল্কণৰ 
সেই পরামর্শ আমাদের [ িটিশ কাবিনেওকে | দেবেন । 

বিন্র প্ধান দলে সম্মত নিলে ঈ প্রাণ কাঞধ্চ করা হবে এবং 
এই প্রান কাটকে জোর কবে গণ্ছিষে ছেষা হবে না, যর্দ পয়লা অক্টোবরের 
মধো বোঝা যায অথণ্ড ভারত সরকার গঃ* কর! সম্ভব নহ, [ সম্ভব হলে নৃপ্ত 
শামিও পাজ্য গুলর সহযোগতা 'নফে কিংবা তা ধর সহযোগিতা বিনা | তাহলে 
আপ ন নব্রটশ সরকাবকে জ'নাথেন মেয়াদ? তাঁিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তবিত 
করখা জন্যে কী কৰা দরকার [ “দি পাষ্ট ডে অব ধি “ব্রটশ রাজ" লিউনস্ 
মোস্লে পৃষ্টা» ]। 

এছাঁডা এটলীর নিদেশে আরও অনেক কিছু বলা হস্েছিল। তবে 
মাউন্টবাঢেনকে প্র১র ক্ষমতা এবং বিভি. কীশল অবলম্বন করবার স্যোগও 
দেওয়া! হয়েছিল । তবে কিছুধিন দিল্লীতে কাঢাবার পর মাউপ্টধ্যাটেন বুঝতে 
পারলেন যে, এই কাজ হবে দীর্ঘদিনের অনিশ্চিত এবং কঠিন কাজ। 
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এটলীর নির্দেশে আরও বল! হয়েছিল যে, কাবিনেট মিশনের প্লযানের 
কাগামোর ভিত্তিতে সর্দলের পম্মতি নিয়ে এক 'অথণ্ড ভারত; গঠন করতে হবে । 
কিন্ধ বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে এবং জিন্লার লঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার 
পর মাটণ্টবা]টেন বুঝতে পারলেন ষে, ক্যাবিনেট মিশনের প্র্যানের কাঠামোর 
ভেতর ঘৰ ধলের সম্মতি এক্বে সমন্তা-সমাধান করা সম্ভব নয়। অঙ্এব সমম্তা- 
সমাধান কবধার জন্বে৷ অন্য পথ অবিলম্বে অবলম্বন করতে হবে। আর অন্ত পথ 
হল দেশ ভাগ এখং পাকিস্তান গঠন করা। কিন্ত কী করে তিনি এইদেশ ভাগ 
এবং পাকিস্তান প্লানা১ কংখ্েম নেতাত্দর কাছে গছিয়ে দিতে পারবেন 
সেইটে হল তার সধান চিন্তা এবং লমস্থ্যা ॥ 

কারণ গান্ধীনি এখং নেহকু সঙ্গে প্রাথমিক আলোচন' করে ষাউপ্টব্যাচেন 
বুঝতে পেরোছলেন তার! দুজনেই পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। 
এ ছাড়! ভাবতীয় সৈগ্বাহিনী কী দেশভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করবে? 

অবশ্থি গান্বীজিকে 'মতি কৌশলের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচন। থেকে 
বাদ দেওয়া সম্ভব হল। কং/গ্রন নেতাদের কাছে মাউণ্টবাাটেনের বক্তব্য ছিপ 
যে গান্ধীজিব জিন্নাণ হাতে ক্ষমতা তুলে দেবাব গ্রস্তাবটি অকাধকণী তিনি 
বললেন এই ব্যাপাবে গান্ধীজিকে কমদক্ষ লোক বল! যায় না। গান্ধী্জি জিন্লাব 
হাতে ক্ষমতা $লে দেবার যে গুস্তা করেছেন তা” সম্ভব নয় । বর্তমানে এট 
ধরণের আঘর্শবাদী জালোচনা করা বাতুলতা ছাডা আব কিছুই নয়। “এখন 
আমাদের সৃক্রিয় কাজ কবতে হবে ।, 

মাউণ্টব্যাটেন এই কথা বলব।র পব ক-ঞস নেতারা গাঙীজিকে দলীল 
গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা থেকে বাদ দিলেন । 

গান্বীজি দীর্ঘ বন্রশ খছুর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন । তার 
নেতৃত্বে সহস্র ভারতীয় কারাগার বরণ করে ছল, প্রাণ পেষেছিন কিছ্জ যখন 
কংগ্রেম নেতারা তাকে বাদ দিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেশ ভাগ য়ে আলাপ 
আলোচন। শুরু ক₹্পেন তখন গান্ধীজি নোয়াখালি এবং খিহাবে বপে বইণেন। 

৮ মার্চ কংগ্রেস কার্ধকরী সমিতির এক বৈঠক হয়েছেল। এই বৈঠকে 
সর্দার পা।টেল এক গস্তাণ করেছিপেন এবং কংগ্রেস কাধকরী মতি এক গ্রস্ত।ব 
গ্রহণ করেছিল যে, পাঞ্জাবকে তুষ্ট অংশে ভাগ করে দিতে হবে। পরোক্ষ 
স্বীকার করে নেওয়া হল, যন্দ একটি প্রদেশকে ভাগ করে নেওয়! সম্ভব হয় 
তাহলে দেশভাগ নীতি গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকতে পাবে না] নেহরু”, 
মাইকেল ব্রেসার, পষ্ঠা-৩৪৭+, “দি লাই ডেজ অব দি ত্রিটিশ বাজ” লিওনার্ড 
মোগলে, পষ্ঠা৯৮ এবং জিন্না, গলপোট পৃষ্ঠা-৩১১ ]1 
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প্যাটেল এবং কংগ্রেদ কাধকরী সমিতি এই প্রস্তাবে স্পষ্ট বলেছিলেন .ষ, 
মুনলমানেব! যদ্দি এট দেশ থেকে চলে ফেতে চায় তাহলে কংগ্রেস এবং প্যাটেল 
কোন আপত্তি করবেন না। কিন্ত ভারতের যে-সব প্রদেশ পাকিস্তান যোগ 
দিতে চায় না তাদের যোগ দ্বিতে বাধ্য করা ছবে না। 

পরে প্যাডেপ তাঁর নীতিকে স্ুম্পষ্ট করে কংগ্রেস কাধকরী সমিতির সদস্যদের 
কাছে লিখেছিলেন যধি পীগ পাকিস্তান চায় ত'হলে সমস্যা সমাধানের একমাত্র 
পণ হুল দেশ ভাগ ণবা। পাঞ্জাব এখং বাংলাকে ভাগ কবা - আণ্ম মনে করি 
ন', ব্রিটিশ সবকার এই নীতি অন্যায়" দেশভাগ করতে রাজ হবে। হবত 
তাৰ পরে বু''তে পারবে দেশেব শসনেন ক্ষমত' দেশে সব চাইতে শক্তিশালী 
দলের কাছে তুপে দেওয়াই হল বিবেচকেব কাজ । যদি ভাবা বুঝতে ন পারে 
ক্ষতি নেই৷ কারণ সঃস্ত াঁওতকে নিয়ে এক শক্তিশালী সরকার ( পূর্ব-বাংলা, 
পাঞ্জাব, শ্্কি বেলুচিস্থানকে বাদ দয়ে) কেন্দ্রের অধীনে গঠন করা হবে 
“দি লাষ্ট ডেজ এব দি এ্রিটিশ রাজ, [লনাঙ মোসলে, পৃষ্টা-__১৮-৯০ ]1 

নেহক শিজেও এহ যুদ্ভপ সম্গে একমত হলেন | "তার বব" এছল যে “তনি 

কু তাদছেৰ মত পন্রিবতন কাত পারবেন না। পরে ই প্স্তব 
। প্যাটেলেং প্রস্তাব ) গ্রহণ ক্বার “দন ঠিক করা হল । এই সমযে গান্ধীজ 
বেহাবে ছিসেন 

পটেল" গস্তাব যখন কচগ্স শযকবী সজতিতর কাছে এল তখন মৌলানা 
আজাদ অস্বশ্থ হলেন । 

পাঢেল এএৎ নেহরু জানতেন ঘে খে।লান' আজাদ এই ছেশভাগের গুস্তাবের 
বিবোধিতা করবেন । এই প্রস্তাব গৃহীত হাক পরও বেশ কেছু গন এই গুস্তাব 
গোপন বাথা হল এবং গান্ধীণব কাছে «কান খবর পা হলনা। 

গণন্ীচ “তন সপ্তাহ পবে নেহকুব কাছে এক চিঠি লিখে জিজ্ঞেস কবলেন £ 
পাঞ্জাব ভীগ করবার শুক্া'বটি সম্বন্ধে পুরে" খৰব এবং যুক্তি জানতে চাইলেন । 
“এই সম্বন্ধে আমি “কছু বলতে চা । পুবো খবরেব অভাবে অ।মি বেশ সতর্ক 
হযে এই সম্বন্ধে মন্তখা করেছি কান্*, কুপালিনী এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে 
পাঞ্জাবে” মত বাংলার টপব এই দেশ ভাশ নীণ্ত কাধকবী কর' হবে । আমাকে 
মুসলিম লীগেব এক সম্থক চিঠি “নখে প্রশ্ন করেছেন যে এই প্রস্তাব যদি 
মুসলমান *ংখ্যাগঞ্ষ্ঠ গুদেশগুদিতে কাধকণী করা ₹' তাহলে কংগ্রেস 
সংখ্যাগঞিষ্ঠ প্রদেশ, বিহারে কেন গ্ুযোজ' হবে না । কংগ্রেসের প্রস্তাবের পেছনে 
কী যুক্তি আছে আমি জানিনে।'? 

আমাকে এই বিষয়ে কোন £কছু বলবার কোন সুযোগ দেওয়া] হয়নি। আমি 
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শুধু মাত্র নিজের মত বাক্ত করতে পারি । আমি সাম্প্রদায়িক এবং ই জাতির 
'ভিত্তিতে দেশভাগের বিরোধী । জোর করে সব কিছুই সম্ভব কিজ্ত বুদ্ধি এবং 
হুক্তি দিয়ে সবাইকে রাজি করান যায় “দি লাষ্ ডেঞ্জ অব দি ব্রিটিশ রাজ”, 
লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্টা-১০* ]1 

পরে গান্ধীজি সর্দাব পাঁটেলেব কাছে অনুরূপ এক চিট লিখলেন । এর 
জবাবে পাটেল লিখলেন আপনার কাছে পাঞ্জাব প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ কবা কঠিন 
কাজ। বহু চিন্তা এদং আলোচনার পথ এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কেন 
কিছুই তাডাহুভো কিংবা বিন! চিন্তায় কর! হয়নি । 

'আমব! শুধু সংবাদপত্র মাঁবকৎ জ'নতে পাবলাম যে আপনি এর (দেশ ভাগে 
বিরুদ্ধে * ত গ্রকাশ কবেছেন। পাঞ্রাবেব পরিস্থিতি বিহাীবের চাইতে গুকতল। 
সৈম্যবাহিনী এখন কর়াত্ব ভাব গ্রন্ণ “বেছে । বাইরে থকে দেখলে মনে হয় 
প্রদ্দেশেব পরিস্থিতি শান, কিন্ধ যে কোন মুহূর্তে আবাব গোলমাল শুর হনে 
পাঁবে ৷ তাই যদ্দি হয় তাহলে হয়ত দিলীও আক্রান্ত হবে 1" 

পরে নেহরুও গান্ধীকে এক অনুকপ বার্তা পাঠালেন । পাঞ্জাবের মছঞ্ছে 
আমাদের সিদ্ধান্ত আগের সিঙ্ধান্তগ্থঘায়ী কর' হয়েছে । এর আগেব সব সিদ্ধাক্ষট 
নেতিবাচক ছিল কিন্ধ এখন এক চভাম্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে "নার বাস্তবরূপ 
দেবার আবশ্টকতা হয়েছে। আমি বিশ্বীদ করি এবং আমার সহকর্মীর 
বিশ্বাস করেন যে, আমরা অ€বলম্বে দেশ ভাগের দাবী করব । গাহপে বান্ঠক 
পরিস্থিতিকে কারধকরী করা হবে। আমার আরও মনে হয দিনার দেশভাগের 
দ্বাবীকে গ্রহণ কবা হল একখাত্র পথ | এ কাহিনীর বিস্তৃত বিবন্ণী “দি লা 
ডেজ অব দি ব্রিটিশ বাঁজ", লিওনা মোপলে, গষ্ঠা-১ * পাওয়া যাবে 11 

! এখানে আর একটি কথ' বল! প্রযোজন । ১৭ ৪ *৫ আগষ্ট ১ ₹* 
স্বাধীনতার বাত্রে কলকাতার বেলেঘাটা শ্িবিবে গান্ধীজি নির্মল বশর ঠাধ মে 
লেখকের কাছে দেশের স্বাধীনতা সম্থছ্ধে এক বিবুতিতে বলেছিলেন "01015 ১ 
8০0 হও 60020 1 এই সমধে লেখক “ছিলেন ুয়গাবস এবং এপোিযেটেছ্দ 
প্রেমের রিপোর্টার । ] 

এরপর মাউন্টধ্যাটেন দ্েশনে তাদের সঞ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলেন 
কগ্রেস নেতারা দেশভাগে আর কোন 'মাপত্তি করবে না। তাঁব দুই পবামশ- 
দ্বাতা, জর্জ আবেল, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ভি. পি. মেনন, রিফর্সস 
কমিশনার ভাইদরয়ের কাছে কংগ্রেসের দেশভাগের প্রস্তাবটি পেশ করলেন । 

এর পর মাটণ্টব্যাটেন সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে পাঞ্জাব ভাগেব প্রস্তাব নিয়ে 
আলোচনা করলেন। দীর্ঘ আলোচন! করব'র পরে প্যাটেল এবং মাউণ্টব্যাটেন 


ও 


যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেলেন। জিল্মার কল্পনার পাকিস্তান 
গঠন না করলেও এক টুকরো বিভক্ত পাকিস্তান পাঞ্জাব এবং বাংলাকে নিয়ে গঠন 
কণা সম্ভব। এই সময়ে প্রতিদিন মাউন্টব্যাটেন তার বিভিন্ন পরামশর্দাতা ইসমে, 
মিয়েভিল, আখেল, ইয়ান ক্ষট, ক্রি্টি এবং এরমক্রীন ক্রামলকে নিয়ে প্রতিদিন 
আলোচনার বেঠক করতেন। প্রথম এই আলোচনাক্ম ভি. পি. মেননকে কোন 
স্থান দেওয়া হত না কিন্ত পরে দেখা গেল যে মাউণ্টব্যাটেনের রিফর্মম কমিশনার 
সুধু তাইসরয়ের পরামরশর্াতা প'ন “তর্ন হলেন সর্দার প্যাটেপেরডান হাত। 
অতএব ভি পি মেননও এই বৈঠকে যোগ দিতে শুরু করলেন । এবং মেননের 
সাহায্য নিয়ে মাউণ্টব্যাচেন সর্দার প্যাটেলকে হাত করলেন এরপর মাউণ্টব্যাটেন 
নেহরুকে বশ করবার চেষ্|] করলেন এই কাজ করতে তার কোন অস্থবিধে হল্‌ 
ন'। প্রথমে জওহরলাল নেহকুর মন এই প্রস্তাব তীব্র প্রতিক্রিয়া! শৃত্টি করেছিল। 
"তনি বললেন দেশ ভাগ অসম্ভব ! কিন্ক মাউণ্টব্যাটেন জওহরলাকে ধীবে ধীরে 
বশ করলেন এবং নেহকু যিনি একপ্দন দেশ ভাগের বিরোধী ছিলেন তিনি এই 
দেশভাগ প্রস্তাবের ধমথক হলেন - হাওয়া উহন্স ফ্রীডম, মোলান! আবুল 
কালাম আজাদ ]। 

মোলানা৷ আজাদ পরে মন্তব কতপছিলেন আম অনেক সময় বেশ অবাক 
হয়ে তেবে:ছে কী করে মাউণ্টখ্যানেন নেহরুকে বশ করোছপেন। 

প্রথম থেকে মাউণ্টব্যাটেন নেহকুকে বশ করবার জন্যে এক অভিনব 
জনসংযোগ পস্থা অলখন কগেছিলেন । এই কাজে তাকে বিশেষ ভাবে সাহাষ্য 
করেছিলেন লেভী মাউপ্টবাটেন ' ল$ এবং লেডী মাউপ্টব্যাটেন এ দেশে 
অ:সবার আগে সম্রাচ ধ্ঠ জ্গেণ সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এ মময়ে 
ধন্গ জক্ত শেডা মাডণ্টব্যাঢেনকে ডশদেশ্ করে বলেভিত পণ 20109 ৮511 91 
০071150 ৫০ ৬/0100615 ৮101) ৪11 1061 10009185. 200 95061161906 
&8%7164 0001776 ৬৪] 5৪15. ।. ট্রান্সফার অব পাওয়ার, নবখ খণ্ড) পৃষ্ভা-১৫৪, 
ফুঃনোঢ || পরে নেহরু এব লেডী মাউণ্টব্যাটেনের *ধো গাড় বন্ধুত্ব এবং 
তালবাধা হয়োছল। 

এ ছাড়া শউন্টব।াটেনেব ঠেস সেক্ষেচাবী গালান ক্যাম্পবেল জনসন ছিলেন 
নেহকর 1ধশেষ বন্ধু এবং আলোচনার সময়কালে তিনি প্রায়ই নেহকু এবং তার 
কন্ত। ইন্দিরার সঙ্গে ব্রেকফা& .খতেন। এ ছাড়া ক্যাম্পবেল জনসন অন্যান্ত 
ভারতীয় নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের পঙ্তে ঘনিষ্ট সম্পক র*'তেন। এই নৰ 
বুদ্ধজীবীদের মধ্যে সর্দার পানিকরের নাম উঞ্জেখযোগ্য । 

লর্ড ইসমের কাজ ছিল মুসলিম শীগেব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা । 


২৬১ 


তার এই কাজে পাহায্য রাখতেন, ভাইসরস্ের প্রাইভেট সেক্রেটারী আবেল যার 
লীগের প্রতি বিশেষ সহাঙ্গভূতি ছিল। এই কারণে দিল্পীর রাজনৈতিক 
মহলে আবেলের আর একটি নাম ছিল "ইংলিশ মোল্লা” । 

যদিও লর্ড ইসমে জিন্নার সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কবতে পারেন নি, 
তবু জন্লার সহকারী লিয়াকৎ আলি খানেব সঙ্গে তাঁর 1বশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল । 

লঙ্ মাউণ্টব্যাটেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করবার জন্যে তার পরিবারের, স্ত্রী এবং কন্ঠা পামেলাকে বাবহার করেছিলেন । 
ভাঁবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহামে এন আগে কোন ইংরেজ ভাইসরয় তাল 
স্্ী এবং পরিবারকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পক স্থাপন করবার ছন্ডে 
বাবহার কারন নি। 

লেডী মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহকর প্রথম পরিচয় হয়েছিল সিঙ্গাপুরে । 
পরে দিজ্ীতে লর্ড এবং লেডী ম্রাউণ্টব্যাটেন আসবার পব তাদের দুজনের মধো 
এই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হল। প্রথমত নেহরু শ্ত্রীব মৃত্যুর পব নি:সঙ্গ পুরুষ ছিলেন । 
এ ছাড়া লেডী মাউণ্টবাটেন তাব কাজকর্মে জ্ায়কে মাথার চাইতে বেন” 
বাবহার করতেন। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং বুঝন্দে পোবছিশেন যে ঘোপ 
ইংবেজ বিছ্েষধী ভারতীয়র! ইংবেজ 'লেডীকে” ভালবাসে এবং রাঙ্জপরিবাপেশ 
নামে তাদের চোখে ধশধশ লাগে এবং তিন্নি (লেভী ম উণ্টপাটেন) তার 
বংশের নাম, পটভূমিকা, সৌন্ন্ঘ এবং ব্যন্কিত্ব ভারতের র'জট তিক সমস্তার 
কাজে ব্যবহার করেছিলেন। " দিলাষ্ট ডেক্গ অব দি ব্রিটি” ৪, লিওন 
মোসলে, পৃষ্ঠা১০৩ ]। 

এই লেডী মাউপ্টব্যাটেনের বন্ধু ছিলেন নেহক্চ | এবং যৌলানা আবু কালীন 
আজাদের (ইপ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ) ভাবাহ 
“নেহকুন্র উপর লর্ড মাউণ্টখ্যাটেন কিংবা পাাটেলের প্রভাবের চাইতে লেড" 
ষাউপ্টব্যাটেনের প্রভাব বেশি ছল [“দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ", 
লিওনার্ড মোসলে, পষ্ঠা১০৩ ]1 

নেহরুর সংঙ্গ জেভী মাউণ্টখ্যাটেনের এই বন্ধুত্ব দেশের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা 
হস্তান্তবিত ব্যাপারে কতটা! প্রভাব সৃষ্টি করেছিস তার কিছু উদাহারণ আমরা 
মাউণ্টথ্যাটেনের জীবনীর লেখক ফিলিপ জিগল'রের লেখা বই থেকে জানতে 
পারব। এখানে এ বই থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হণ | মাউপ্টব্যাটেন্ন, 
ফিলিপ জিগলার, পৃষ্ঠা_-৪ ৪২-৪৭৪ ]| জিগলার লিখেছেন-_ 

“লেডী মাউণ্টব্যাটেনের নেহুর সঙ্গে এই বন্ধুত্ব ধীর্থকালের জন্তে বাদাগবা, 
অমালোচনা সার্ট করেছিল। গান্ধীর যৃত্যুর পর মাউণ্টধ্যাটেন গ্রধানমন্ত্রীকে অথাৎ 


ত্গৎ 


( নেহরুকে ) তাদের বাড়িতে এসে থাকবার জন্টে অস্গত্োধ করলেন । কারণ 
ওথানে স্ররক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। নেহরু এই গ্স্তাব প্রত্যাখান করলেন । 
কিন্ত গান্কীজির যৃত্যুর পর | যে মীন্ুঘটি নেহকুকে বিশেষ প্রভাস্বিত করেছিল] 
তিনি মাউপ্টব্যাটেনেব সঙ্গে আর ৪ ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ কনতে ল'গলেন। 
মাউন্টবাযাটেনদের নেহকর উপব প্রভাব ছিল ন্ক্্ম কিন্ত পরিবাপক । 2 
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নেহরু জ্ডৌ মাউণ্টব্যাটেনকে [জুন ১৯৪৮ 1] লিখেছিলেন 2 

"“আমাব মনে হয়, দিলী, বিশ্ষে করে তুমি এবং ন্ডকি আমাকে অত্যণ্ণক 
সত্য করেছ। তুমি আমাকে কিছুটা মানি ও করেছ । এই মন্ষ করাকে অ'ণম 
সাদরে অভার্থন কব । “কন্ধ সভা কণবাঁর বাপারটিকে আনম স্বনজরে, যতই 
তান হক না কেন, দেখতে পারিনে । আমার মনেব ভতরু এক বন্ত পশু প্রবুন্তি 
আছে, ষন্ঘও এই মনোভাব সময়েব সঙ্গে অনেকঢা শান্ত হয়েছে৷ এব বিবোপধিতা 
করে এব আম এএ হাত থকে এেভিষযে যেতে চা | আমা ধনে জছে 
আমি বখন ৭৩৮ শাল হিলাম ন এপ আম।ব সীমিন ভাপে স্বাধান কাজ ক্ষন 
অনেক ক্ক«ত। এ খন মমি অনেক ছলছু অ এ+ মত ছিলাম । নিজেকে 
দপ করতাম 'ণবং মনকে দগ্ধ করত» কিছ “বু এই ছুটি ব্।শাবেই অমি 
খুব সচেতন ছিলাম ন' এই ন্রিশিখা প্রমে জমে নিতে মআামছে এবং 
ধুতে বেকুচ্জে এ যে টঙ্জল 5 বক" শামা মনে শ্বাস কটি কবত সেই 
ভারক। যেন অপ নত 


'-গপাবাপাছুন, 2াউণ্টপ 'টেনছেদ অঙ্গে শেইবল এম্প্ শিধু মহং গছিলন 


লা! 

“এই সম্পর্কের মধ্যে কোন উদ্ছে্ ছিল না। কোন হু£ * চাইবার কা ০ 
ছিপ না বং ক্ষমত"র উত্তপ”£পক*ক" সঙ্গে একে অনু এত গ্রলুল দিতে 
তাঞাবার কোন কাব্ণ ছিল ল৷ থান তার] বি-৩ন্ব 'জনিসকে বিভিন্ন দৃষ্টিত্গ* 
নিয়ে দেখতেন, কিছু নাঁছেক পণ্টিভঙ্গ* "ছল বিধয়মূখী এ * পাকতব যে দটিভ্ 


নিাপদও ছিপ। দুজনেরই এই ছেশে ককব কাছ থেকে কিছু পাবার ছিল ন' 


| নেহঞ পছন্দ কল তন প্রলীনদ্ী তাদের | আউন্টবাটেনদের ] প্চার- 
বিবেচলাকে সম্মান করতেন এ তাদের সদদিচ্ছাব প্রাত তার পূর্ণ আস্থা “ছল 
তাদের সাহাঘা এব সমর্থন থেকে “তি আনন্দ পেতেন।” 

পুরে এপ্রিল মাসে তিনি নেহকু “লডী মাউণ্টবা।টেনকে লিখেছালন 'অন্ধ 
চাই কেউ আমার সঙ্গে 'বশ্বাসেব এবং 14থক নিষে আলাপ-আ7ন্"'চনা করুক । 
£মি এ কাজ ভালভাবেই করতে পার। জমি নিজের প্রতি এবং ষে কাজ 
করছি ভার উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি। নেহকর এই চিঠি মাউপ্টব্যাটেন দম্পত্তির 


২৬৩ 


ছুজনের প্রতি প্রযোজ্য ছিল। 

“পরে ১৩ই মে ১৯৪৮ সালে নেহরু মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির সঙ্গে সিমলাতে 
বেড়াতে গিয়েছিলেন । দীর্ঘ দশবছর পবে নেহরু এই ভ্রমণ সম্বন্ধে চিঠি লিখে 
[ লেডী মাউণ্টবাটেনকে ] জানিয়েছিলেন, সহসা আমি উপলব্ধি করলাম ফে। 
আমাদেব মধ্যে এক গভীর অনুরাগ আছে । কোন এক অজানা অনিয়ন্ত্রিত শক্তি, 
[যার অনুভূতি আমি উপলব্ধি করি না ] একে অন্যর প্রতি আকর্ষণ করছে। 
আমি অভিভূত হয়েছিলাম এবং এই নতুন আবিষ্ধাবে আনন্দিত হয়েছিলাম ।” 

"আমর! অনেক ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা! করেছি। যেন সমস্ত বাধা 
দূর হয়ে গেছে এবং আমবা একে অন্থের প্রতি কোন ভয় কিংবা হতবুদ্ধি ন! হয়ে 
তাকাবার সাহস পেয়েছি ।” 

ধিগলার আরও লিখছেন £ এইভাবে এক সম্পর্ক শুরু হল, যে সম্পর্ক লেডী 
মাউণ্টব্যাটেনের মৃত্যু অবাধ ছিল। একেএ অন্যর প্রতি অনুরাগ, রোমান্টিক, 
বিশ্বামী, উদার মনোবৃতি, আমর্শবাদী এবং বলা যাক আধ্যত্মিক। 

যদি এর মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্কের সম্ভবন! থাকত তাহলে তা ছিল 
অন্গুলেখধোগ্য। 

মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিক্রিয়া! ছিল আনন্দের । পরে তিনি তার আর এক 
কন্ঠ পা্রিসিয়াকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন । কাউকে বল ন! যে, তার 
( পেডী মাউণ্টবাটেনের ) এবং জওহবলালের সম্পর্ক হল মধুর। এরা একে 
অন্থর প্রতি গভীর অনুরাগী । 

“্প্যামি এবং আমি ( মাউণ্টব্যাটেনের কনা কন্যা যিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে 
দলীতে ছিলেন ) এ ব্যাপারে বিশেষ সতক এখং এদের সাহাযা করছি।” 

তোমার মা সম্প্রতি বিশেষ মিষ্টি বাবহ“ব করছেন। এখং আমরা সবাই 
হলাম এক স্বখী পিবার। 

মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে পছন্দ এবং শ্রদ্ধা করতেন। এবং তাব পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ছিল যে, গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে তার (নেহরুব )যেন বিশেষ 
কোন আকধণ থাকে । এবং এছাড়া এডুইনা মাউণ্টব্যাটেনের মেজাজ 
খুব ভাল ছিল। এই সম্পর্ক দুপক্ষের জন্যে স্ববিধাজনক ছিল। নেহুরুর এডুইন! 
মাউন্টব্যাটেনের প্রতি এই অগ্গুরাগ কোন প্রকারেই তার স্বামীর প্রতি তার 
লম্মানকে ক্ষুগ্ করেনি। 

নেহরু এযং এডুটনা ধাউণ্টব্যাটেন এমন, চক্রান্ত করতেন যেন লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন জীবনে ঘ! চাইতেন তাই পেতেন এবং তাকে বুঝতে দেওয়া! হত 
না যে এই সম্পর্ক থেকে তাকে বাদ দেওয়! হচ্ছে । পরে নেহরু একটি সিগারেটের 


নত৪ 


বাক্কে তার নাম খোদাই করাকে উদ্দেশ করে এডুইনা মাউপ্টব্যাটেনকে ধনাবাদ 

'জানিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন £ তোমাকে বল! দরকার অবশ্ঠি তুমি যদি একথ। 
ভিকিকে না বল ঘে আমার নাঁখ ভুল করে বানান কর! হয়েছে । এ নিয়ে আমি 
কোন প্রতিবাদ করছিনে । বরং বলতে পারি আমি ভুল বানান পছন্দ করি, 
কারণ এই রকম খোদাই করে লেখ! হল ডিকির বিশেষত্ব” 

যদিও লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এডুইন| এবং নেহকুর মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল এ কথা 
জানতেন তবু তিনি এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রচ্ছন্ন ইঙ্জিত কর! ছাড়া আর কোন 
উল্লেখ কবেন নি। পরে ১৯৫ সালে এড়ুইনা এক চিঠ লিখে মাউপ্টব্যাটেনকে 
অন্থরোধ করলেন যেন তার চিঠিগুলিকে গুছিয়ে রাখা হস্ব। এডুইনা তার 
স্বামীকে জানিয়ে ছিলেন, “তুমি নিশ্চয় বুনতে পাণবেএ হল জওহরলালের 
এক গুচ্ছ আকর্ষণীয় চিঠি পত্রাদি। এতে অনেক কৌহুহলঙ্গপক খবর আছে । 
এবং ধণা যায় এগুলো হল এাঙ্হাসিক দলিল। কতগুলি চিঠতে 'ব্যক্তিগত? 
শকটি লেখা নেই ।” 

'বলতে পার অন্ঃগুলি প্রেমপত্র এবং তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে এ হল এক 
অন্বাভাবিক* কৌতুহলদ্দীপক সম্পর্ক, অধিকাংশই আধাত্মিক যা, আমাদের মধ্যে 
ছিল। আমার জীবনে “জে'র ( জওহরলাল ) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক' ছিল । বিশেষ 
করে আমার শেষ কয়েক বছরে এবং আমার মনে হয় আও তার জীবনে এক 
'গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমরা খুব কমই একে অন্যর সঙ্গে দেখা 
করেছি এবং অনেক সময়ে ক্ষণিকের জন্তে কিন্তু মামার মনে হয় আ“ম তাকে 
বুঝতে পারি এবং তিনিও পাবেন!” 

মাউণ্টব্যাটেন নেক এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে এই সম্পর্ক কী ধনের “ছল বুঝতে 
পেরেছিলেন এং কোন ক্ষোভ করেন নি। 

মাউণ্টবাাটেন এই সম্পর্কের কথা জানবার পরও কান হিংসা প্রকাশ 
কবেন নি। 

অনেক সমক্ন ( জিগলাক লিখছেন ) এডউইনার অন্ত পুরুষের সঙ্গে আচার 
ব্যবহার মাউপ্টব্যাটেনের মনে গভীর দুঃখ দিয়েছে । দুঃখ, যাকে হিংসা বলা যায় । 
এডউইনার নেহরুর সঙ্গে সম্পর্ক, তার ভাবাবেগে তাকে বিচলিত করেনি এমন 
নয়। এডউইনার মৃত্যুর পর তিনি তার কণ্তা পামেলাকে প্রথমে এই চিঠিগুলি 
পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন ষে এই চিঠিগুলির 
মধ্যে এমন কিছু প্রমাণ পাবেন যার থেকে প্রমানিত হবে যে তাতধর দুজনের মধ্যে 
“নিষ্কাম ভালবাপা” (প্রাটোনিক ) ছিল না যা! তিনি সর্বদাই ভাবতেন। কিন্তু 
তবু তারমনে কোন অস্থতাপের রেশ ছিপ না। [এই কাহিনীর পুযো অংশ 


খহড৫ 


টপ সিক্রেট-১৭ 


ফিলিপ জিগলারের মাউণ্টব্যাটেন বই থেকে নেওয়া হয়েছে" পৃঠা--৪৭২-৪৭৪ ]1 
১ খ্ ধু 

নেহরু এবং এডউইন! মাউপ্টব্যাটেনের মধ্যে এই সম্পর্ক নিয়ে এত বিস্তৃত কৰে 
বলবার আবশ্ককত ছিল কারণ ভারতবর্ধের স্বাধীনতার এক লন্ধিক্ষণে যে নেতার 
উপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, তিনি কী করে এক ইংরেজ মহিপার প্রতি 
অন্থুরাগী হয়েছিলেন এবং তার এই 'আপক্তির' দরুণ দেশভাগ তরান্বিত হয়েছিল 
কিন। এবং এর দরুণ নেহরুর উপর দেশভাগের প্রস্তাব কোন প্রভাব যি 
করেছিল কিনা, এবার সেইটে বিচার করে দেখতে হবে। 

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় ইংরেজ মহিলার এই ভূ মকা নিষ্বে 
পরবর্তীকালে. যে বাগবিতগ্ার ঝড় উঠেছিল সেই কারণটি যে একেবারে 
অমূলক নয় এ কথা মাউপ্টব্যাটেন এবং কংগ্রেস নেতাদের পরবর্তা আলোচনা 
এবং পদক্ষেপ থেকে প্রমাণিত হবে। 

আমর! প্রথমেই দেখেছি যে, গান্ধীজির প্রস্তাব যে জিপ্লাকে সরকার গঠন 
করবার স্থুযোগ দেয়া হক পাগলের প্রস্তাব" বলে মাউণ্টব্যাটেন বর্ণনা করে 
ছিলেন এবং পরে গান্ধীজি বিহার, নোয়াখালিতে চলে যাবার পর ভাইসরয় 
নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। কারণ দেশভাগ করবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার 
ক্ষমতা একমাত্র গান্ধীজির ছিল। পরে মাউণ্টব্যাটেন কিছুটা হুমকি দিয়ে এবং 
তার রিফম্মস কমিশনার ভি. পি. মেননের সাহায্য নিয়ে তিনি সর্দার প্যাটেলের 
উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । নেহকুকেও বশ করা হল। শেষ পর্যন্ত দেশ- 
ভাগের প্রস্তাবের একমাত্র বাধা হুলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ । 

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাজা-হাঙ্গাষ শুরু হয়েছিল। লেভী মাউণ্টব্যাটেন 
আহতদের সেবা শ্রশ্রার দায়িত্ব নিয়েছিলেন । পাঞ্জাবের বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে 
দিল্লীতে ফিরে এসে তিনি (লেডী মাউপ্টব্যাটেন ) তার স্বামীকে এবং তার 
পরামর্শদাত্াদের বললেন দেশ ভাগ হুল ভারতের সমন্তা সমাধানের এক মাত্র পথ। 
এবার লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর স্ত্রীকে নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন । খারা 
দুজনে ভারতের ভবিষ্যাৎ দুর্দশার কথ! চিন্তা করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। 

এর কিছু দিন পরে নেহরু মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা 
করতে গেলেন। পরে মৌলানা আজাদ লিখেছিলেন ঃ 

, জওহরলাল হতাশ হয়ে আমাকে জিজ্েস করলেন দেশভাগের বিকয় 

পরিকল্পনা, ক? তিনি স্বীকার করলেন দেশভাগ ক্ষতিকর কিন্তু বর্তমান ঘটন! 
ও পরিস্থিতি দেশভাগের অন্ত্কলে। এবং তিনি আমাকে দেশভাগের বিরোধিতায় 
সংকল্পকে পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। 


১৬৫ 


তিনি ( নেহরু ) বললেন, দেশভাগ অবশ্থভাবী এবং যা হবে, ঘটবে তার 
“বিরোধিতা কর! অঙ্থচিত, অবিবেচকের কাজ হবে। এবং তিনি আমাকে বললেন 
যেন আমি এই ব্যাপারে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবের বিরোধিতা না করি 
| ইত্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং “দি লা ডেজ অব 
দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১৯৫ ]। 

এব পর মৌলানা আজাদ আর কোন বাধা দিলেন না। দীর্ঘকাল তিনি 
“অখণ্ড স্বাধীন ভারতের জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন । জিন্না এবং মুসলিম লীগ তাকে 
ঠাট্টা বিদ্রপ করেছিলেন। কিন্ধ কিছুতেই তিনি নতি হ্বীকার করেন নি তবে 
তিনি লেডী মাউণ্টব্যাটেনের আকর্ধণশক্তির এবং তার বোনার, দুর্দশার কাহিনীর 
কাছে হার ন্বীকার করলেন। এছাড়! আরও কয়েকটি আহ্্ষাজিক কারণে 
মৌলানা আজাদ নেহরুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন । 

একটি কারণ ছিল যে, সর্দার প্যাটেল এই দেশ থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ 
করবার সংকল্প করেছিলেন। ভাইসরয় আর একটি বিষয় বিলক্ষণ বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, নেহরুর সম্মতি ছাড়া কংগ্রেস দেশ ভাগকে স্বীকার করে নেবে 
না । তাই তিনিলেডী মাউণ্টব্যাটেনের সাহ্াধা নিয়েছিলেন । 

১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে লর্ড ইসমে ভাইসবয়ের রিফর্ষম কমিশনার ভি. পি. 
মেননকে এক চিঠি লিখলেন £ চিঠখানা ছিল এই প্রকার__ 

মাইয়ার মেনন :- আমি এই সঙ্গে ক্ষমতা! হস্তান্তরিত করবার প্র্যানের 
একটি নকৃশ! পাঠাচ্ছি। ভাইসরয় ম্লাইছেন যে আপনি এই প্রস্তাবকে আপনার 
ইচ্ছেমত সংশোধন করে একটি পুরো! প্রান তৈরি করে দেন। দ্বিতীক্পত, আপনার 
প্রস্তাবে আরও বলবেন ব্রিটিশ সরকার এই প্ল্যান ঘোষণ!] করবার পর কী 
পদ্ধতি অবলম্বন করবেন? যেমন ধরুন, সারা! ভারতে হাধারণ নির্বাচন অশনি 
করবা জন্যে কী কর! দরকার হবে? পাঞ্জাব, বাংল] ২ ,. আসামকে কী করে 
ভাগ করা যাবে? হয়ত এর সিদ্ধাস্ত 'হিজ এক্সলেন্সীর' ( ভাইসরয় ) হাতের 
উপর ছেড়ে দেয়! হবে এব" এই নিয়ে কোন বাদানুবাদ করা হবে না। যে 
সব গ্রপ এক হয়ে সংবিধান রচনা করবে তাদের জন্তে কী ুশীসনিক পন্থা 
অবলম্বন করা দরকার হবে? 

একটা সময়স্চীর খসড়া! তৈরি করুন। আমি আপনাকে বলতে চাই 
সঠিক কিছু করবার দরকার নেই। শুধু আপনি “হিজ এক্সলেন্সীকে' বলুন কী 
করে এই প্র্যান কার্ধকরী কর! নক্ভব হাব এবং এইটে কারধকর করতে কত সময় 
'নেবে? ইতি-_-ইসমে। 

এরপর মেননের খসড়া প্রান ভারতের এগারটি প্রদেশের সরকারের কাছে 


হণ 


বিতরণ করা হল। 

ইংরেজ এতিহাসিকের] পরে বলেছিলেন ঘে মাউণ্টব্যাটেন দেশ ভাগ 
করবার জন্তে কোন চতুরতা অবলম্বন করেন নি। কারণ মাউণ্টব্যাটেন শ্বীকার' 
করেছিলেন তার এ পরিস্থিতিতে দেশভাগ করা ছাডা আর কোন উপাকু 
ছিল না। এখানে বল! প্রয়োজন যে, লর্ড ওয়েভেশও দেশভাগের প্রস্তাব 
করেছিলেন। তার প্রস্তাব ছিল সহজ এবং সরল কিন্তু তার এ প্রস্তাব ব্রিটিশ 
কাবিনেট গ্রহণ কবেনি। মাউণ্টব্যাটেন ঘখন দেশভাগের প্রস্তাব করলেন 
তখন সবাই এই প্রস্তাবকে প্রায় বিনা গ্রশ্নে স্বীকাব কৰে নিল। 

ভি. পি. মেননের খসভা প্যান পাবার পর এগারটি প্রদেশেব গভরনরদেব 
দিজ্ীতে এক সম্মেলনে যোগ দেখার জন্যে ডেকে পাঠান হল। গভরবের 
মেনে থসভা প্ল্যান পড়ে বুঝতে পাবলেন যে এদেশে থেকে কিছুধিনের মধ্যে 
ব্রিটিশ সরকারকে চলে যেতে হবে । 

একমাত্র বাংলার গর্তনর ফ্রেডরিক বারোজ অন্থস্থতার অন্ুহাত;ঃ দিয়ে এই 
সম্মেলনে যোগ দিলেন না। তিনি ভাইসয়রকে খবর পাঠালেন যে তিনি বাংলার 
নেতাদের সঙ্গে একত্র হয়ে “্বাধীন বাংলা গঠন করখার চেষ্টা করছেন। পরে 
এই মিটিংএ সব গভর্নবেরা ভাইস্রয়কে তাব ইচ্ছান্ুযায়ী তার এই প্ল্যানকে 
কার্ধকরী করবার জন্যে “সবুজ সংকেত, দিলেন ' 

ইত্িধ্যে এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ পাঞ্জাবের বিধান সভায় মুসলিম:লীগ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। লীগের নেতা নবাব অব মামদোত গভনরকে অন্নবোধ করলেন 
ষে প্রদেশে সেকশন ৯৩ শাসনের অবসান করা হু'ক এবং লীগকে পাশ্থাবে 
মন্ত্রীসভা! গঠন করবার স্থযোগ দেয়া হক। কিন্ত পাঞ্জাবের গঞ্ভর লীগের এই 
প্রস্তাবে রাজি হলেন ন!। 

জিন্ন! মাউণ্টব্যাটেনের কাছে অন্বোধ করলেন যে লীগের হাতে পাঞ্জ!বের 
শাঁসনতার তুলে দেওয়| হক। কিন্তু মাউপ্টব্যাটেন জিন্লার এই প্রস্তাবে রাজ 
হলেন না। মাউণ্টব্যাটেন জিল্লাকে বললেন, যে স্থরাবর্ধী এবং তার বন্ধুব। স্বাধীন 
বাংলা” গঠন করবার চেষ্ট। করছে। মাউণ্টব্যাটেন জিক্নাকে জিজ্জেস করলেন £ 
“অখণ্ড স্বাধীন বাংল!" সম্বন্ধে আপনার কী মত? অবশ্থি স্বাধীন বাংল! পাকিস্তানের 
বাইরে থাকবে। 

এর জবাবে জিক্না কোন সংকোচ ন! করে বললেন ষে বাংল স্বাধীন হলে 
আমি খুশি হুদ” ৷ কলকাত। ছাড়া বাংলার কোন মূল্য নেই । তার ( বাঙ্গালীর! ) 
যদি একজ্র থাকে এবং অখণ্ড বাংলা গঠন করে তালে তার! নিশ্চয় অ[মাদের 
সঙ ভাব রাখবে । 


খঙ্৮ 


মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে বললেন : স্থুবাবদ বলেছেন যে বাংল! স্বাধীন এবং 
'অথণ্ড পৃথক দেশ হিসাবে কমনওয়েলথের ভেতর থাকতে চায় । 

£ নিশ্চয়, আমিও পাকিস্তানকে কমনওয়েলথের ভেতর রাখতে চাই জিন্না 
জবাব দিলেন । 

মাউপ্টব্যাটেন তাকে সংশোধন করে বললেন £ না আপন্নি আমাকে বলেছেন 
পাকিস্তান স্বাধীন হলে তারা কমনওয়েলেখের সদন্য হবার জন্তে আবেদন করবে। 

জিন্না মাউণ্টপাটেনকে সংশোধন কবে বলণেন আপনি ভুল বুঝেছেন। 
আমরা “দস্ত ভবাব প্রশ্ন তুলছিনে মামবা জানতে চাই আপনারা কখ আমাদেব 
কমনওয়েলথ "থকে বেন কৰে দেন? চাচিপ আমাকে ব.লছেন এই ব্যাপাবে 
আমি যেন শক হই এব দাবী ক আমাদেক কমনওয়েলথ থেকে যেন 'হাডান না 
হয। আমরা যদি তাঠ করি তাহলে আমাদেব কেউ ত1ডাতে পারবে না । ব্রিটেন 
রাজভক্ত সদস্যদের তাডাতে সাহল কববে ন1। [ িল্ন? গলপো্ট, গষ্টা৩২৩ ]। 

বাংলা অবিভক্ত, “অথ দেশ হিসাবে থাকবে এ কথা জিম্না বিশ্বাস 
করেছিলেন । এই ব্যাপারে তার সহকমাঁ লিয়াকৎ আললও জিন্নার সঙ্গে 
এক” চিলেন। পবে িখ*কৎ আল ভাইসবষে প্রিন্সপাল মেক্রেঢারী এরক 
মিযাভিলকে বলেছলেন যে তিনি বাংলা ভাগ নিযে কোন চিন্তা ভাবনা করেন 
না। কারণ তিনি জানেন বাংপাঁকে 'ভাগ করা হবে না । হয়ত বাংল! এক পৃথক 
দেশ হবে, এবং পাকিস্তান “কংকা ভাবুতের সপ্দে যোগ দেবে না।' 

লিয়াকংৎ আর্ল ময়াভিলকে আরও বললেন খুঃ *ম্তবত £ শিখ সম্প্রদায় 
পাকিস্তানেব সঙ্গে যোগ দেবে এব মুসলিম লীগ তাদের পাকিস্তানে যোগ 
দেবার জন্যে বেশ গ্রনোভনীয় “5 দেবে [ ট্রান্সফাণ অ* পাওয়ার”, দশ্ম খণ্ড, 
পৃষ্ট]_৫৩৭ 1৩৮ ]1 

জিন্ন! এই সমায় গোপনে কয়েকজন “শখ নেতা মঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং 
তাদের পাকিস্তানে যোগ দেবার শুনে অনুরোধ ক্নে। এই সব নেতাদের 
মধ্যে ছিপেন বলদেব মিং, মহারাঁজ' ভব পাতিখাপা | কিন্ধ তাবা জানতেন যে 
নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে তারা আবও অনেক বেশি স্থবিধা 
পাবেন । 

জিন্না শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস কবেছিলেন যে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে অখণ্ড রাখতে 

* পারবেন । তার ইচ্ছ। ছিল যে পাঁকম্তানের উত্তর-পশ্চিম অংশকেও তিনি 'অথগ্ড 

পাঞ্জাব হিসাবে পাবেন এবং বাংলা হবে কক "স্বাধীন অখণ্ড দেশ'। ইংবেজ 
এঁতিহামিকের! বলেন মাউণ্টব্যাটেন নিজেও দেশভাগের কথা চিন্তাভাবনা করে 
ঘঃথিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দেশভাগ নেহাৎ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই 
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নয়। কারণ দেশভাগ কর! হলে দেশের আধিক পরিস্থিতি গুরুতর শোচনীয় 
হবে? মাউণ্টবাটেন তার এক রিপোর্টে লিখেছিলেন এই দেশ ভাগ করতে 
কেউ আমাকে বাধ্য করতে পাবত না যদি না সবাই এই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন 
নিয়ে 'তাগুব নৃত্য” করতেন [ ্রীন্সফার অব পাওয়ার” দশম খণ্ড, পষ্ঠা-৫৪০ 11 

ইতিমধো লিয়াকৎ আলি দেশ ভাগ নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্াবাহিনীকে 
ছুই ভাগ করবার এক প্র্যান তৈরি করলেন। কিন্তু সৈন্য বাহিনীর চীফ ব্লভ 
অকিনলেক সেনাবাহিনীকে ছুই ভাগ করবার বিরোধি করলেন | এই সময়ে 
সমস্ত দেশে দ্রেশভাঁগের হাওয়া] ছড়িয়ে পডল। পাঞ্জাব এবং বাংল৷ থেকে 
শরনাথার! দিল্লী এবং কলকাতায় আসতে শুরু করল। গান্বীজি বিহার এবং ' 
নোয়াখালী থেকে দেশভাগের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিলেন কিন্তু কংগ্রেস 
এবং াইন্বরয় কেউ তার কথায় কেন কান দিল না। 

১৭ই এপ্রিল মাউপ্টব্যাটেন সেক্রেটারী অব ট্রেটসকে এক চিঠি লিখে 
জানালেন যে গৃহযুদ্ধ এবং শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পডবার হাত থেকে বাচতে হলে 
আমাঁদেব অবিলগ্গে স্থির করতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তবা কী? দেরী করা 
চলবে না। তিনি সেক্রেটারী অব ্টেটসকে আরও জানালেন যে দশ দিনের 
মধ্যে তিনি একটি প্ল্যান তৈরি কবে লর্ড ইসমের সঙ্গে এ প্র্যান লগ্নে পাঠাবেন । 
এবং পরে এই প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবার জগ্ে তিনি ভারতীয় নেতাদের 
নিয়ে ১৫ই মে এক বৈঠক করবেন । 

এই সময়ে লর্ড ইসমে তার স্ত্রী'র কাছে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন £ 
“আমর! সমস্য! সমাধান করবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান তৈবি করেছি ।, 

প্যান নিয়ে আলোচনা করবার জন্তে মাউন্টব্যাটেন এক বিশেষ কমিটি গঠন 
করেছিলেন। এই কমিটিতে ছিলেন মাউণ্টব্যাটেন নিজে, লর্ড ইসমে, মিয়াভিল 
এবং আবেল। ঠিক হুল যে এই বিশেষ কমিটি এমন এক নকশা তৈরি 
করবেন যেন দেশের সব দলের নেতার! এই প্র্যান গ্রহণ করেন। 

কিন্ত ভাইসরয় এই কমিটি গঠন করতে এক মারাত্মক ভুল করলেন। 
তিনি এই কমিটি থেকে তার রিফর্মস কমিশনার ভি, পি. মেননকে বাদ দিয়ে 
ছিলেন । কারণ কংগ্রেসের দাবী কী এই কথা শুধু মেননই জানতেন । 

ওরা মে লর্ড ইসমে এবং আযাবেল একটি প্ল্যান নিয়ে লগ্ডনে গেলেন । এই 
এই প্লযানে বলা হল বাংল] ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে ভারত এবং পাকিস্তানে 
যোগ দেবার স্থযোগ দেয়া হবে কিংবা অখণ্ড অবস্থায় তারা ভারত ও 
পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবার সুযোগ পাবে, কিংবা শ্বাধীন দেশ হিসাবে থাকতে 
পারবে । 
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কিন্তু পতি শাসিত রাজাগুলি সম্বন্ধে প্র্যানে কোন কিছু স্পষ্ট করে বলা! হল 
না। শুধু বল! হল রাজার! তাদের ইচ্ছেম্ুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে । 
প্রানের এই নকশানুযায়ী ভারত এবং পাকিস্তান হুবে দুটি বড় পৃথক অংশ। 
মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে অন্থরোধ করলেন যেন দশদিনের মধ্যে 
এই প্ল্যান সত্বন্ধে তাদের মতামত তাকে জানান হয়। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সাত- 
দিনের মধ্যে তাদের সিগ্কাস্ত জানালেন । তারা প্র্যানের মধ্যে শুধু একটি সংশোধন 
করলেন । বল! হল নর্থওয়েষ্ট ফ্র্টিগার গ্রত্দশ ইচ্ছে করলে স্বাধীন হতে পারবে । 
মাউণ্টব্যাটেন জানতেন লীগ কিংব। কংগ্রেস কেউ এই সংশোধন প্রস্তাব 
গ্রহণ করবে না। 
১*ই মে ব্রিটিশ ক্যা বনেট সংশোধিত প্ল্যান ফেরৎ পাঠালেন । মাউণ্টব্যাটেন 
এবার সপরিবারে সিমলাতে বেড়ীতে গেলেন । তিনিন নেহরু এবং কৃষ্ণ মেননকে 
তার মিষলার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। 
নেহরু এবং কৃষ্ণ মেনন মাউণ্টব্যাটেনের এই অমন্ত্রণ প্রহণ করলেন। নেহকুর 
এই সিমলা ভ্রমণ হল দেশভাগের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কেন 
পব বলা হবে। 
কিন্ত তার আগে বলা প্রয়োজন যে মাউন্টব্যাটেনের এই খসড়া প্র্যানে একটি 
মন্তে। বড় “কিন্ত” ছিল। এই “কিন্ত” কী ব্যাখা করে বল! দরকার । 
দেশ কী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে না ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করবে 
এই ছিল নেতাদের কাছে এক বড় প্রশ্ন । ১৯৩৭ লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে 
ংগ্রেম এক প্রস্তাবে 'পূর্ণ স্বাধীনতার? সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং এঁ সময়ে 
কংগ্রেস নেতাবা এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রন্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। +কন্ত 
১৯৪৭ সালের মে মাসে প্ল্যান তৈরি করবার সময় * *প্টব্যাটেনর কিংবা তার 
ইংরেজ সহকমর্ণর1 এই প্রশ্নটির উপর কোন গুরুত্ব দিন না এবং এই বিষয়টি 
তাদের প্রস্তাবের খসড়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন । 
মাউণ্টব্যাটেনের বিশেষ কমিটি থেকে ডি. পি. মেননকে বাদ দেয়! হয়েছিল। 
মাউন্টব্যাটেনের এই বিশেষ কমিটির আর একটি নাম ছিল, “ভিকি বার্ড সার্কেল? 
(ডিকি ছিল মাউণ্টব্যাটেনের ডাক নাম )। এই কমিটি গঠিত হবার আগে পর্ধস্ত 
সবাই মেননের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ গ্রহণ করতেন কিন্ত “ভিকি বার্ডস সার্কেল' 
গঠিত হবার পর মেনন এদের সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। অবশ্ঠি পরে 
বল! হয়েছিল যে, মেনন ছিলেন “হি”: এবং এই কমিটিতে তার উপস্থিতি হয়ত 
লীগ আপত্তি করবে। 
কিন্তু মেনন জানতেন যে তাইসরয় এবং তার সহকর্মীদের কাছে একটি বড় 
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সমস্যা ছিল যে ভারত এবং পাকিস্তানের কষনওয়েলখের সঙ্জে কী সম্পর্ক 
থাকবে এবং তাদের হ্বাধীনতা দেবার সময় কী মর্ধাদ1 দেওয়া হবে? 

ভারত এবং পাকিস্তানকে কী পূর্ণ স্বাধীনত৷ দেওয়] হবে না তাদের কমন- 
ওয়েলথের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে । অর্থাৎ ডোমিনিয়ন ট্র্যাটাস? কংগ্রেস 
এতদিন পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী কবে এসেছিল । অধিকাংশ ভাব্তবাসীরা কমন- 
ওয়েলথের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বাখা কিংবা ভোষিনিয়ন ট্রাটাস অর্ধাদ। গ্রহণ 
করাকে কিংবা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এক অবিছিন্ন সম্পর্ক বজাঘ বাখাকে হেয় 
বলে গণ্য ক€তেন। ব্রিটিশ সম্রাটেব কাছে আষ্ঠগত্য স্বীকার করা ছিল 
প্রায় সব ভারতবাসীদের চিস্তা শক্তির বাইরে। 

কিন্ধ পাকিস্তান এব, জিন্না কমনওয়েলথের ভেতর থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিণেন। ভাইসরয়ের বললেন যে, একটি দেশকে ভোমিনিয়ন ট্র্যাটাস দেয়া) 
এবং অপরটিকে তার ইচ্ছার বিরদ্ধে ভোমিনিয়ণ ট্্যাটাস ১ধাদ। দেয়া সম্ভবপর 
নয়৷ এই ভাবে দেশভাগ করলে গোডাতেই ভুল কণা হবে। কী করাযায়? 

পরামর্শদীতা ইসয়ে বললেন যে পাকিস্তানকে কমনগ€যফেলথকে থেকে বেব করে 
দেওয়া সম্ভব নয় যেহেতু কংগ্রেস কমনওয়েলথের ভেতরে থাকবার বিরোধী । 
আলোচন! প্রসঙ্গে ভাইসরয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী মিয়াভিল বললেন যে, 
কিছুদিন আগে তিনি এই সমস্তাটি নিয়ে ভি. পি. মেননের সঙ্গে আলোচনা! 
করেছিলেন এবং ম্নেন এই সমস্যাটি নিয়ে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন । 

ংগ্রেস ভোমিনিয়ন ট্র্যাটাসের বিরোধী নয় এবং তার! এই প্রস্তাবটি নিয়ে 
পুনরায় বিবেচনা করতে রাজি আছেন [ ট্রান্সফার অৰ পাওয়ার", ভি. পি 
মেনন এবং “দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওন] মোদলে, পৃষ্টা ১১২ ]। 
মিয়াভিল কথাচ্ছলেই মেননের এই উক্তি সবার কাছে বলেছিলেন। 
কিন্ত এ মুহূর্তে কেউ মেননের এই জবাবে গুরুত্ব দেয়নি। হাজার হোক মেনন 
ছিলেন ভারতীয় সরকারি কর্মচারি । অতএব তার এই মন্তব্যে নিয়ে কেউ 
কোন চিন্তা ভান] করতে চাননি । 

“ঙিকি বার্ডস সার্কেল? যখন প্র্যানের খসড়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন 
তখন এই ভোমিনিয়ন ট্্যাটান কিংব! 'পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রশ্নটি নিয়েও কেউ বড়ো 
মাথ] ঘামান নি। এই বিষক্ম নিয়ে কেউ মেননের কাছ থেকে তার কে?ন 
মতামত জানতে চাননি । 

এ ছাড়া প্রান নিয়ে "ডিকি বার্ডস সার্কেল যখন আলো!চন1 করছিলেন তখন 
ভি. পি. মেনন ভাইসরয়ের সেক্রেটারী আখেলকে এক চিঠি লিখে জানালেন 
'যে “রিফর্ষস এবং সংবিধানের প্রমর্শদাতা হিসাবে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ 


চি) 


ঘায়িত আছে।' 

তিনি আরও বললেন ১৯৪৭ সালের মধ্যে যদি ক্ষমতা] তস্তাস্তরিত করা হয়ঃ 
তাহলে এ প্র্যানকে কার্ধকরী করবার জন্যে এক সংস্থা গঠন করা দরকার_যার 
প্রধান কাজ হবে এ প্্যানকে কার্ধকরী করা। আমার বিশ্বীম ছিল ভাইসরয়ের 
অধীনে রিফর্শন ক মশনারের দগ্তুর এই কাঁজ করবে” রিফর্মম কমিশনারকে 
য্দি এই কাজ করতে হয় তাহলে সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমার ওয়াকিবহাল হওয়া 
দ্বরকাব । 

আমি সমভ্ত খটন। যাদ পুরো পরিপ্রেক্ষিতে না দেখতে পারি তাঁছলে আমি 
ভাইসরয়কে যণাযোগা এবং উপযুক্ত ভাবে কোন পরাম্শ দতে পাবব না। 

অতএব এই ব্যাপাণ্টি নিয়ে মাপনাবা কী করবেন সেইটে প্রথমে বিচার করা 
দরকার । আমাদের হাতে মময় 'নই এবং অনেক সমন্তাব সমাধান করতে হবে । 
যদ্দি বিভিন্ন দ%&ব যে যাব কাজ করে জাহলে ন্বষ্ঠু যোগাযোগের অভাব হবে 
না। অতএব আপনারা এই বিষয়ে কী নিদ্ধাস্ত গ্রহণ কব্নে মামীকে জানাবেন 
[ ট্রান্সণাধ মব পাওধার+, তি “প মেনন ]। 

কী কাবণে £ই গ্রকুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে তি* পি. মেশনকে বাদ দেওয়! 
হয়েছিশ হাব সঠিক কাবণ জানা যাখ 'নি। 

পরে হা টণ্টবযাটেন ৮মণনে” এই খসডা প্রানের কথা মনে বেখে তার খসডা 
প্রান কাঁঠামোর অদ্দল বদল করলেন । 

মেনন বলেছিলেন আমি এ প্রানের অর্থাৎ লঙড ইসমে এ+ আবেল যে 
প্রান নিয়ে ল গুনে “গয়ে'ছলেন ত'« বিবোধী ছিলাম । এ প্রচানে বলা হয়েছিল 
যে প্রদেশগ্ুলি প্রথমে ম্বাধীন হবে। এই প্রস্তাবটি আমার চিন্তাশাক্তর 
বাইরে ছিল । কিএ আমার প্রন্জাবে কিবা আমি ভাইসুপ্নর পরামশদাতাদের 
আলাপ-আলোচনাঁকাপান যে মতামত ব্যক্ত করেছিলাম মই মতামতে কেউ 
কোর কান দিলেন ন'। 

লর্ড ইসমে এবং আবে এ প্রানের প্রতিটি ধারা নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের 
সঙ্গে আলে।চনা করলেন এবং পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্র্যানকে অনুমোদন 
করলেন । ঠিক এর সমযে লর্ড ইসমে এবং আবেল খন লগ্ন ছিলেন তৎন তারা 
ভাইসরয়ের কাছ .কে এক টে'লগ্রাম পেলেন । এ টেলিগ্রামে লেখা ছিল £ 
সম্প্রতি মিখাভিন এবং আমার জিন্নার সঙ্গে যে আলাপ আলোচন! হয়েছিল সেই 
আলোচনা থেকে স্পষ্ট গ্রমাণ হয়েছে “ গিত পাকিস্তান গ্রংখ করতে তার 
( জি্নীর ) কোন আপত্তি নেই [“দিলাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ” লিওনার্ড 
মোনলে, পৃষ্ঠা-১১৪ ]। 


ইসমে এবং আবেল লগ্নে চলে যাবার পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কিছুদিন খুষ 
নিশ্চিম্ত মনে ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, ব্রিটিশ সরকার তার এই 
প্ল্যানকে অনুমোদন করবে । 

তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন ঘে, গাস্বীজিও তার এই চেষ্টায় বাধ! দিতে 
পারবেন না। কারণ এই সময়ে গান্ধীজি বিহারে ছিলেন। 

ংগ্রেসের একজন শক্তিশালী নেতা! ছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনি 

ঠিক করেছিলেন যে, দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ কর! হুবেঃ এবং মাউন্টব্যাটেন 
জানতেন প্যাটেল মনস্থির করলে সহজে কেউ তার মত পরিবর্তন করতে 
পারবে না। এদিকে নেহুরুও দেশভাগ করা ছাড1 অন্ত কোন বিকল্প পন্থা খু'জে 
পেলেন না। যদিও তিনি গান্ধীজির কাছে স্বীকার করেছিলেন দেশভাগের 
এই প্রস্তাবটি হল শর্ীস্তিক এবং পীড়াদায়ক?। 

গাঞ্ধীজি নিজে ভাইসরয়ের কাছে অখণ্ড ভারতের” দাবী করেছিলেন এবং 
ক্যা'বনেট মিশন গস্তাবকে সংশোধন করে ব্রিটিশ সরকাবের কাছে পেশ করতে 
বলেছিলেন ৷ বলা যায় যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তীব ছিল ব্রটশ সরকারের 
“অখণ্ড ভারত' গঠনের শেষ প্রচেষ্টা । গান্ধীজির ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করতে 
কোন আপত্তি ছিল না। 

১৯৪৭ সালে ৬ই মে গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে দেশভাগের এস্তাব নিয়ে তিনঘণ্ট' 
আলোচনা করলেন । 

আলোচনার পরে এক ইন্তাহার প্রকাশ করে বল! হল, আমরা ছুটি বিষয় 
নিয়ে আলোচন! করেছি। গান্ধীজি ভারতকে 'হিন্দস্থান এবং পাকিস্তান হিসাবে 
দেশভাগ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। তিনি মনে করেন দেশতাগ 
গপরিহার্য নয়, কিন্তু আমার ( জিন্নার )বক্তবা হুল পাকিস্তান গঠন অবশ্ভাবী 
এবং এর বিরোধিতা কর! হল বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার মূল কারণ। 

দ্বিতীয় বিষয়টি হল ঘে আমি এবং উনি দেশবাসীর কাছে শান্তি বজায় 
রাখতে যৌথ আবেদন করেছি । আমর! দেখতে চাই যে দেশের সবন্র আমাদের 
এই আবেদন অন্যায়ী কাজ করা হয়। 

জিন্লার সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনা ব্যর্থ হল। 

এই সময়ে মাউণ্টব্যাটেন পরিবার এবং তার দুই অতিথি, জওহরলাল পেহরু 
এবং কৃ মেনন, ধিমলাতে ছিলেন । 

ইতিমধ্যে বলা হয়েছিল যে ১৭ই মে সিমলাতে মাউণ্টবাটেনের প্লান নিচ্কে 
দ্বেশ নেতাদের এক বৈঠক করা হবে। কিন্তু সম্মেলন শুরু হবার আগেই 
মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন সেই গ্রস্তাবের 
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খলড়! নেহরুকে দেখালেন । কারণ তার যনে সন্দেহ হয়েছিল নেহরু হয়ত এই 
প্রশ্তাবকে সহজে স্বীকার করে নেবেন না। 

মাউপ্টব্যাটেনের পরামর্শদাতারা আপত্তির স্থর তুলে বলেছিলেন যে এক- 
পক্ষকে এই প্ল্যানের খসড়া দেখান এবং অপরপক্ষকে না দেখান খুব যুক্তিসঙ্গত 
কাজ হবে না। 


মাঁটপ্টব্যাটেন এর জবাবে বলেছিলেন যে নিষয়টি গুরুতর । এনিয়ে এত 
নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করা! সম্ভব নয়। 

একদিন রাত্রে নেহরু ঘুমুতে যাবার আগে মাটন্টব্যাটেন তার প্রস্তাবের 
খসড়া তাকে পড়বার জন্যে দিলেন । রাত বারোটার সময় নেহরু কৃষ্ণ মেননকে . 
ঘুষ থেকে জাগিয়ে তুলপেন। 

কষ মেননের প্রশ্নের জবাবে নেহরু বললেন যে, ভাইপরয় এই রকম প্রস্তাব 
করবেন তিনি কখনই আশা করেননি এবং এই প্র্যান কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য 
নয় । [ মাউণ্টব্যাটেন, জিগলার £ পৃষ্ট1-৩৭৯ ]। 

তারপর দুজনে ভোর চারটে অবধি মাটণ্টব্যাটেনের খসড়া প্রস্তাব য়ে 
আলোচনা করুলেন। পরের দিন, মাউণ্টব্যাটেনের ভায়েরীর ভাষানযায়ী, “নেহকু 
এক বোমা নিক্ষেপ করলেন+। নেহরু তাকে এক চিঠি লিখে জানালেন : আপনার 
দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দৃষ্টিতঙ্গীর চাইতে পৃথক কারণ আপনার ওস্তাব পড়বার পর 
আমার চোখের সামনে যে ছৰি ভেসে উঠছে মেই ছবি দেখে আমি ভয় পাচ্ছি।, 

“সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা এতদ্দিন যে কাজ করেছি সেই কাজকে 
এই প্র্যান ধ্বংস করবে । আজ একটি সম্পূর্ণ নতুন ছবি আমাদের কাছে তুলে ধর! 
হয়েছে; একটি ছবি, যার ভেতর আছে টুকরো টুকরো! ভাগ, বিকৃতমৃতি, 
ঝগড়1 বিবাদের চিহ্ন এবং সর্বশেষে ভারত এবং ব্রিটেনে : মধ্যে খারাপ সম্পর্ক 
্ত্টি করবার প্রচেষ্টা [ মাউপ্টব্যাটেন_-জিগলার পৃষ্ঠা-৩৭: .। 

মাউণ্টব্যাটেনের জীবনীবর লেখক ফিলিপ জিগলার বলেছেন নেহরু দেশভাগকে 
ক্ষতিকর এবং অশুভ” বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি বলেছিলেন 
দেশের ম্বাধীনত| পাবার জন্যে এই ক্ষতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্ত 
যদ্দি দেশের বিভিন্ন অংশগুলিকে টুকরো টুকরো কর! হয় এবং নৃপতি শাদিত 
রাজ্যগুলিকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেশকে আরও 
খণ্ডন করা হবে। নেহরু এই প্রস্তাব ত্বীকার করে নিতে চাইলেন না । 
[ মাউণ্টব্যাটেন, জিগলার : পৃষ্ঠা-৩৭৯ 7 ' 

মাউণ্টব্যাটেন নেহুরুর কাছ থেকে এত “তীব্র প্রতিক্রিয়া” আশ] করেন নি। 
তিনি হতভম্ব হলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস এবং নেহরু তান 
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এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন । কারখ তিনি তার এক সহকর্মীর কাছে চিঠি লিখে 
জানিয়েছিলেন ইসমে যে প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে লগ্ডনে গিয়েছিলেন সেই 
খসড়াটি নেহুকু মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছেন। “কিন্ত আজ আলোচনার পর 
বুঝতে পারলাম তিনি এই খসড়া প্রস্তাবের বিরোধী ।* 

কী হয়েছে আমি সঠিক বলতে পারব না, পরে মাউপ্টব্যাটেন তার মেয়ে 
পার্রিসিয়ার কাছে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি এই খসভা প্রস্তাব 
নিয়ে দেশের আরও পাঁচজন নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন এবং 
সবাই তার এই খসড়া প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 

পরের দিন সকালেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হল না। কারণ নেহরু তার 
চিঠিতে লিখেছিলেন যে ভাইসরয়েব প্রস্তাব এই দেশকে ভাগ করবে-” দেশে 
ন'গরিক তর মধ্যে ঝগডা বিবাদের ইন্ধন স্ষ্টি কংবে। এবং উগ্রতা, অরাজকতা 
বাড়াবে এবং কেন্দ্রের শাসনযন্্র আরও ভেঙ্গে পডবে। একমাত্র কেন্দ্রের শাসনই 
এই অরাজকতা বন্ধ করতে পরবে । (এই প্রস্তাব ) সৈন্বাহিনী, পু্িশ এবং 
কেন্দ্রের শাসনকে আরও ছূর্বল করবে। ঘদ্দি ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ হয় 
জনগনের ইচ্ছাকে যাচাই করে এবং কোন জিনিষকে গ্রন্থিচাত না! করে ক্ষমতা 
ত্তাস্তরিত করা তাহলে তারা আজ যে প্রস্তাব করেছেন তারদ্দেব এ উদ্দেস্টাকে 
সফল করবে না 

“কোন কিছু বেছে নেবার আগে জনগণ জানতে চাইবে” নেহরু লিখেছিলেন, 
“তারা কী জিনিষ বেছে নিচ্ছে । এই গুস্তবে কোন পটভূমিকা নেই এবং এর 
থেকে কোন কিছুই পাওয়া যাবে না)? 

গ্রস্থিচ্যত না করে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করতে গেলে ( এই গস্ত ব) আরও 
তীব্র ভিংশ্রতা, এবং জটিল সমস্যা কটি করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার 
শাখা-প্রশাখা আরও ছুর্বব হবে। কংগ্রেন কোন প্রকারেই এই গুস্তাবকে গ্রহ 
করবে না? [ “দি লাষ্ট অব দি ব্রিটশ রাজ', স্ওনা্ মোসলে, পৃ81-১২৪ ]। 

কিন্ধ মাউণ্টব্যাটেন সহজে পরাজয় স্বীকার করতে চাইলেন না। এবার 
তিনি ভি. পি. মেননকে স্মরণ করলেন । 

ভিপি মেনন নেহুকুর সঙ্গে বসে কফি খাচ্ছিলেন। নেহুক ভি পি মেননের 
উপর বেশ রাগ করেছিলেন । মেনন এবং “ডিকি বাডে'র প্রস্তাবের খসড়ার 
খবর মেনন জানতেন । এই গ্রস্তাবের খবর ভি পি মেনন কেন নেহকুকে আগে 
বলেন নি? “কারণ সহজ”, মেনন জবাব দিলেন, ভাইসরয় এই সম্বন্ধে তাকে অন্য 
কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন । তাই মেনন কিছু বলেন নি। 

ঠিক এই লময়ে ভাইসরয় মেননকে তলব করলেন। 
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'নেহক এবং কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের খসড়া গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করেছেন অতএব তিনি এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জদ্তে 
মেননের পরামর্শ চাইলেন। 

ঃ ও সী 

এবার আর একটি পুরান ঘটনা বন! দরকার । ১৯৪৬ সালের ডিসেপ্ধর 
মামে মেনন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে সর্দমার প্যাটেলের সঙ্গে দীর্ঘ 
আশোঁচনা করেভিলেন। একমাত্র মেনন বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যানিণ্টে 
মিশনের ও্স্তাব কাধকপী হতে পারেনা । কারণ তিপস্তরে দেশের সংবিধানকে 
রচন! কণা যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়নি-"'অন্ততঃ মেনন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্ত'ব, 
গ্রহণ যোগ্য নয় বলে মনে করেছিলেন। এ ছাড! তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
জিন্না কখনই তার প।কিস্তান দাখীকে এত সহজে ত্যাগ করবেন না। 

«আমি প্যাটেলকে বলেছিলাম। [ ভি. পি. মেনন তার বই ট্রান্সফার অথ 
পাওয়াণে বলেছেন ] যে এই দেশের কিছু লোক এবং ইংল্যাণ্ডের বিশিঃ 
ইংরেজর] জিন্নার এই পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করছে। 

'আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হুল সৈন্তবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিব! 
জিন্ন।র প্রস্তাধকে সমর্থন করে।” অতএব মেনন প্যাটেলকে বললেন যে দেঁশে 
গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগে দেশকে ভাগ করাই হুবে বিবেচকের কাজ। আর আমরা 
য্ধি দেশভ'গ করতে রাজি থাকি, পাঞ্জাবঃ বাংলা এবং আমামের যে সব এলাকায় 
হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই এপাকাগুলি কখনই জিলা দাবী করতে পারবে না 
কিন্তু জটিল প্রশ্ন হল কা ভিতিতে এই ক্ষমতা হস্তাস্তরিত কর] সম্ভব হবে। 

মেনন প্যাটেপকে বলোছলেন “দেশভাগ করা হলে দুইটি কেন্দ্রীয় সরকার 
গঠন কর! হবে এবং দেশভাগ ডোমিানয়ন ষ্টাটাসের ভিটিতে করাছবে। এই 
ডোমিনিয়ন ট্রাটাস গ্রহণ করলে কংগ্রেস তিনটি সুবিধে প। 11, 

প্রথম সুবিধে হুল নিরাপদ এবং শান্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হছবে। ছুই, 
এই প্রথায় ক্ষমতা হস্তান্তবিও করা হলে 'রূটেনের সবাই আনন্দের সঙ্গে এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং কংগ্রেপও ব্রিটেনের বন্ধুত্ব এবং শ্বভেচ্ছা পাবে। তৃতীয়ত 
ভারতের উচ্চপাস্থ পদ্দে আধকাংশই ইংরেজ সরকারি কর্মচারির! কাজ 
করছেন এবং ভারত কমনওয়েলথে থাকলে এর] সবাই যে যার নিজেঘের পদে 
বহাল থাকবেন এবং ভারতকে সাহায্য করবেন। চার, ভারতীয় সেনাবাহিনী, 
এয়ারফোসেও ইংরেজ কর্মচারিরা কান্দ করবেন এবং অন্তর্ীকালীন সময়ের 
জন্যে তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়! যাবে। এবং পাচ নুপতি শাসিত, 
রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সআাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার স্যোগ পাবে। 
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এই ভাবে ক্ষমত! হস্তাস্তরিত কর! হলে তাদের [নৃপতিদ্বের ] মনে 
কোন হুশ্িন্তা হবে না এবং তারা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে সহজে বাজি 
হবেন। 

“এর পরিবর্তে আমাদের ক্ষতির দিকটা খতিয়ে দেখ] [ মেনন বলেছিলেন ] 
দরকার। আমরা যে সংবিধানই রচনা করি নাকেন ডোমিনিয়ন ট্ট্'টাস তার 
উপর কোন প্রভাব স্যই করবে না। এ ছাড়া আমর! যদি ভোমিনিয়ন ষ্র্যাটাস 
গ্রহণ করি তাহলে আমরা অবিলম্বে ক্ষমতা! পেতে পারি এবং একবার ক্ষমতা 
পাবার পর আমরা যে কোন সময়ে কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
পারি। 

সর্দার প্যাটেল মেননের এই যুক্তিতে বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। প্যাটেল মেননকে 
আশ্বাম ধিলেন যদ্দি এই প্রথায় ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করা হয় তাহলে তিনি 
চেষ্টা করবেন যেন কংগ্রেস এই গ্রস্তাৰ গ্রহণ করে। 

মেনন প্যাটেলের সামনেই প্রস্তাবের একটি নকশা তৈরি করলেন এবং 
প্যাটেলের সম্মতি নিয়ে এই নকশাটি সেক্রেটারী অব ই্রেটসের কাছে পাঠিঘ্নে- 
ছিলেন । কিন্তু মেনন সেক্রেটারী অব ট্টসের কাছ থেকে এই চিঠির কোন 
জবাব পাননি। 

পরে মেনন ভাইসবয়কে প্যাটেলের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনার সারাংশ 
দিয়েছিলেন। 

মাউণ্টব্যাটেন তাকে জিজেস করলেন ইস্মে যে প্রস্তাবের খসড়া লগ্ডনে 
নিয়ে গেছেন এ প্রস্তাৰ সম্বন্ধে আপনার কী মত? 

আপনি যদি আমাকে আগে জিজ্ঞেদ করতেন তাহলে আমি এ প্রস্তাব 
লগুনে পাঠাতে কখনই বলতাম না, মেনন জবাব দিলেন । 

মাউব্যাটেন চুপ করে গেলেন [ 'ট্রাক্সফার অব পাওয়ার”, ভি. পি. মেনন 
এবং “দি লাই ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ”, লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-_-১১৬-১২* 
এই কাহিনী পাওয়! যাবে ]1 

নেহরু তার প্রস্তাবকে বাতিল করে দেবার পর মাউপ্টব্যাটেন নতুন করে 
চিন্তা করতে শুরু করলেন এবার কী কর! যায়? হঠাৎ তার মেননের সঙ্গে 
আল।প-আলোচনার কথ! মনে পড়ল। মেনন তাকে যে গ্রস্তাবটির বলোছলেন 
সেই প্রন্তাবটির কথ! তার ম্মরণ হল। তিনি স্থির করলেন যে ভোমিনিকন 
ই্যাটাসের কাঞ্ীমোর ভিভিতে ভারতকে ম্বাধীনত! দেবার প্রস্তাবটি নিষ্বে 
নেহরুর সঙ্গে আলোচন! করবেন। তবে প্রথমে তিনিএই ভোমিপিয়ন ষ্র্যাটাস 
প্রস্তাবটি নিয়ে মেননের সে আবার আলাপস্জালোচন! করলেন। 
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মাউপ্টব্যাটেন এবং মেননের বক্তব্য ছিল ভোমিনিয়ন ট্রাটাস মর্ধাদাটির 
'প্রস্তাব নতুন কিছু নয়। ১৯২৬ সালে ইনম্পিরিয়াল কনফারব্সের পর ভারতকে 
ডোমিনিয়ন ষ্র্যাটাপ দেবার প্রস্তাব কর! হয়েছিল। অবশ্তি সব ইংরেজরা 
ভারতকে কমনওয়েলথে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মাক্রাজের ইংরেজ 
গভননর আপত্তি করেছিলেন যে ভারতকে ভোমিনিয়নের ভেতর গ্রহণ করা হলে 
ইংরেজের সরকারের দায়-দায়িত্ব বাঁড়বে। ইংল্যাণ্ডেত অনেক ব্রিটিশ 
কর্মচারিও এই ধরণের মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মেননের প্রন্তাৰ 
মাউণ্টখ্যাটেনের পছন্দ ছল। য়্াজার সঙ্গে ডোমিনিয়নের মাধ্যমে এই সম্পর্ক 
রাখবার প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করলেন । মাউণ্টব্যাটেন একবার কৃষ্ণ মেননকে 
বলেছিলেন যে সব দেশ কমনওয়েলথের ভেতর থাকতে চায় তাদের এ প্রস্তাবকে 
তিনি সমর্থন করবেন। শুধু তাই নয় মাউন্টব্যাটেন কৃ মেননকে একটি 
অতিরঞ্জিত কথা বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাকে নির্দেশ দিয়েছে যেন 
ভারতকে ব্রিটিশ ভোমিনিয়নের ভেতর রাখ! হুয়। পরে মাউণ্টব্যাটেন এই কথা 
মিথ্যে বলে স্বীকার করেছিলেন । 

কিন্তু ইস্মে যে খসড়া প্রস্তাবটি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন সেই প্রস্তাবের 
মধ্যে ডোমিনিয়ন ট্্যাটাসের কোন কথা উদ্ভেখ ছিল না। 

তার প্রধান কারণ ছিল মাউণ্টব্যাটেন ভেবেছিলেন হয়ত নেহরু এই 
ডোমিনিয়ন ঈ্ট্যাটাল প্রস্তাবটি গ্রহছণ করতে রাঁজি হবেন ন1। 

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করবার পর ভি. পি. মেনন এই প্রস্তাব 
নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। প্যাটেলের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে 
আলোচন1 কর! হয়েছে এই কথাও ভি পি মেনন নেহুরুকে বললেন। 

মাউণ্টব্যাটেন এর পর এই ডোমিনিয়ন ট্র্যাটাসের প্রজ্ঞার নিয়ে নেহুরুর সঙ্গে 
আলোচন। করলেন। 

মাউব্্টব্যাটেন নেহছরুকে বললেন যে এই ডোমিনিয়ন ট্র্যাটাসের প্রস্তাবনুঘায়ী 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগ্জলি ভারত থেকে আলাদ! কর! হবে। তারপর 
ক্ষমতা! দুইটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, একটি “হিন্মস্থানয এবং অপরটি 
পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়! হবে। ছুইটি দেশের পূক গভর্ণর জেনারেল 
থাকবে। ছুইটি দেশের সংবিধান সংসদ দ্বারা রচনা! না করা পর্যস্ত ছুই 
ভোমিনিয়নের সরকার অন্তবর্তাকালীন সরকারের শাসনের কাঠামোয় তৈরি 
কর! হবে । ভারত সরকারের ১৯৩৫ যাক ছবে এই কাঠামো । শয়োজনবোধে 
এই খ্যাক্টের অদূল বদল কর! চলবে। 

, [ বলা গ্রয়োজন আজ অবধি এই ১৯৩৫ সালের এই খ্যাক্ট দ্বারা আমাদের 
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বিডি রাজাগুলিকে শাসন করা হয়। যদিও এই এাক্টের বেশ কিছু অল 
বদল করা হয়েছে ]। 

ভাইসরয় নেহরুকে বললেন যদি এই গ্রধা্থযায়ী কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 
প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি থাকে তাহলে ক্ষমত! হস্তাস্তরিত করবার জন্তে ১ল! 
জুন ১৯৪৮, সাল পর্বস্ত দেরী করতে হবে না। [বলা দরকার এর আগে ব্রিটিশ 
পার্লামেপ্টে প্রধাণমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজ সরকার ১ল! জুন 
১৯৪৮ সালের মধো ভাত থেকে চলে যাঁবে]। মাউপ্টব্যাটেন ব্রিটিশ 
ক্যাখিনেটকে বণলেন তার এই প্রস্ত।বে “সবুজ সংকেত' দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা! 
হস্তাঙ্ডরিত কর! সম্ভব হবে। 

প্রথমে নেহক আপত্তির স্থর তুণে বললেন দেশবামীধের সবাই পূর্ণ- 
স্বাদীনতার স্বপক্ষে । এই “ডোমিনিয়ন ষ্যাটাস' শব্টি, [বরক্িজনক এবং এই 
কথ! সবাইকে অতীত স্বাধীন ৩1 সংগ্রামের কথ স্মরণ করিয়ে দেবে। 

যদিও আমি স্বীকার করি ডোমিনিয়ণ ষ্যাটাস পূর্ণ স্বাধীনত।র সমান 
কিন্তু তবু জনগণ এই সুক্ষ পার্থকা, বিভেদ বুঝতে পারবে প1। 

এবার ভি পি মেনন মন্তব্য করলেন। প্রয়োগন গুলে রাজার পা থেকে 
“সম্রাট শবটি বাদ দেওয়া হবে। 

নেহুক-এর জবাবে বললেন শের এই অল বলের পর ও দেশবাসীর| বলবে 
ঘে ইংরেজ শাসনের অবিচ্ছিন্ন গ্রভুত্ব রয়েছে । “আমি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার পক্ষপাতী । কী করে এই সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে এই 
নিয়ে আরও চিন্ত! করা দরকার । পরে একটু চিন্তা করে নেহরু বললেন : 
অবশ্তটি এই ভোখিনিয়ন ষ্ট্যাটাস প্রস্তাবের অন্থ্যায়ী যে কোন সময়ে ভারত, 
কমনওয়েলথের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে ॥ 

আমি আপনার সঙ্গে একমত, মাউণ্টব্যাটেন এর জবাবে বললেন। 

১১ই মেঃ নেহরু এবং প্যাটেল আলোচনা! করে স্থির করলেন ষে 
ভোমিনিয়ন ই্্যাটাসের ভিভিতে এই দেশে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করা হুবে। 
[দি লা ডেজ, অব দি ব্রিটিশ রাজ” লিওনা মোদলে পৃষ্ঠা-১২* এবং 
মাউণ্টব্যাটেন-ফিলিপ : জিগলার পৃষ্ঠ-৩৮২ ]। 

পরে রাজেন্ত্র প্রসাদ লিখেছিলেন : আমরা যে ডোমিনিয়ন ষ্র্যাটান গ্রহণ 
করছি, বল! যায় সেই ডোষিনিয়ন &/াটাস এবং পূর্ণ স্বাধীনতা একই জিনিষ । 
মাউন্টব্যাটেন দিগলার ; পৃষ্ঠা-৩৮৩ ]। 

আর একটি কথা বল! প্রয়োজন ঘে ১৯২৯.১৯৩* সালে গান্ধীজি লাহোর 
কংগ্রেসের অধিবেশনে ষে প্রস্তাবটি পৰস্তদের কাছে রেখেছিলেন সেই প্রন্তাবচি- 
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ছিল---ম্বরাজ বলতে “পূর্ণ সবার্ধীনতা* হবে কংগ্রেসের লক্ষা। কিন্ত পরে হুতাষ 
বোস এই প্রস্তাবে এক সংশোধন প্রস্তাব বেখে বলেছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা 
পাবার পর ব্রিটিশ নরকাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হুবে।” এ 
ছাঁড| সুভাষ বোন এক “লযাস্তরাল সরকার” গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন কংগ্রেদ কোন প্রকারেই ব্রিটিশের সঙ্গে মীমাংসা করবে 
না। এই ছিল স্থৃভাষ বোসের দাবী । কিন্তু গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । 
নেহরু স্থভাষ বোসের সংশোধন প্রস্তাবের অর্থাৎ “পূর্ণ স্বাধীনতা” এবং “সক্রিক্ন 
সংগ্রামের? পক্ষে ছিলেন। নেহরু এ দিন তার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন 
'সাআাজাবাদকে বর্জন না করা হলে ভারত কোনদিনই কমনওয়েলথের সদন্ত হবে 
ন1।” অবশ্যি শ্ভাষ বোসের মত তিনি ইংল্যা্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পক ছিন্ন করতে 
রাজি [ছলেন না [ নেক এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী”, মাইকেল ব্রেসার, 
পৃষ্ঠ _-১৪১-১৪৫ ]। 

নেশকুর সজে আলোচনা করবার পর র/ত নটার সময় মাউন্টব্যাটেশ ইস্মের 
কাছে এক “বশেষ তার পাঠালেন । টেলিগ্রামে তিনি ব্ললেন যে ডোমিনিয়ন 
ইটাসেএ শিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে নির্ধারিত ধিনের আগেই ক্ষমতা 
তভ(৩ পরও কর। সশ্ভব হবে। 

পরে মাউণ্টব্যাটেন তার প্রস্তাবের স্থবিধাকে ব্যাখ্যা করে ৰললেন £ 
ভোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমত। হস্তাস্তরিত করলে যে স্থবিধা পাওয়া যাবে 
সেই সুবিখেগুলি হুল £-(১) সাবা জণতে ইংরেজের সম্মান বাডৰে এবং 
বর্তমানে ব্রিটিশ পরকাবেব সম্মাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। 

(২) সাভ্রাজার সুরক্ষার ধিক থেকে অনেক স্থবিধে হবে। 

(৩) অবিলম্থে, বিশেষ করে, ব্রিটিশ সরকারের ভাইন শ্র্খলার রাখবার 
দায়িত্বের অবসান হবে। 

(৪) ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব আরোও দৃঢ় হবে [ মাউণ্টব্যাটেন £ 
জিগলার পৃষ্টা-৩৮৩ ]। 

তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এলীকে আরও জানালেন ঘে প্রস্তাবের খসড়া 
তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং যে প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার অন্থমোদ্ধন করেছে মেই 
প্রস্তাবের খসড়াকে নাকচ করা হক। নতুন প্রস্তাবের খসড়া পাঠান হচ্ছে। 

এর জবাবে ইস্মে বললেন যে সমস্ত ব্যাপারটি “অম্পই, ঠিক বোঝা! যাচ্ছে না। 

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদশ্ঠরা বললেন যে মাউপ্টব্যাটেনের এই অস্পই 
প্রস্তাবকে ব্যাখা! করবার জন্তে লণ্ডন থেকে ছয় কোন মন্ত্রিদের ডেলিগেশন দিী 
পাঠাতে হবে নতুব! মাউন্টব্যাটেনকে লগ্ডনে আনতে ছবে। 


২৮৯ 


টপ পিক্রেট-১৮ 


ইস্মে জানতৈন থে জ্রীপসের দ্বিষ্গীতে আগমন মাউন্টব্যাটেন কোন গ্রকারেই 
পছন্দ করবেন না। অতএব ইস্মে মাউণ্টব্যাটেনকে লগ্নে আসবার জঙ্তে 
অন্ধযর়োধ করলেন । 

প্রথমে মাউপ্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইতস্তত 
বোধ করেছিলেন | তিনি ভাবলেন হয়ত লগ্নে গিয়ে তিনি তার উদ্গেস্ঠকে,সার্থক 
করতে পারবেন না। প্রথমে তিনি মনে মনে ঠিক করলেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট হয় 
তার প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে নতুবা তিনি (মাউণ্টব্যাটেন ) ভাইসরয়ের পদ 
থেকে ইস্তফ| দেবেন । এবার ভি, পি. মেনন ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয়কে 
'বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তাকে লগ্নে ডেকে পাঠাবার 
পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব আলোচনার পর ঠিক হুল, মাউণ্টব্যাটেন লগুন 
যাবেন 1. মাউণ্টব্যাটেন £ জিগলার গৃ্া-_৩৮৩-৩৮৪ ]1 

এতদিন মাউণ্টব্যাটেন জিল্লা, লিয়াকৎ এবং মুসলিম লীগের কারু সঙ্গেই এই 
প্রস্তাব নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি কিংবা! তাদের কাউকে কোন কিছু 
বলতে চাননি যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে কী প্রস্তাব করেছেন। একমান্ত্ 
নেহরুর সঙ্গেই এই বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচন। করেছিলেন। 

এবার ইংজ্যা্ডে যাবার আগে মাউণ্টব্যাটেন তার নতুন প্রস্তাবের খসডা 
লিগ়াকৎ আলিকে দেখালেন । মাউপ্টব্যাটেন লিয়াকৎ আলিকে জিজ্ঞেস করলেন 
পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করলে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রণ করবে 
কিনা? 

লিয়াকৎ আলি এর জবাবে বললেন ঘে এই দুইটি গ্রদেশকে যদ্দি ভাগ করা 
হয় তাহলে তারা (মুমলিম লীগ ) এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে না। তবে ভাগ 
করা ধর্দি একাস্ত অবশ্থস্তাবী হয় তাহলে তার! এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে। 
লিয়াকৎং আলি আশ! প্রকাশ করলেন হয়ত সব দলই রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে 
এই প্রস্তাবে রাজি হবেন। “অবশ্তি এই ব্যাপারটি নিয়ে আপনি জিন্নার সঙ্গে 
আলোচন! করুন । 

জিগ্না তীব্র গ্রতিবাদ করলেন। মুসলিম লীগ পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগে 
সম্মতি দিতে পারে না। এঁতিছাসিক, আর্ধিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং 
নৈতিক কারণ দিয়ে এই প্রদ্দেশকে ভাগ করবার যুক্তিকে সমর্থন কোন গ্রকারেই 
করা যায় না। জিকা বললেন : শতবছর ধরে এই ছুই প্রদেশের নাগরিকের 
তাদের জীবনকে একসঙ্গে গড়ে তুলেছে। আজ প্রদেশ ভাগ করবার প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে যেখানে শিখ এবং হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই জার়গাগুলি ভাগ করা 
হবে। এর পরিণাম খুব খারাপ হুবে। বিশেষ করে, ছুই প্রদেশের নাগরিকদের 


ছ্চ 


এবং সর্ব লশ্প্রদায়ের উপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করবে। কলকাতাকে পূর্ববঙ্গ 
থেকে আলাদা! করা যায় না। দরকার হলে কলকাতাকে “ফীপোর্ট” বলে 
ঘোষণা করতে হবে । [দ্টরান্সফার অব পাওয়ার+ জিগ্ার চিঠি, দশম খণ্ড 
পৃষ্ঠা৮৮৬ এবং জিন্া! : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩২৫ ]1 

মাউণ্টব্যাটেন ইংল্যাণ্ডে গেলেন এবং ১৯শে মে তারিখে ১*্নম্বর ডাউনিং 
বাটে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের এক বৈঠক হল। 

মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাঘিনেটের সদন্তদের বললেন যদি মুদলিম লীগকে 
পাকিস্তান না দেয়া হয় তাহলে তার ( লীগ ) স্তরের সাহায্য নেবে এবং সংগ্রাম 
শুরু করবে। 

এরপর জিন্ন! রয়টার্সের কাছে এক বিবৃতিতে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 
মধ্যে যোগাযোগ বাখবার জন্তে ৮০* মাইলের একটি করিডর দাবী করলেন। 
নেহরু এই করিডর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন । এমন কী জিল্নার গ্রস্তাব 
যে কলকাতাকে এক “ফ্রী পোর্ট কর! দরকার এই দাবীরও প্রতিবাদ করা হল। 
পরে জিন্ন! ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে এক টেলিগ্রাম করে দাবী করলেন 
যে পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করবার আগে এ ছই প্রদেশের জনগণের মতামত 
জানবার জন্তে ভোট গ্রহণ কর] হক । মাউণ্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করলেন । কারণ তিনি বললেন তাছলে ক্ষমতা তস্তাস্তর করতে সময় নেবে । 

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মাউণ্টব্যাটেনের এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিল। [ জিন্না, 
ওলপোর্ট পৃঠা-৩২৫ ]। 

২১শে মে, কৃষ্মেনন লগ্নে গেলেন এবং তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন যে 
নেছুকু এবং প্যাটেল ডোমিনিয়ান গ্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করবার 
গ্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। অবশ্থি তাদের সর্ত হল এই ১৯৪৭ 
সালের মধ্যে ক্ষমত! হস্তাস্তরিত করতে হবে। 

সেদিনই এক চিঠিতে কৃষ্মেনন মাউণ্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন : যদি জিন্না 
সম্পূর্ণরূপে পৃধক হতে চান এবং আমরা দেশের শাস্তির জন্যে দেশ ভাগ করতে 
বাজি হই তাহলে অবিলম্বে আমরা তার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। কারণ 
কংগ্রেসের ভয় ছিল যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে হয়ত তারা ( কংগ্রেস ) পাঞ্জাব 
কলকাতা! এবং বাংলা থেকে শিখদের এবং বাঙালীদের সমর্থন এবং সহান্ভতি 
ছারাবেন। নেহরু জিন্গার দাবীতে এবং এই দেশ ভাগের তর্কবিতর্কে এত 
বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবে রাজি হলেন, কারণ তার 
বক্তবা ছিল “মাথা কেটে দিলে মাথা ব্যাথার হাত থেকে রেহাই পাওয়! যাবে? 
[ “মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন? £ এযালান ক্যাম্পবেল জনসন, পৃষ্ঠা-৯৮ 11 


১৩ 


কিন্ত ইংল্যাণ্ডে এটলীর প্রধান সমন্তা হল বিরোধী্লের কনমারতেটিভ- 
পার্টির নেত। উইনষ্টন চার্চিল কেনিয়ে কী করা যায়? ভারতকে স্বাধীনতা দেবার 
ব্যাপাবে তার বিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি কী মাউপ্টখা।টেনের এই প্রস্তাবে 
বাজি হবেন? 

এটলী জানতেন চাচিল এই ক্ষমতা হস্তান্তরিতের ব্যাপাবে বিভিন্ন প্রকাবের 
বাধাবিস্ব সৃতি করতে পাবেন। তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে চাচিলের কাছে এই 
ক্ষমতা হস্তাস্তরিতের বিষয়টি নিয়ে আলোচন। করতে পাঠালেন । 

মাউণ্টব্যাটেন যখন চািলের কাছে গেলেন তখন চাচিল অন্ুস্থ ছিলেন । 
মাউণ্টব্যাটেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে এই ক্ষমত! হস্তাস্তরিতের বিষয়টি 
বিস্তারিত ভাবে বোঝাবার চেঞ্! করলেন। মাউণ্টব্যাটেন পরে লিখেছিলেন £- 

“চার্চিল আমার প্রতি সধয় ছিলেন এবং আমা কাজের প্রশংসা করলেন। 
কিন্ত তিনি লর্ড ওয়েভেলের প্রতি বিষে।দ্গার কণতে শুরু করলেন । 

তিনি আমাকে বললেন যে তান ভারতীয় প্রশ্নটি নিয়ে দুই রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে আপোষ মীমাংস! করতে চেয়েছিলেন। 

তিনি বললেন যদ্দি আমি ডোমিনিয়ন ্্যাটাসের ভিভিতে তারত ও 
পাকিস্তান গঠন করতে পারি তাহলে সমস্ত ইংল্যাণ্ড আমাকে সমর্থন করবে এবং 
কনসারভেটিও পার্টি পার্লামেপ্টে 'ইঙ্ডিয়া বিল" গ্রহণ করতে সাহায্য করবে ॥” 

পরে মাউণ্টবাটেন যখন খললেন যে নেহকু ভোমিনিয়ন £াটাস গ্রহণ করতে 
রাজি আছেন, কিন্তু জিন্নার আপাতত আছে, তখন চাচিল বেশ অবাক হয়ে 
বললেন, বল কীহে? তিনি তো ইংরেজদের সাহায্য ছাভা কিছুহ করতে 
পাবেন না। ( 746 105 15 005 0105 10901) ৬/1)0 080 17090 409 ৬1,006 
811015 11৩10, ) [ মাউণ্টব্যাটেন-জিগলার পৃষ্ঠ।-৩৮৫ ]1 

পরে চার্চিল জিন্নার কাছে একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠালেন । 

এই বার্তায় চাল বললেন ; এই ক্ষমতা হস্তান্তরিতের ব্যাপারটি হল 
পাকিস্তানের জীবন-ৃত্যুর সমন্তা। অতএব আপনি এই প্রস্তাব গ্রহণ ককণ। 
[ জিন্নাঃ ওলপোর্ট পৃ্া-৩৮৫ ]1 

চাচিল মাউণ্টব্যাটেনকে আরও বললেন আপনাকে যদি হিনুস্থান এবং পাকি- 
স্তানের গভর্নর জেনাবেল নিয়োগ কর! হুয় তাহলে আপনি ভাইসরঘ্বের পরিবর্তে 
“মভারেটর' পদবীটি ব্যবহার করবেন । [ মাউণ্টব্যাটেন, জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৫ ]। 

মাউপ্টব্যাটেন ঘখন তার দেশভাগের প্রস্তাব নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে 
দিল্লীতে শল! পরামর্শ করছিলেন তখন দিষ্লীতে আরও কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটন। ঘটল । একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন! ছিল গান্ধী জির এই দেশভাগের 
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প্রন্তাবের বিরোধিতা । তিনি ছাডা আরও অনেক কংগ্রেস সদশ্ত এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেছিলেন। গান্ধীজি এক বক্তৃতায় বললেন : একথা যেন কেউ 
না বলে গান্ধী ভারত ভাগের সমর্থক ছিলেন। আজ দেশের সবাট স্বাধীনতা 
পাবার জন্যে 'অন্থির হয়ে উঠেছে “* কংগ্রেষ দেশভাগ গ্রহণ করতে বাজি হয়েছে। 
এই,নতুন প্রস্তাবে এক টুকরো কাঠের রুটি খেতে দেওযা হয়েছে। যদ্দি 
সবাই এই বটি খায তাহলে সবাই পেটের যহ্ত্রণায় মারা পডবেন। যদি 
'ত।খা এই রুটি না গ্রহণ করেন তাহলে তারা অনপ্তারী, হ্ুধার্ত থাকবেন । 

গান্বীজি আবার বিহার বাংলা সফর শ্যষে কবে দিন্রীতে ফিরে এলেন। 
এবার ট্রেণে যাত্রার সময় তার আদরের ঘডিট1 কে জান চরি করে নিল। ঘডিটি 
গান্ধীজির অতি প্রিয় ছিল। কারণ গান্ধীজি ঘডির কাটা দেখে ত'র দিনের 
কাজ কংতেন। এই প্রনঙ্গে একটি গল্প বলা দরকার । 

গান্ধীজ্জি যখন 'মাগষ্ট ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে বেলেঘাটায় এসে 
আশ্র গ্রহণ করেছিলেন লেখক তখন এ শিবিরে বুষটারস, এসো সিয়েটেড 
প্রেসের রিপোর্টার ছিসেবে কাজ করছিপেন। একদিন বিকেল ছণ'টার পর 
বেশেঘাট।র একদশ খিক্ষোভকাবীরা গান্ধীজির কাছে এসে এখানে তাব শিবির 
স্থাপনের প্রতিবাদ করণ। ক্রমে ক্রমে বিক্ষোভকারীরা বিশেষ উত্তেজিত হল 
এব'পুলিশ ( এসি, হেমস্ত সেনগুপ্ত ) শিবিরে ঢুকবার দরজা! বন্ধ করে দিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে গান্ধীজি সেনগুপ্পুকে ডেকে খললেন £ আপনি ওদের ভেতরে 
আসতে দ্িন। ওরা কী বলতে চাষ, আমি শুনতে চাই। সন্ধ্যা সাড়ে 
আটট1 পাগাদ একদল বিক্ষোভকারীরা এসে গান্ধীজিকে অভিযোগ করতে শুরু 
করল আপনি মুনপিম এলাকায় যাচ্ছেন না কেন ইত্যাদি । এই আলোচন! 
যখন খুব উত্তেজনামূলক হল তখন গান্ধীজি তার টাক থেণে ঘণ্ড বের করে 
নললেন, মাপ করবেন, দশটা বাজে। আমার ঘুমুবার সময় হয়েছে। আমি ঘড়ি 
দেখে আম।র কাজ করি। অনেকেগান্ধীঞির ট্রেনে এই খডি হারাবার ঘটনাকে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য খলে গণ্া করলেন । ক'রণ এহ ঘি ছিল গান্ধীজির 
একমাত্র মুগ্যবান সম্পত্তি। 

গান্ধীজি বলেছিলেন যে নেহুকু এবং পা'ঢেল দেশভাগের সপক্ষে ছিলেন 
কারণ তার! ভেবেছিলেন দেশভাগ কেই স্বাধীনতা সহজে পাওয়। যাবে। 

তিন কংগ্রেষ কাধকরী সমিতির কাছে অভিযোগ কলে” যে কংগ্রেস 
তাদের দেশ ভাগের নীতি পরিবর্তনের কথ। আকে জানান নি। কিন্তু নেহরু 
এর জবাখে খললেন যে তাব! গান্ধীজিকে সব সময়ে সব খবর দিয়েছিলেন। 
গান্ধীজজি এই বিকৃতিরও প্রতিবাদ করলেন। নেহরু জবাবে বললেন “নোয়াখালি 
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দিল্লী থেকে অনেক দূরে । হদ্দিও তারা গান্ধীজিকে পুরো ঘটনা! বলেন নি. 
তবু আলাপ-আলোচনার মাধামে 'এবং দেশভাগের সারাংশ তাকে জানিয়ে- 
ছিলেন”... (গান্ধীজিকে কংগ্রেস কার্করী সমিতি দেশভাগের পুরে! ঘটন! 
বলেনি কারণ হয়ত গান্ধীজি কংগ্রেস নেতাদের সিদ্ধান্তে বাধা সৃষ্টি করতে 
পারতেন )[ নেহরু, মাইকেল এডওয়ার্ড, গৃষ্ঠা-২*৩-২০৪ ] | 

গান্ধীজি দিল্লী স্টেশনে নেমে এক বক্তৃতায় বললেন £ আমি চিরকাল সংগ্রাম 
করেছি। আজ আমি দিল্লীতে একটি যুদ্ধ... --করতে এসেছি। 

৩১শে মে তিনি তার প্রার্থনা সভায় লবাইকে বললেন : যদি দেশ পুড়েও 
যায় এবং মুলমানের1 তরবারির সাহায্য নেয় তাহলেও আমরা পাকিস্তান 
গ্রহণ করব ন1। | নেহরু, ব্রেসার পৃষ্ঠা ৩৪৭ | ] 

৪ঠা জুন গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার আগে মাউণ্টব্যাটেনের 
সঙ্গে আবার দেখা করলেন। মাউন্টব্যাটেন গাম্বীজিকে বোঝাবার চেষ্টা 
করলেন তার কাছ থেকে অস্ুপ্রেরণ! পাবার পরই তিনি এই প্র্যান রচন] করেছেন। 
“কারণ গান্ধীজি বলেছিলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতবাসীরাই স্থির করবে। 
অতএব এই প্ল্যানকে গান্ধী প্ল্যান বলা উচিৎ, “মাউণ্টব্যাটেন প্র্যান বল! ঠিক 
হবে না" । গাম্ীজি মাউণ্টব্যাটেনের এই যুক্তিতে বিশ্বাস করেছিলেন কিন! 
জান! যায়নি, তবে তিনি ভাইসরয়ের এই জবাবে খুশি হলেন । গান্ধীজি এর পরে 
এক প্রার্থনা সভায় বললেন এই (প্ল্যানের) ব্যাপারে ভাইসরয়ের কোন হাত ছিল 
না। যদি আমরা, হিন্দু এবং মুসলমান, এক না হতে পারি তাহলে ভাইসরয়ের 
অস্ত কিছু কর! সম্ভব ছিলন1।” [ মাউণ্টব্যাটেন £ জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৯। ] 

মাউব্যাটেন গান্ধীজির দিষ্ঠীতে আগমনকে খুব সুনজরে দেখতে পারলেন 
না। কারণ মাউণ্টব্যাটেন জানতেন যে দেশের জনগণের কাছে গাম্ধীজির ক্ষমতা 
এবং প্রভাব প্রতিপত্তি নেহুরু এবং প্যাটেলের চাইতে অনেক বেশি। এর 
আগে মাউপ্টব্যাটেন স্থকৌশলে গান্ধীজিকে দ্ি্লী এবং ভারতীয় বাজনীতির মঞ্চ 
থেকে সরিয়ে নোয়াখালি এবং বিহারে পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু গান্ধীজি বুদ্ধি 
এবং বিচারে সবাইকে পরাজিত করতে পারতেন । এবং তিনি ইংরেজদের সুন্ম 
রাজনীতি অন্তর চাইতে আরও বেশি বুঝতেন । এই সব কারণে মাউণ্টব্যাটেন 
বুঝতে পারলেন যে গান্ধীজির দিল্লীতে উপস্থিতি বাধা এবং বিজ সৃষ্টি করতে 
পারে। কারণ গান্ধীজি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই দেশবাসীর কাছে বক্তৃতা 
দিয়ে কিংবা অনশন শুরু করে মাউন্ব্যাটেনের প্ল্যানকে বানচাল করে 
দিতে পারতেন । 

দেশভাগের আর একজন তীব্র বিরোধী ছিলেন মৌলানা আবৃল কালাম: 
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আজাদ। তার দেশভাগের এই বিরোধিতা নেহরু, প্যাটেল এবং অন্ত সবার কাছে 
এক বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাডিয়েছিল। দেশভাগের কী পরিণাম হবে 
তার সেই ভবিশ্বদ্বানীতে কেউ কান দেয়নি। কিন্ত দেশভাগের সিদ্ধাস্ত 
সরকারিভাবে ঘোষণা করখার আগে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ গিয়ে 
ভাইসরয়ের মে দেখ! করলেন ৷ তিনি তার এই সাক্ষাৎকারের বিবরণী তার বই 
“ইপ্ডিয়। উইনস্‌ ফ্রীডম' বইতে বর্ণনা করেছেন । 

“আমি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে দেশভাগের কী ভয়াবহ পরিণাম হবে সেই কথা 
উল্লেখ করলাম । দেশভাগের আগেই কলকাতা» নোয়াখালি, বিহার, বোশ্বাই 
এবং পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্জাম! হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে যদি দেশ ভাগ কর৷ হয় 
তাহলে দেশের চারদিকে রক্তের নদী বইবে এবং ইংরেজ এই হত্যাকাণ্ডের 
জন্যে দায়ী হবে। 

মাউণ্টব্যাটেন বিদ্রপের কঠে বললেন “অদূর ভবিষ্যৎ কী হবে আমি বলতে 
পারব না । 

এরপর মাউণ্টব্যাটেন মৌলানা আঞ্জাণ?কে আশ্বাস দিয়ে বললেন : তবে 
4, ক হত্যাকা যেন না হয় সেই সম্বন্ধে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি। 
আমি দেখব যেন কোন রক্তপাত কিংব। দাঙ্গা-হাজামা না! হয়। আমি একজন 
না, অসামরিক বাহিনীর কর্মচারি নই। একবার দেশভাগের মূলশীতি গ্রহণ 
করা হলে আমি হুকুম জারী করব যে দেশে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা 
হতে পারবে না। যদি সামান্ত কোন গোলযোগও হয়, তাহলে সামি এই 
গোলমাল, হাঙ্গামা বন্ধ করবার জন্যে কঠোর উপায় অবলঘ্ন করব। এর জন্তে 
আমি শুধু পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করব না। আমি সৈন্ত এবং বিমান 
বাহিনীকে এই কাজ করবার আদেশ (দ্ধ এবং কেউ ঘর্দি কোন গোলমাল 
হাঙ্গাম। করতে চায় তাহলে আমি তাদের দমন করতে ট্যাঙ্ক এবং প্লেন 
বাবহার করব। [দি লা& ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ” লিওনার্ড মোসলে, 
পষ্ঠা-১৩* 11 

কিন্ত এরপর যখন দেশে গোলমাল শুরু হল তখন কেউ মাউণ্টব্যাটেনকে তার 
এই প্রতিশ্রুতির কথা ম্মরণ করিয়ে দেননি! 

ষী ৪ ঙঃ 

রা জুন, ১৯৪৭ নির্ধারিত দিনে ভাইসরয়ের বাড়িতে নেহর, প্যাটেল 
জে.বি রূপালিনী [&ঁ বছরে কংগ্রেসের সঙাপতি] বলদেব সিং এবং মৃসলিম লীগের 
পক্ষ থেকে জিন্না, লিয়াকৎ এবং আবদবর নিষতার গেলেন । সেদিনকার সভায় 
মাউন্টব্যাটেন নেভীদের কাছে তার প্রস্তাব ব্যাথা! করে বললেন। এর আগেই 
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মাউণ্টব্যাটেন দেশ নেতাদের কাছ থেকে তার প্রস্তাবের সমর্থনে প্রতিশ্রুতি আদায় 
করেছিলেন । অতএব নেতাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাকে কোন চিন্তা-ভাবনা 
করতে হল না। প্রথম অধিবেশনের পর ঠিক হল নেহরু, জিন্স! এবং বলদেব 
লিং দেশবাসীর কাছে মাউপ্টব্যাটেলের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবার জন্বো 
আবেদন করবেন । 

প্রথম অধিবেশন মাত্র ভৃঘপ্টাব জন্তে হুল ৷ মাউপ্টব্যাটেন পরে লিখেছিলেন £ 
আমি নেতাদের রাত বারোটার মধো তাদের জবাব দিতে বললাম । জিন্না 
বললেন তিনি লীগের কাধকরী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে রাত এগারটার 
সময় এমে তার জবাব দেবেন। কিন্ত আমি জিন্নাকে সভার পবে কিছুক্ষণের 
জন্কে অত্ক্ষা করতে বললাম। 

আমি তাকে বললাম ঘে আমি তাঁর কাছ থেকে কোন নেতিবাচক জবাব 
শুনতে চাইনে। 

তারপর আমি চািলের বার্তা তাকে দিলাম । ভাইসরয় ইতিমধ্যে 
গান্ধীজির উপর তার বিশ্বাস হারিস্বেছিলেন। এই সম্বন্ধে মস্তব্য করতে গিয়ে 
তিনি বলেছিলেন £ 75 10885 ৮ ৪ 58106 6০ 105 56615 (0 0৩৪ 
41801016 ০£791815. [ জিন! £ ওলপোট পৃষ্ঠা--৩২৬৩২৭ ]। 

জিরা বাত এগারটার সময় এসে যাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। 
মাউপ্টখ্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে জিল্না 
আধঘণ্টার মত তার সঙ্গে ছিলেন এবং এই সমস্কের মধ্যে তিনি মৃঘলিম লীগের 
সিদ্ধাস্ত ঘে তারা প্রদেশ বিভাগের বিরোধী এই আপত্তির কথ! জানালেন। 

ভাইসরয় পরে লিখেছিলেন আমি তাকে স্পষ্ট জিজ্েস কবলাম লীগ এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিন1? ইতিমধ্যে আমি কংগ্রেস এবং শিখদের কাছ থেকে 
জবাব পেয়েছিলাম । ওর! সবাই তাদের আপত্তির বিভিন্ন কাবণ এবং মতামত 
জানিয়েছিলেন কিন্তু সবার জবাবে সম্মতির রেশ ছিল। আমি জিল্নাকে 
জিজ্ঞেস করলাম তিনি নিজে কী এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন? তিনি আমাকে 
জবাব দিলেন যে তিনি নিজে আমাকে সমর্থন করবেন এবং লীগ যেন এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন সেই চেষ্টা করবেন । 

তিনি বললেন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা! করবার জন্যে তিনি অল ইণ্ডিয়া 
মুসলিম লীগের এক অরুরী অধিবেশন ডেকেছেন । পরে আমি তাকে জিজেস 
রূরলাম আমি কী '্রটশ প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারি আপনার এই প্রস্তাবে 
সম্মতি আছে, জিন্ন! সম্মতি জানিয়ে বললেন, হ্যা । [ জিল্না £ ওগপোর্ট পৃষ্ঠাঁ৩২৭ 
এবং “দি লা ভেগ্গ অব দি ব্রিটিশ রাজ”, লিওপাড়' মোসলে পৃ্ঠা-১৩১ ]। 


৮ 


পরে মাউপ্টবাটেন তার কন্তা পার্ট্রিসিয়ার কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন £ 
₹ মাউণ্টব্যাটেন-জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৯ ), ২/৩রা জুন ছিল আমার জীবনের সবচাইতে 
খারাপ সময় । 

“আমি বেল! দশটার সময় নেতাদের কাছে প্র্যানটি দিয়েছিলাম এবং 
সবাইকে বলেছিলাম যে রাত বাকোটার মধ্যে তাদের কার্ধকরী সমিতির জবাৰ 
চাই এবং তিনটি অসস্মোষজনক জবাব পেলাম । বাকী সবাই প্ল্যান গ্রহণ করল। 
একটি বিন্দু পরিবর্তন করা হল না। এ রাত্রে সমন্তভ ঘটনা আমার 
কাছে অন্পষ্ট, ঝাপসা বলে মনে হচ্ছিল। আমি একবার ভেবেছিলাম দেশে 
প্ষিরে আসব যদ্দিও 'গামি কাকে জানতে দিইনি যে আঁমি চিস্কিত ছিলাম' । 

“ম্মবশ্টি কখনই আণ্ম কাটকে আমার মনের দুশ্চিস্তার কথা বলি না'। 

পণেন দিন প্র্যানের মূল গ্রস্তাবগুলি প্রকাঁশিত করা হল । এই প্রস্তাবে বলা' 
হল যে সব এলাকায় পাকিস্তান গঠিত হবার সম্ভাবনা! আছে সেইখানে জনগণের 
মতামত যাচাই করা হবে। বাংল, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক বিধানসভা 
এই প্রশ্র্ের বিচার করবে । বাংলা এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক বিধান সভায় মুসলিম 
স'./6৯ “বং যে সব জিলায় মুসলিম সংখণগরিষ্ঠ নয়, অর্থাৎ এই দুইটি শাখ। 
হিনাবে মিলিত হবে এবং প্রতিটি শাখ। ভিন্ন ভাবে স্থির করবে যে তাঁদের প্রদেশ 
তাগ করা হবে কিনা? ষণ্দ কোন শাখা তাদের প্রদ্দেশ বিভাগ করতে চায় তাহলে 
তাদের রাঁধকে চুভাস্ত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ কর:ত হবে। যদি দুইটি শাখা একত্রে 
ধাকতে চায় তাহলে তাবা স্থির করবে যে কোন সংবিধানে সংসদে তারা যোগ 
দেবে। ফ্র্টিধাব প্রদেশে জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হবে। কারণ গত 
নর্বাচনে এ এলাকার জনগণের ইচ্ছার পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। 
আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলা! মিলেছে সর্বসাধারণে” ভাট গ্রহণ করা 
হবে এবং যদ্দি বাংল প্রর্দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিল্টে যদি 
পাকিস্তানে যোগ দিতে চায়, তাহলে সিলেট হবে পূর্ববাংলাব একটি অংশ। 
প্রানে বলা হল পয়লা জুন, ১৯৪৮ সালের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা ইবে। 

ব্রিটশ পালণথেন্টে প্রধানমন্ত্রী এটলী এই প্রস্তাব ঘোষণা করলেন) পরে 
াঁইসবয় আকাশবাণীতে প্রানের মূল বিষয় বন্তগুলি ঘোষণা এবং ব্যাখ্যা করলেন। 

এরপর নেহক গুগ্না এবং বলদেখ সিং রেডিওতে বক্তৃতা দিলেন। নেহরু 
তার বক্তৃতার শেষে বললেন 'জয়হিন্দ', জির্। বললেন “পাকিস্তান জিন্দাবাদ । 

পরের দিন মাউণ্টব্যাটেন এক সাংবাঁদ ক সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন 
প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রায় ভিনশোর বেশি সাংবাদিক এই পন্মেলনে যোগ 
দিয়েছিল। 
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এই সাংবাদিক সম্মেলনে এক মাষুলি প্রশ্নের জবাবের মধো মাউণ্টব্যাটেন' 
ঘোষণা! করলেন যে ব্রিটিশ সরকার ১৫ই আগর, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 
করবে। 

তারিখ ঠিক হল। গত মে মাসে অর্থাৎ লগ্নে যাবার আগে 
মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে বলেছিলেন তার ইচ্ছা যত শিগির, খুব সম্ভবত, পয়ল! 
অক্টোবরের মধো ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করা হবে। লগ্ুনে থাকাকালীন 
তিনি ক্ষমত! হস্তাত্তরিতের নতুন তারিখ নিয়ে কাকু সঙ্গে কোন আলোচনা 
করলেন ন! কিংবা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকেও তার মনের এই ইচ্ছার কথা বলেন নি। 

মাউণ্টধ্যাটেনের জীবনীর লেখক জিগলার লিখেছেন যে মাউণ্টব্যাটেন 
বলেছিণেন এই ১৫ই আগষ্ট তারিখটিতে ক্ষমতা! হস্তাস্তবিত করবাব প্রেরণ! 
তিনি মন থেকে পেয়েছিলেন, কারণ ১৫ই আগষ্ট দিনটি ছিল তার সুপ্রীম 
কম্যাগ্ডারের পদে নিয়োগ হবার বাধিকী। কিন্ত পরে মাউণ্টব্যাটেন বলেন 
যে ১৫ই আগষ্ট তারিখটি তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন! 
করেই স্থির করেছিলেন । [ মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠ।-৩৮৮ ]। 

তিনি তার মেয়ে প্যান্্রিসিয়ার কাছে ১১ই জুন একচিঠি লিখে জানিয়েছিলেন 
যে আমি যখন ১৫ই আগষ্ট দিনটি প্রস্তাব করলাম তখন আমার কর্মচারিরা শুনে 
হতভম্ব হয়েছিল এবং সবাই বলতে লাগল এত শিগগির ক্ষমতা হস্তাস্তর কর! 
সম্ভব নয়। 

যখন নেহরু এই ১৫ই আগ ক্ষমতা হস্তান্তরিতের খবর শুনতে পেলেন তখন 
তিনিও বললেন “আমি ( এই খবর ) বিশ্বাস করতে পারছিনে । 

এমন কী এটলী যখন শুনতে পেলেন যে ভাইসরয় সাংবাদিক সম্মেলনে 
ঘোষণা করেছেন যে পনেরই আগষ্ট ১৯৪৭ মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত কর! 
হবে তখন তিনিও বিশ্মিত, অবাক হলেন । কারণ নাংবাদিক সম্মেলনের পরে 
মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক তার ( ২৮শে জুন) পাঠিয়ে বললেন 
আমি নেতাদের আশ্বাস দিয়েছি যে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে ক্ষমতা! হস্তাস্তরিত করা! 
হবে-"আমি ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করব যেন এ তারিখের মধ্যে ক্ষমতা 
হ্তাত্তরিত করবার বন্দোবস্ত কর! যেন হয়। এই টেপিগ্রাম পাবার পর এটলীর 
সেক্রেটারী লেনলী রোয়ান বললেন £ এত অল্প সময়ের মধো পালণমেন্ট ইত্ডিয়া 
বিলঃ গ্রস্তাবটি অন্থমোদন করবে না... কিন্তু এটলী এ নোটের উপর লিখলেন 
'ভাইসরয়ের গ্রস্তাবই গ্রহণ করা হুবে। অতএব ক্ষমতা হস্তাস্তরিতের তাবিখ 
ঠিক হুল ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭। 

কিন্ত এ ১৫ই আগষ্ট তারিখটি অনেক কংগ্রেস নেতাদের কাছে পছন্দসই 


৯০ 


হল ন1। কারণ দিল্লীর জ্যোতিষীর! সময়, তারিখ গণনা করে বললেন এঁ 
তারিখটি 'অপয়া” । 

নেহরু জ্যোতিষীদের ভবিষ্বদ্বাণীতে একেবারেই বিশ্বাস করতেন ন! কিন্ত 
তিন তার সহকমীঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলেন না। হিসেব করে 
দেখা গেল ১৪ই আগই মাঝ রার্র হল শুভ সময়. অতএব ঠিক হুল যে ১৪ই 
আগষ্ট মাঝ রাত্রে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করা হবে। 

৫ই জুন, মাউণ্টব্যাটেন বিভিন্ন নেতাতর এবং পরামরশদাতাদের নিয়ে এক 
বৈঠকে দেশভাগ নিয়ে আলোচনা! করলেন । 

৯।-০ই জুন নিউ দিল্লীর ইনম্পিরিয়াল হোটলে “অল ইগডয়! মুসলিম লীগের 
শেষ অধিবেশন হল। প্রায় ৪২৫ জন মুসলিম সদশ্ত এই অধিবেশনে যোগ দিয়ে 
ছিলেন । হঠাৎ এই সভায় এর! বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছিল। বেশ কিছু 
মুসলিম সদস্য সভায় গোলমাল করতে শুরু করল । 

এরা সবাই “বিশ্বাসঘাতকতা, ট্রাজেডি ফর পাকিস্তান" বলে চিৎকার করতে 
লাগল । এর মধ্যে বেশ কিছু লোক ছিলেন যারা কলকাতাকে হিন্দুদের হাতে 
তুল দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন । গোলমাল এত বেশি হল যে পুলিশ 
কাছনে গ্যাস ব্যাবহার করল। প্রায় পঞ্চাশজন থাকৃসারকে গ্রেপ্তার করা হল। 

কনফারেন্সের চারদিকে বড বড় করে লেখ! হয়েছিল “পাকিল্তান জিন্দাবাদ” ! 
জিন্নাকে বলা হুল 'শাহনশাহ; ( পাকিস্তানের সম্রাট ) কিন্ত পরে জিন্না 
মঞ্চে দাড়িয়ে উঠে বললেন তার! যেন এই পদবী ধরে তাকে অভিবাদন না 
করেন। “আমি পাকিস্তানের সেনামাত্র, শাহনশাহ্‌ নই। লীগের কার্ধকরী 
সমিতি এই মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তীবকে” মীমাংসা প্রস্তাব বলে বর্ণনা করল এবং 
জিন্নাকে এই প্রানের মূল নীতি টিক আলোচনা কাবার এবং প্ল্যান গ্রহণ 
করবার ক্ষমতা দেয়া হল জিনা £ ওলপোট, পৃষ্টা-৩৩০ এ | 

লীগের প্রস্তাব কংগ্রেস মহলে আলোড়ন এবং ওতিবাদ হঠি করল। 

নেহরু এবং প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন ষে 
লীগ মাউন্টব্যাটেনের প্র্যানকে চূড়াস্ত মীমাংস1 হিসাৰে গ্রহণ করেন নি। এই 
অবস্থায় অল ইগ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে কিছু গোলমাল হবার সম্ভবন! আছে। 

'পাকিস্তান' প্রস্তাবের মূল লেখক রহুমৎ আলি কেমব্রি থেকে এক প্রতিবাদ 
পত্র পাঠালেন । তিনি বললেন, জিম্ন৷ তার মূল পাকিস্তান প্রস্তাবে বিকৃত 
করে দিয়েছেন এবং বিশ্বাসঘাত হা করেছেন। আমরা এই গুস্তাবকে 
হ্বীকার করে নেব না। আমর! শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব, এই ছিল রহুমৎ 
আলির মত। 
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কী বা ক 

মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান ঘোষণ| হবার আগে ভাইসরয় বিভিন্ন প্রদেশের 
গভর্ণরদের নিয়ে এক বৈঠক করেছিলেন । এই বৈঠক হবার তারিখ ছিল ১৫ই 
এপ্রিল ১৯৪৭। (ট্রান্সফার অব পাওয়ার-শম খণ্ড পৃষ্ট।-২৫৪ ) গভর্নরদের এই 
বৈঠকে বাংলার গভনর বাবোজ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সভায় তাৰ 
প্রতিনিধি “ছলেন তার সেক্রেটারী টাইমন । টাইসন বাংলা বিভাগের উপর মন্তব্য 
করতে গিয়ে সভায় গভনর বারোজের মস্তব্কে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যখন 
ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল তখন বাংলার সবাই 
খুশি হয়েছিল যে বাংলাকে ভাগ কর! হবে না। এই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী 
স্থরাবর্দী''ভেবে ছিলেন (টাইসন ভাইসরক্কে এই সভায় বললেন ) যে তার 
মুমপিষ লীগ সরকারই প্রদেশে স্থায়ী থাকবেন স্রাব । শ্বাধীন বাংলার গঠনের 
বাপার নিযে চিন্তা ভাবন। করছিলেন । স্রাবদগর ইচ্ছ৷ ছিল এই স্বাধীন বাংল! 
হবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটি অংশ । 

টাইসন গভর্পরদের সভায় আরও বললেন যে বর্তমানে বাংলায় মুসলিম লীগের 
বিকল্প সরকার গঠন কবা সম্ভব নয়। সমস্ত বাংলায় মূঘলিম জনসংখ্যা হল তিন- 
কোটি ত্রিশলাখ, হিন্দু আড়াই কোটি এবং তপশীলি জনসংখা! হল নবব,ইলাখ। 
কিন্তু প্রধান প্রশ্নও সমন্তা হল এই তপশীলিদের হিন্দুদের মধ্যে অস্তভুক্ি করা হবে 
কিনা? তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলার সব হিন্দুরাই পাকিস্তান গঠনের 
বিরোধী । টাইসন আরও বললেন হিন্দুর] বাংল! ভাগের পরিবর্তে এক “অখণ্ড 

ংল।, গ্রহণ করতে রাজি হবে । 

এই প্রসঙ্গে গভনব বারোজ বলেছেন £ যে পৃ বাংল। কোন কারণেই চলতি 
সংস্থা হবে না। এবং ভবিষ্যৎএ হতে পারবে না। কারণ পূর্ববাংলা ভাগ করা 
হলে নাগরিকদের উপবুক্ত পরিমাণে খাছ্শসা ইত্যাদি দিতে পারবে না। দেশের 
পাটের জমিগুলিতে খাগ্য উৎপাদন কর! হলেও পূর্ব বাংলার খাছ যথেষ্ট 
পরিমাণে হবে ন1। গতণর বারোজের বক্তব্য হল ভবিষ্যৎ 'পূর্ববাংলা হবে এক 
গ্রামীণ পলী” (4৯ 15158] 5100 )। টাইসন আরও বঙ্ললেন যে মুমলীম 
লীগ এবং হিন্দুরা সবাই বলছেন যে স্বাধীন “অখণ্ড বাংলা” গঠন করবার উদ্দেশ্ঠ 
হল পাকিস্তান পরিকল্পনাকে বানচাল করা। (11065 1 (80 036 
09101090) ০৫ 960691 ৬৪9 1০ €0106009 7810130.) তিনি [ গভনর 
বারোজ ] বলতে পারেন না এই বাংল! ভাগের প্রস্তাবটি কী করে জনগণকে গ্রহণ 
করতে বাধ্য কর] হবে। 

এন কিছুদিন আগে টাইলন ভাইসরয়ের সেক্রেটারী আবেলের কাছে এক 
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চিঠি লিখে জানিয্েছিলেন শতর্নর বিশ্বাস করেন না যে বাংল! ভাগের" 
পরিকল্পনাটি বাস্তব কার্ষে রূপায়ন করা সম্ভব হবে। [ ট্রা্ফার অব পাওয়ার, 
দশম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩০৯ ] 

যদি ভাগ কর! হয় তাহলে পূর্ববাংলাম্স বিদ্রোহ হবে এবং কলকাতাম্ দাঙ্গা- 
হাজামা হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্যি ভিন্ন! যদি বর্তমান লীগ সরকারকে 
প্রদেশভাগ প্রস্তাবে রাজি করাতে পারেন তাহণে ভিন্ন কথ!” [ '্রান্সকার 
অব পাওয়ার”, দশম খণ্ড, পৃষ্ট1-৩৮৯ ]1 

টাইসন এক চিঠিতে গভর বারোজের প্রদেশভাগের প্রস্তাবটি বাখা করে 
লিখলেন £ এই প্রস্তাৰ বারোজ মাউণ্টব্যাটেনের দেশ ভাগ পরিকল্পনা:প্রকাশিত 
হবার আগেই করেছিলেন। কারণ এ সময় থেকে বজতঙ্গ নিয়ে .নেতাদের 
মধ্যে এবং সরকারি মহলে আলোচনা হচ্ছিল । ভাইসবয় গভণর বারোজের কাছে 
এই বঙ্জভঙ্গের উপর তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং বিকল্প একটি প্রস্তাব 
চেয়েছিলেন । ত'র্‌ সেক্রেটারী টাইসন ভাইসপয়ের সেক্রেটারীর কাছে এক 
চিঠি লিখে গভনর বারোজের মতামত জানিক্নে ছিলেন। 

বারোজের প্রস্তাবে বল! হল যে প্রথম ধাপ হবে একটি সংবিধান সংসদ গঠন 
কর।। ছুই, পত্সে উত্পক্ষের মধ্যে সমান সমান ভিত্তিতে পরিকল্পনাটি, নিজে 
আলোচণ! করে প্রর্দেশ ভাগের একটি পথ খুঁজে বার কর! । 

বর্তমান বিধান মভার যুবোপীয় এবং এ্যাংলে' ইত্ডিয়ান স্তর এই ছুইটি 
নতুন সংবিধান সংপদের সদস্য হবেশ। এই কাজের জন্যে সময়কালীন 
প্রদেশ ভাগ করবানু প্রয়োজন হবে । এই সময়কালীন প্রদেশ ভাগ এই 
ভিত্তিতে করা হবে। 

*১৯৪১ আদম স্থমাদীর গণনা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলাগুলিকে 
নতুন পূর্ববঙ্গের অন্তভূক্তি কর! হবে এবং যে সব ₹জ- শ্ব মুসলমান ছাডা অনা 
সম্প্রদায়, হিন্দু, তপশীলিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কলকাতা শহর এবং শহরতলিতে 
আছে, তাদের পশ্চিম বাংলায় অন্তভুক্ত করা হবে, বর্তমান বিধান সভা 
ভারতীয় এবং এাংলে ইগ্ডয়ান সান্যর। দুইটি সংবিধান সভায় বসতে পারবেন । 
তবে সাশ্র| কোন সংবিধান সভায় বসবেন সেইটি বিধান সভার হুইপ স্থির 
করবেন । যে সমস্যরা পূর্ব কিংব। পশ্চিম বাংলার কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ 
হিন্দু না] মূললমান নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি সেই নিয়ম অনুসারে তাদের 
বিধান সভায় যোগ দেবার স্থযোগ দেওয়া হবে।” 

'্বাধীন বাংলা, পরিকল্পনাটি 1পংয দ্িজ্লীর কংগ্রেদ এবং মৃূমলিম লীগের 
সদম্ত়। যেমন গভীর চিন্তাভাবনা করছিলেন তেমনি বাংলার নেতারাও এই 
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বিষয়টি নিযে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছিলেন। বাংলায় এই প্রস্তাবের 
উদ্ভোক্তা ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সথুরাবার্ণি এবং কিরণশঙ্কর রায়। 

২১শে মে (মাউপ্টব্যাটেনের প্র্যান প্রকাশিত হবার আগে) বারোজ 
'ভাঁইসরয়কে এক চিঠি লিখে জানালেন যে স্থুরার্দী তাকে জানিক্েছেন তিনি 
[হ্থরাবর্ধী) কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে এক জোট হয়ে সম্মিলিত সরকার গঠন 
করবার প্রস্তাব করেছেন। শরৎ বোন এই চুক্তিকে সমর্থন করছেন । স্থুরাবরদী 
কিংবা! কিরণ শঙ্কর রায় তাদের এই প্রস্তাবটি নিয়ে নিজে দলের মধ্যে কোন 
আলোচনা করেন নি। তবে স্ুবাবদী আশ প্রকাশ করেছেন তিনি তার 
ফলের সস্তদ্দের কাছ থেকে এই প্রস্তাবের সমর্থন এবং অনুমোদন পাবেন । 

বারোজের চিঠি পাবার পর মাউণ্টব্যাটেন "ম্বাধীন বাংলা” গুস্তাবটি নিম্বে 
নেহরুয় সঙ্গে আলোচন! করলেন। প্রথমে নেহরু জবাব দিলেন বিভিন্ন কারণে 
এই ম্বাধীন বাংল। প্রস্তাবটি ক্ষতিকর । প্রথমত, কলকাতা হল সমন্ত উত্তর 
ভারতের বন্দর। কলকাতা চলে গেলে উত্তর ভারতের বিশেষ ক্ষতি হবে। 
তিনি আশ! প্রকাশ করলেন হয়ত "স্বাধীন বাংলার, প্রস্তাবটি নিয়ে আর কোন 
আন্দোলন করা হবে না। 

কিন্তু গভর্ণর বারোজ “স্বাধীন বাংলা” প্রস্তাবটি তাব মন থেকে মুছে দেবার 
পাত্র ছিলেন না। তিনি ভাইসরয়কে আবার লিখলেন যদি বাংলাকে ভাগ 
কর! হয় তাহলে নতুন পূর্ব বাংলা প্রদ্দেশ কলকাতা! বন্দরের ব্যবহারের স্থবিধা 
হারাবে । ভবিষ্যৎএ [ বারোজ বললেন ] হয়ত এই কলকাতা শহরকে নিয়ে 
ঝগড়া বিবাদ হবে। কারণ বারোজ মাউণ্টব্যাটেনকে জানালেন যে তিনি বিভিন্ন 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছেন এবং সবাই “্বাধীন বাংণা* গঠনের 
পক্ষপাতী [ প্রাব্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড পৃষ্ঠা -৫৩৩ ]। 

পরে ওরা মে, ১৯৪৭ কিরণশঙ্কর রায় গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। 
[ 'ই্রীন্দফার অব পাওয়ার দশম খণ্ড পৃষ্ঠা-৫৮৫ ] 

ভাইসরয় কিরণশঙ্কর বায়কে বললেন যে বাংলার লেজিস্লেটিভ এসেম্বলী 
এবং কৌম্দিল থেকে চুয়াত্বরুজন সমস্ত তার কাছে বাংলা ভাগের প্রস্তাব করে 
আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন । কিরণশঙ্কর বাম এর জবাবে বললেন যে এই আবেদন 
পত্র খুব তাড়াতাডি পাঠান হয়েছে। আর একটু দ্বেরী করলে হয়ত আরও 
অনেক সই সংগ্রহ করা সম্ভব হত। ভাইসরয়ের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থাৎ 
শ্রীরায় কী 'অঞ্চ বাংলা, না ছুই বাংল! চান? ? কিরণশঙ্কর রায় বললেন যে 
বাজিগত তাবে তিনি “অখণ্ড বাংলার' সমর্থক কিন্তু মুসলিম লীগের “আপোষ 
বিরোধী” মনোভাব এবং কংথেসের পীড়াপীড়ি ও চাপের দরুণ তিনি বাংল! 
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ভাগের প্রষ্তাব করেছেন। এর জবাবে মাউণ্টব্যাটেন তাকে বললেন বাংলা 
ভাগের দরুণ যে এক ছুর্ভাগাজনক পরিস্থিতি অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার সৃষ্ট 
হবে, এই বিষয়টি নিয়ে তিনি কোন চিস্তা ভাবনা! করেছেন কিনা? 'এর মধ্যে 
পূর্ব বাংলার অধিবাসীরাই সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 

ভাইসরয় পরে কিরণশঙ্কর রায়কে বললেন আমি আপনার “হিন্দু স্বদেশপ্রেষের" 
জন্যে অভিনন্দন ন! জানিয়ে পারছিনে। আপনি পশ্চিম বাংলার শুধু কিছু 

ংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বাচাঁবার জন্যে নিজের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার এবং এ 

এলাকার হিন্দুদের ক্ষতির বিনিময়েঃ নিজের প্রদ্দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। 
[ 00118860196 1011) ০0 1018 1711000 020110101510) ৪৮ ৮6125 
[0162915 60 565 05 001051005  ৫9800550 1০ 38৮6 [71800 
1708)01105, 10 16550 351059]1 ৪6 005 6%051055 01 006 171790005 1110 
11110)8611 11511)0 10 158586 73210881, ] 

পরে মাউণ্টব্যাটেন কিরণশঙ্কর রায়কে বললেন যে তার প্র্যান হল বাংলার 
প্রতিনিধির! যদি বাংলাকে অখণ্ড থাখতে চায় তাহলে তার ভবিষ্যৎ নীতি কী 
হবে এক বৈঠকে ভোট গ্রহণ করে ঠিক করবে। যদ্দি বাংলা অখণ্ড থাকতে 
চার শাহলে কী স্ংলা (১) স্বাধীন থাকতে চায় (২) না পাকিস্তান (৩) 
হিন্দস্থানে যোগ দেবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কণবে। সমস্ত গুশ্পটি যখন স্পষ্ট এবং 
পরিস্কাণ হবে যে বাংলা অথণ্ড থাকলে কি হবে তারপর এক ভোট গণনা করে 
ঠিক কর, হবে প্রর্দশকে ভাগ না অখণ্ড র'খ! হবে । 

আমি তাকে (কিরণশঙ্কর রায়কে ) বললাম সংবিধান সংসদে বাঙালী 
প্রতিনিধিরা এক সপ্তাহ (অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর) কিংবা 
একপক্ষ বাদে ভোট শিয়ে তাদের মতামত জানাতে পারেন কিংবা গণভোট 
( £২60616000) ) ভ্বার1 মতামত যাচাই করা যেতে পাসে আপনি কোন পন্থা 
পছন্দ করেন ? মাউণ্টব্যাটেন কিরণশঙ্কর রায়কে জিজেস করলেন । 

এর জবাবে কিরণশঙ্কর খললেন থে প্রশ্নটি সবার কাছে স্পষ্ট এবং পরিঞ্ধার। 
অতএব ষে কোন ছুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। কারণ ছুটি প্রথা দিয়ে 
জনগণের মতামত যাচাই- করা হবে। (পরে শুধু এসেম্বলী ও কৌব্িলের 
সদস্যদের ভোট নিয়ে মতামত যাচাই করা হয়েছিল । এই পদস্দের মধ্যে বেশ 
কিছু সদস্য ছিলেন সরকার মনোনীত সদপ্য । তাদের এই বাংল! ভাগ প্রশ্নে 
ভোট দেবার অধিকার ছিল কিন! এই নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। টাইসন 
এই বিষয়টি নিয়ে দিল্লীতে আলোচন1 'রেছিলেন ] | কিরণশঙ্কর রায় বাংলা 
স্বাধীন, অখণ্ড হবে কিন] এই প্রশ্রের জবাবে বললেন যদি মুসলিম লীগ কোন 
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গ্রহণযোগ্য এস্তাব পেশ না! করে তাহলে স্বাধীন" বাংলা গঠন করবার নন্ভাবনা 
খুবই কম। [এই ঘটনার পুরো বিবরণী ই্রন্ঘফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড 
পৃষ্ঠা-ৎ৮৫ পাওয়া! যাবে ]। 

১৯শে মে গভর্ণর বারোজ ভাইসরয়ের চীফ অবদি ট্রাক, লর্ড ইসমকে 
জানালেন [ ট্রান্ঘফার অব পাওয়ার দশম খণ্ড পৃষ্ঠা৯*৩ ] যে তিনি কিরণশ্কর 
রাস এবং স্থরাবন্ীর কাছ থেকে চুক্তির একটি স্মারকলিপি পেয়েছেন । বিভিন্ 
ধার! নিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে শরৎ বোসও তার 
্বীকৃতি দ্বিয়েছেন এবং তিনি তার প্রস্ত।বিত নতুন বাংলার নাম 'সোশ্তালিই 
রিপার্রিক অব বেঙ্গল' পাল্টে “ফ্রী টেট অব বেঙগল' রাখতে রাজি হয়েছেন। 

বারোজ লর্ড ইসষেকে আরও জানালেন ষে তিনি কিরণশস্কর রায় এবং 
স্থবাবদী : সঙ্গে ভরিস্তু স্বাধীন বাংলার সংবিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং 
এ ভিত্তিতে বাংলায় অবিলঘ্ধে এক সম্মিপিত সরকার গঠন করা দরকার সেই 
কথাও তাদের বলেছেন। 

গভর্নর বারোজের এই চিঠির উপর লঙ্ মাউপ্টব্যাটেন মন্তব্য করলেন শ্বাধীন 
অখণ্ড বাংলার প্রশ্নটি কঠিন হবে এবং নতুন প্র্যানে এর স্থান দ্বেওয়! মৃদ্িল হবে। 

ইতিমধ্ সথরাবদ্ণ কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে ষে স্মারক লিপি পাঠিয়েছিলেন 
তার একটি কপি ভাইপরয়কে পাঠালেন। এই ম্মারকলিপিতে স্থাবদী লিখে 
ছিলেন যে নতুন বাংলা হবে স্বাধীন এক দেশ। পতুন খাংল! ভারতের সঙ্গে তার 
কী সম্পর্ক হবে সেইটে বিচার করে ঠিক করবে। নতুন বাংলার সংাবধানে বলা 
হল যে বাংলার বিধান ঘভায় নির্বাচন যৌথ নির্বাচকম গুলীর ভিত্তিতে কণা হবে। 

স্বাধীন বাংলার কথা ঘোষণ| করবার পর বাংলাকে আর ভাগ কর! হৰে 
না বর্তমান মন্ত্রিমভাকে ভেঙে দেওয়া হবে এখং তার পরিবঙ্ডে হিন্দু এবং 
দুঘলমানদের প্রতিনি ধিদ্বের নিয়ে এক নতুন মস্ত্রিসতা গঠন করা হবে। এব মধো 
তপন্লিদের প্রতিনিধিও থাকখেন। এর মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে গণনা করা হবে 
না। প্রধানমন্ত্রী হবেন মূললমান, হিন্দু হবেন স্বরাষ্ট্র মতী। এ ছাড়া চাকুরীতে 
হিন্দু এবং মুপলমান সমান সংখ্যক ছবে। 

মংবিধান সভায় ভ্রিশজন সদ্য থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন হবেন মুসলমান 
নর্ঘপ্য এবং ১৪ জন হিন্দু সদস্য । এই ভ্রিশজনকে বিধান সভার মুদলমান এবং 
হিন্দুর! নির্বাচন করবে। ক্ষমতা জুন ১৯৪৮ এর আগে হ্তাস্তারিত করা হবে। 
[ই্রা্সাফার অব পাওয়ার, হষ্ঠ খণ্ড পৃঠা-৯*৩। 

পরে মাউন্টব্যাটেন এই স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব শিয়ে নেহরুর সঙ্গে সিমলাতে 
আলোচন! করলেন । 

২৯৬ 


নেই ভাইসধয়কে বললেন ঘে কংগ্রেস ছাইফম্যাণড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবটি 
গ্রহণ করবে না কিংব! বাংলার সংস্যদের এই প্রস্তাবে সবর্থন করবার উৎসাহ 
দেবেনা । তার কারণ নেহরুর বক্তব্য হল যে বাংলার হিন্দস্থানে যোগ দেয়! 
ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। 
৪ঠ| জুন ১৯৪৭ বাংলা এবং আসামের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচন! করবার জন্টে 
অল ইগ্ডিয়! কংগ্রেম কমিটির তিনজন সন্ত সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে গিয়ে দেখা 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে গঞ্রর বারোজ ভাইসরয়কে যে গোপনীর চিঠি 
লিখেছিলেন তার খানিকট। এখানে উদ্ধৃত কর] হল [ ট্রান্সফার অব পাওয়ার” 
দ্বশম *ণ্ড ]। বাঁবোঞ্জ বললেন যে তিনি ভি. আই. বি" (১৭ই জুন ১৯৪৭) অতি 
বিশ্বাজনক রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছেন যে বাংলার তিনজন কংগ্রেস সদস্য 
সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে গিয়ে বাংল! ও আসামের ভবিষ্তৎ নিয়ে আলোচনা 
করবার জন্তে দেখা করেছিলেন । (এখানে বলা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা 
গ্রামের অধিকাংশ ঘরোয়া! খবর দেশ নেতারাই ব্রিটিশ সবকারকে নিয়মিত 
ভাবে দিতেন। তার অজজ্্র প্রমাণ “এই ট্রান্সফার অব পাওয়ারের বাঝোটি খণ্ডে 
পাওখ1 ঘ।খ 1 ) এই স্বস্কে সর্দার প্যাটেল অন্ুস্থ ছিলেন । প্রথমে সর্দার পাটেল 
চিন্তিত হয়ে বাংলার সদস্যদের জিজ্ঞেস করলেন যে মাউণ্টব্যাটেনের দেশভাগের 
প্ল্টানেন উপর বাংলার সদস্যদের কী মনোভাব হবে । তিনি এই বিষয়টি নিষ্ে 
এই তিন ধাগালা সদপ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন । বাংলার 
সদস্যরা জানবার আগ্রহ গুকাশ করলেন যে ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের 
প্রস্তাব গ্রহণ করলে সংবিধান সংসদের সার্ভৌমিকতা ক্ষুগ্ন করা হবে কিনা । এর 
জবাবে সর্দার প্যাটেল বললেন (ডি. আই. বির বিপোর্ট অনুযায়ী) যে মংবিধান- 
ংসদ এক সার্বভৌম সংস্থা নয় । এর ক্ষমত! সীমাবদ্ধ এবং +'ঘবধান সংস্থাকে 
ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ ধরতে হবে। শুধু 
ভারতবামীদের মনে আশ্বাস দেবার জন্যে কংগ্রেস সংবিধান সংস্থাকে সার্বভৌম 
বলে প্রচার করছে। তিনি ( সর্দার প্যাটেল ) আরও বললেন যদি ৬ই ডিসেম্বরের 
ক্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তাহলে এর বিকল্প হল ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ কর! কিন্তু কংগ্রেস এই সংগ্রথমের জন্যে প্রশ্তত নয়। আজ 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন যুদ্ধ করবার মানে হল যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ 
কর।। কংগ্রেস সুদলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তত নয়। 
এরপর একজন বাঙালী সদস্য সর্দাত্ঘ শ্যা্টেলকে জিজেস করলেন থে 
কংগ্রেসের এই নতি খ্বীকার করবার পর মৃসলিষ লীগ কী সংবিধান-সংসদে 
ঘোগ ঘেবে? লর্দার প্যাটেল খ্বীকাত্ধ করলেন যে কংগ্রেন মতি স্বীকার কম্ষেছে। 


নও৭ 


টপ নিক্রেট-১৯ 


€ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের খই ভিসেহবের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে )। এই বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই কিন্ত অনেক লময় দেশের এবং দেশবাঁধীর যঙগলের কথ! চিন্তা 
করেই নীতিকে বিসর্জন দিতে হয়। (99101 8090৫ 01 1095 26016 ০01 
[10019 8100 110019109 01177010165 17856 00 06 5%/81105%/60 0] 121)5 88106 
০1 67160161706, ) 

রাজনীতির খেলায় অনেক সময় মীমাংসা করতে হয় এবং এই আপস 
মীমাংসার জন্গে ভারতে কংগ্রেলের প্রভাব প্রতিপত্তি যেটুকু হীস পাবার তা 
হয়েছে এবং এর চাইতে আর বেশি কমবে না। অস্তর্বত্শকালীন সরকারে 
যোগ দে*য়। কংগ্রেষের মৃখা উদ্দেশ্ত নয়। কিন্তু দেশের শ্বাধীনতা অর্জন করবার 
এ হুল এক ধাপ। এবং এই অস্তর্বতাকালীন সরকারে যোগ দেওয়া যদি তাদের 
ত্বাধীনতা অজনের প্রতিবন্ধক হয় তাহলে কংগ্রেন পদত্যাগ করবে এবং 
সংগ্রাম করবে। কিন্তু সমস্ত ভারত একমাত্র আসামের জন্তে গৃহযুদ্ধ করতে 
পারে না। কংগ্রেসের বক্তব্য হল যে কংগ্রেস 1বটিশ সরকারের সার্ভৌমতার 
দেয়ালের মধ একটি ছিদ্র পেয়েছে এবং সেই ছিত্র হল ১৬ই মে ক্যাবিনেট 
মিশনের প্রস্তাব । এই ছিত্রের হুযোগ নিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে এ দেশ 
থেকে তাড়াতে চায় ! 

মাউন্টব্যাটেন পরে এক চিঠিতে বারোজকে লিখলেন “আমার এই কথার 
€ অর্থাৎ নেহকু যা বলেছেন ) যানে এই নগ্ন যে স্থরাবী তার এই চেষ্টার 
ব্যাপারে হাল ছেডে দেবেন ।” [ ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড, পৃঠা-৮৮৯ ]। 

কিন্চ এরপর সবাই হ্বাধীন বাংল! গঠনের চেষ্টা ছেডে দিল । 

এরপর দেশ ভাগ হল। পাঞ্জাব বাংল। এবং নর্থ ওয়েষ্ট প্রদেশ ভাগ করা হল। 
এই তিনটি প্রদেশ ভাগেব্ব পার্থকা ছিল যে পাঞ্জাব এবং বাংল! ভাগ করা হবে 
কিন! সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবল বিধানসভার ফদশ্যর]! ৷ নর্থ ওয়ে ফ্রর্টিয়ার 
প্রদেশে গণভোট দ্বারা পাকিস্তানের মঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধাস্থ গ্রহণ কর! হুল। 
এই সময়ে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল তিনকোটি ত্রিশ লাখ এবং অন্য দিকে 
হিন্দু, তপশলি, ক্রিশ্চিয়ান মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ছিল ছুই কোটি সত্তর লাখ। 
পাঞ্জাবের মুলমান জনসংখ্যা ছিল এক কোটি যাট লাখ এবং হিচ্দুং শিখ ছিল 
এক কোটি কুড়ি লাখ। 

প্রথমে স্টিক কর! হয়েছিল ঘে সম্মিলিত বাই্রপুঙ্গের কাছে বাংল! এবং 
পাঞ্জাবকে ভাগ করবার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্ত শ্রিটিশ লরকার অনেক 
চিন্তার পর ঠিক করল যে দেশভাগের পর নীমান। নির্ধারণ করবার দবাস্গিত্খ স্যর 
সিন্বিল রাভক্লিফকে দেওয়] হবে। শুর নিকিল এর আগে কোনদিন তারতবর্ধে 


৪৮ 


'আলেন নি। অতএব এই কাজের দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হল। তিনি হলেন 
সীমান্ত নির্ধারণ কমিশন কিংব! বাউগ্ডারী কমিশনের চেয়ারম্যান । 

স্তর ঝাডক্লিফ (পরে তিনি ল্ডবাডক্লিফ হয়েছিলেন ) ৮ই জুলাই ভারতে 
এলেন । আইনত, তার শুধু দেশভাগ কমিটির চেয়ারম্যান হবার কথ! ছিন। কিন্ত 
কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত বাংল। ভাগের জন্তে সি. সি. বিশ্বাম এবং বি. কে. 
মুখাঙ্দি হলেন দই ধিন্দু সদস্য এবং সালে মহম্মদ আক্রাম খান এবং এল. এ. বহমান 
হলেন মুসলমান মদস্য এবং পাঞ্জাব ভাগের জন্চে হিন্দু প্রতিনিধি হলেন মেহের 
চাদ খান্ন! এবং তেজ সিং ও মুসলমানদের প্রতিনিধি হলেন দীন মুহম্মদ এবং 
মৃহম্মদ মুনীর । এইসব সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল থাকবার জন্যে চেয়ারম্যান 
স্যর সিরিলকে সব ব্যাপারে চুড়ান্ত রায় দিতে হল। 

স্যর সিরিল ঘেদিন দিল্লীতে এসে পৌছুলেন সেই দিনই ভাইসরয় তাকে 
ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্তে আমন্্ণ করলেন। 

নেতাদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের তরফ থেকে নেহরু এবং প্যাটেল এবং 
লীগের তরফ থেকে জিন্না ও লিয়াকৎ আলি। আলাপ-পরিচয়ের পর স্যর 
[সবিণ বণলেন যে "তাকে এক গুরুতর কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ 
আয়তনে ভারত এক বিশাল দেশঃ এখানে বিবিধ ভাষার প্রচলন, অতএব তার 
কাজ শেষ হতে বেশ কয়েক বছর প্রয়োজন হবে। অবশ্থি তিনি এবং তার 
সহকর্মীণ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করবার চেষ্টা! করবেন। 

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাকে সহজ স্পষ্ট ভাষায় বললেন আপনাকে দেশভাগের 
লীমান। নির্ধারণ পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে । 

পাচ সপ্তাহ! স্যর সিরিল যেন ভাইপবরয়ের কথাগুলি বুঝতে পারলেন ন1। 
আপনি কী বলছেন? 

এর জবাব দিলেন নেহরু । তিনি বললেন অবশ্যি আপ,ন যদি পাঁচ সপ্তাহের 
আগেই এই কাজ শেষ করতে পারেন তাহলে আমরা তারও খুশি হব। নেহকুর 
এই প্রস্তাবের সঙ্গে উপস্থিত সবাই একমত হংলন। 

স্যর পিরিল বললেন যে এত তাড়াতাড়ি দেশ ভাগ করা সম্ভব নয়। 
কিন্ত তিনি বুঝতে পারলেন যে নেতারা সবাই দেশ ভাগ করবার জন্তে উদ্‌গ্রীব। 
কিন্ত তাড়াতা1$ এই কাজ করতে গেলে ভুল ক্রটি হবার সম্ভাবনা! আছে, এই 
কথা হয়ত নেতার! শ্বীকার করে নেবেন, স্যর নিরিল বললেন। 

স্যর সিরিল দিদ্বীতে তার প্রধ। দগ্চর খুললেন। দগুবের একটি শাখা 
কলকাতায় আর একটি লাহোরে খোলা হল। এরপর কাজ শ্তরু করে স্যর 
-নিরিল উপলব্ধি করলেন যে কাজের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন সেই কাজ জটিল 
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এবং সছজে সম্পন্ন কয়া অভ্ভব নয়। দেশ ভাগ অতি কঠিন কাদ। 

ভারতীয় জজের! স্যর মিরিলকে প্রথমেই বললেন তারা এই কাজের দায়িত্ব, 
গ্রহণ করতে চাননি কিন্তু প্রায় জোর করেই তাদের উপর এই কাজের বোঝা 
চাপান হয়েছে। তারা বললেন দেশভাগের কাজ আপনাকেই করতে হবে। 
আমর! যদি আপনার সিদ্ধান্তে কোন অংশ গ্রহণ করি তাহলে আমাদের জীবন 
বিপন্ন হবার সম্ভাবনা! আছে। অবশ্তি আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে আমরা 
যথাসাধ্য লাহাধ্য করব। 

বাংল! ভাগ কর! খুব সহজ কাজ ছিল ন।। কারণ স্যর সিরিলকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল কলকাতাকে নিয়ে কী করা হবে অর্থাৎ কলকাতা কী পূর্বন৷ 
পশ্চিম বাংলার অংশ হবে। প্রথম যে দিন স্যর সির্িল বাংলার গভবর 
বারোছের সঙ্গে দেখ! করলেন সেদিন গভনর বারোজ তাকে বললেন আপনার 
কাজ কঠিন হবে। কারণ বাংলাকে ভাগ করতে গেলে প্রদেশে সাম্প্রাদান্মিক 
দাজা'হাজামা হবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ত, দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংল 
হবে এক “4 10181 81010 [ “দিলাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ”, লিওনার্ড 
মোসলে, গৃষ্ঠা-১৯৬ ] | কিন্তু স্যর সিরিলের বাংলাকে ভাগ করতে কোন 
বিশেষ অস্থবিধে হল না ঘর্দিও অধিকাংশ বাঙালীর দেশ ভাগের জন্তে 
একেবারেই প্রস্তত ছিলেন ন1। 

কিন্তু পাঞ্জাব ভাগ কর! নিয়ে গোলমাল শুরু হল। এই গোলমাল বিভিন্ন 
কারণে শুরু হয়েছিল । 

প্রথমত পাঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখর! উত্তেজিত ছিল । বিশেষ করে 
শিখবা বুঝতে পারল যে দেশ তাগের প্রস্তাব তাদের মঙ্জলের চাইতে অমল বেশি 
করবে । এত তাঁড়াহড়োয় এই গ্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া উচিত হয়নি | বিশেষ করে 
অধিকাংশ বধিষ্ণ পাঞ্জাবী, হিন্দু এবং শিখ পশ্চিম পাঞ্জাবেই থাকত এবং গ্রদেশ 
তাগ করা হলে অনেক এলাক! যে পাকিস্তানের অংশ হুবে এ নিঃসন্দেহে বলা 
যায়। পাঞ্জাবী হিন্দু শিখর! এসে স্যর সিরিলের কাছে ম্যাপ, কাগজপত্র নিষ়্ে 
দেখা করল। তার দাবী করল যে পশ্চিম পাঞ্জাবের কিছু কিছু এলাকার শহরকে 
তারতে অন্তভূক্ত করা! হক। এর পর মৃপলমান প্রতিনিধির! এসে তার সঙ্গে 
দেখা করল এবং তারাও দাবী করুল যে পাঞ্জাবের কিছু কিছু শহরকে 
পাকিস্তানের দশ হিসাবে দে] হছক। এই সব আবেদন, দেখা-সাক্ষাৎ হবার: 
পর স্যর লিরিল স্থিয় করলেন থে তিনি মুসলমান কিংবা! শিখ ফোন সম্ত্রদথায়ের 
প্রতিনিধিদের নে জার দেখা! করবেন না। নিজের কাজ নিজেই করে যাবেন । 

কিন্ত পাঙ্জাব ভাগের নবচাইতে বড় অহ্থবিধে ছিল তার ছেচ প্রণালী এক, 
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জল বন্টনের বাবস্থা । এই সেচ প্রণালী শিখদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্রিটশ সরকার 
পার্জাবীদের ( অর্থাৎ হিন্দু এবং শিখ ) চাঁষবাসের জনো তৈরি করেছিল । দ্বার 
পাঞজাবে4 এই সেচ প্রণালী ছাড়। পাঞ্জাবে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হত 
ন1। কিন্ত দেশভাগের পর এই সেচগ্রণালী এবং কী করে এর জল বণ্টন করা যায় 
এইটে হল সিরিলের প্রধান এবং বড় সমস্যা। পরে স্যর দিবিল তাইসরয়কে 
বললেন যে, এই সেচ প্রণালী এবং জল বণ্টনের কাজ সহজ নয়। এই সেচ 
প্রণালীকে যৌথ ভাবে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের পরিচালনা কর! দরকার । 
কিন্ত নেহরু এবং জিগ্গা এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অন্বীকার করলেন । ছুই নেতাই 
স্যর সিরিলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করলেন ( পরে ১৯৬* লালে 
ভাবত ও পাকিস্তান এই সেচ প্রণালী এবং জল বন নিয়ে এক চুক্তি 
করেছিল )। 
স্তর সিবিল পাঁচ সপ্তাহের মধো তার বিচারের কাজ শেষ করলেন। তিনি 
তার কাজের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি ৯ই আগস্ট তার রায়ের 
কাগজপত্র ভাইসরয়ের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন । 
১৩ই আগক্ট, ১১৪৭ মাউণ্টব্যাটেন নেহুক্ এবং জিন্নার কাছে বাডক্লিফের 
সীমান্ত নির্ধারণের বিচারের রায় পাঠিয়ে দিলেন । 
বিচারের রায়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল এনাক] পূর্ব পাকিস্তানে দে'য়া হল। 
কিন্তু স্তর দিরিলের পায় শুনে নেহরু ক্ষিপ্ত হলেন । তিনি এই রায়কে স্বীকার 
করে নিতে অস্বীকার করলেন এবং ভাইসর4কে বললেন যে স্থানীয় শোকের! এই 
বিচারের প্রতিবাদ করবে। প্রয়োজন হলে জোর করেই এই এলাকা ছিনিয়ে 
নেবে। কিন্তু পরে এই এলাকা পাকিস্তানকেই দেয়! হল। 
দেশ ভাগ করা ছল বটে কিন্তু আরও কয়েকটি সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন 
হল। প্রথমত দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনঘ, সৈন্যবাহিনী ভাগ 
কংবার দরকার হুল । দুই পক্ষের কাকুর হাতে বেশি সময় ছিল না । সৈগ্বাছিনী, 
আইন-আদালত এবং দেশের সম্পদ ভাগ করবার জন্যে বিভিগ্ন কমিটি গঠন করা 
হল। ইতিমধ্যে সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে কে কে কোন দেশে গিয়ে কাজ 
করবেন তার তালিকা তৈরি কর! হুল। নেতারা এই দেশভাগের সমশ্যা 
সমাধান করখার জন্যে বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হুলেন। এইসব সম্মেলনের 
সভাপতি ছিলেন ভাইসরয় ৷ মাউণ্টব্যাটেনের লীগের চাইতে কংগ্রেসের সঙ্গে 
বেশি গভীর সম্পর্ক ছিল। প্রথমত নেহরুর সঙ্গে তার এবং লেডী মাউণ্টখ্যাটেনের 
সম্পর্ক বেশ দৃঢ় ছিল। ভি. পি. মেনন তার একজন পরামর্শদাত৷ ছিলেন। 
ভি. পি. মেননের মাধামে তিনি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে যোগাধঘোগ 
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বাখতেন। 

কক মেননের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিয়ে ইংরেজ সরকারি মহলে আলাপ- 
আলোচন। শুরু হয়েছিল । 

সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড লিষ্গয়েলের এক চিঠির জবাবে মাউণ্টব্যাটেন 
বলেছিলেন $ “আমি জানি তিনি (কৃষ্ণ মেনন) আমাদের দেশের অনেক মহলের 
খুব বেশি প্রিয্পাত্র নন - এমন কী এখানেও তিনি খুব বেশি জনপ্রিয় এবং সবার 
বিশ্বাসী নন-.কিস্ত তবু তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। অতীতে 
ইংল্যাণ্ডে খন তিনি তার বামপন্থী নীতি এবং কাধকলাপের জন্তে একঘরে 
হয়েছিজেন তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। একথা তিনি ( কৃষঃ 
মেনন ) ভুলে যাননি এবং নেহুরুও তার উপর পুর্ণ সমর্থন রাখেন । আমার কাছে 
দুতের ক'জ করবার ব্যাপাবে মেননের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখং তার কাছ 
থেকে আমি কংগ্রেসের চিন্তা, নীতি এবং মতামত জানবার স্থুযোগ পেয়েছিলাম” 
[ মাউপ্টব্যাটেন  জিগলার : পৃষ্ঠা-৩৯৪ ]। 

অনেকে অভিযোগ করেছিলেন যে মাউণ্টাবাটেন তার প্রস্তাবের খলড়া 
জিন্নাকে দেখান নি, এর জবাবে মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন, তিনি জানতেন জিন্না 
এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন, নেহরু এবং কংগ্রেসের এই গস্তাবকে স্বীকাপন করে 
নে'য় সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ ছিল। ভবে নিঃসন্দেহে বল! যায় এই ব্যাপারে 
মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন ।. 

মাউন্টব্যাটেনের রাজনীতি নিয়ে অনেকে সমালোচন। করেছেন। অনেকে 
মাউপ্টব্যাটেনকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের সমর্থক বলে অভিযোগ করেছিলেন । 
বলা হত এই ব্যাপারে তিনি পিটার মারফি দ্বারা প্রভীবিত হয়েছিলেন। 
এরপর উলিয়াম আলমস যিনি আমেরিকাতে ইন্টারন্টাশনাল ইনফরমেশন 
সাতিম পরিচালনা করতেন বলেছিলেন যে তার কাছে প্রমাণ আছে। 
“মাউপ্টব্যাটেন কমানিষ্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন*। [ মাউন্টব্যাটেন ; জিগলার 
পৃষ্ঠা-৩১৪। ] "পরে মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন ঘে কেউ যদ্দি বামপন্থী নীতি 
এবং পশ্চিম জগতের বিরোধী নীতি অন্সরণ করে তাহলে তাকে কমানি& বল! 
ঠিক হবে না। এক সময়ে তিনি প্ললেছিলেন যে চীনের কম্যুনিষ্টদের রাশিয়ান 
কম্যনিজমের ব্যাখ্যান্যায়ী গ্রক্কৃত কম্মুনিষ্ট বলা যায় না [মাউণ্টব্যাটেন £ 
জিগলার £ পৃষ্ঠা-৩১৪ ]1 

মাউপ্টব্যার্টেন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবার বিরোধী 
ছিলেন । বাংলার গভর্ণর বারোজ যখন প্রদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে 
ঘোষণা করবার প্রস্তাব করলেন তথন মাউণ্টব্যাটেন বললেন :--বাক্িগত ভাৰে 
আমি মনে করি কমনিষ্ট পার্টিকে বে-মাইনী বলে ঘোষণ! কর! এক বিশেষ 
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দুর্ঘটনা হবে। এই কাঙ্গ অনেকট! 'ফাসিস্ত নীতির সমান হবে। 

কারণ তিনি বললেন, এমন কী যুদ্ধের সময়ও গ্রেট ব্রিটেনে কম্যানিষ্ট পার্টিকে 
বেআইনী বলে ঘোষণ! করা হয়নি। শাস্তির সময় কোন রাজনৈতিক 
দল যদি প্রকাস্ট্যে ধবংসমূলক কাজ ন! করে তবে সেই সংস্থাকে বেআইনী বলে 
ঘোষণ1 করা উচিত হবে না । [ মাউপ্টব্যাটেন £ জিগলার পৃষ্ঠা! ৩+১ ] এ ছাড়া 
মাউ্টব্যাটেন দেপ্টো| ( সে্টল ট্রিটি অর্গানিজেশন ) এবং বাগদাদ চুক্তির ঘোর 
বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁর বন্তবা ছিল যে এই সামরিক চুক্তিগুলি 
রাশিয়াকে মধাপ্রাচ্যে চন্তক্ষেপ করবার স্থগোগ দেবে এখং এই চুক্তিগুলি 
পাঁকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে বাখহার করবে । এ ছাড়া পরবর্তীকালে তিনি কিছু 
ভারতীয় সরকারি কর্মচারী, ভি. পি. মেনন, গিরিজাশঙ্কর বাজপেক্সীকে এবং 
অনেক সরকারি কর্মচারীকে তাদের পদোন্নতির কাজে সাহায্য করেছিলেন। 

মাউণ্টবাটেনের প্রধান একটি উদ্দেশ্ট ছিল যে ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতির 
ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড এক বিশেষ ভূমিক! পালন করবে। ১৯৪৭ সালে ইংল্যাও 
থেকে একদল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ দলকে ভারতের শিল্পায়নের কাজ-কারবারে 
সাহায্য এবং এ প্রঃল্পের জন্যে এক খসড়া তৈরি করবার জন্যে পাঠান হয়েছিল । 
মাউন্টব্যাটেন এই দলের প্রস্তাবকে খুব বেশি সমর্থন করতে পারলেন না। 
এই সময়ে আমেরিকান সরকার গ্রেডী নামে এক আমেবিকানকে ভারতে 
আমেরিকণর দূত করে পাঠিয়েছিলেন । 

“ার ( গ্রেডীর ) একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই দেশে আমেরিকান শিল্প, 
মাউণ্টব্যাটেন পর মন্তবা কবেছিলেন,-আমেবিকান যন্ত্র এবং মেপিনারী বিক্রী 
করা। যদি ইংবেজ সরকারের প্রস্তাব আমেরিকানদের আগে না পাওয়। যায় 
তাহলে আমরা আমেরিকানদের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে যাব। 

পরে গ্রেতী আমেবিকান ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে নাশ করলেন মাউণ্ট- 
ব্যাটেন ভারতীয়দের কাছে ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিপর্দের কথ! বলছেন । 

এ্রিটিশদেব এদেশে ভিত্তি ছূর্বল এবং আমাদের দৃঢ় ভিত্ত আছে । সেইটে 
ব্রিটিশর! খুব স্থনঙ্গরে দেখতে পারছে না [ ফরেইন রিলেশন্স অব দি ঘুনাইটেড 
ট্টেটস, ১৯৪৭, তৃতীয় খণ্ড, পৃঠ্া-_১৭৭-১৭৮, মাউন্টব্যাটেন £ জিগলার, পৃ্া_ 
৪৬৭-৪৬০৮ ]। 

চ ক রর 

দেশভাগ হবার প্রস্তাব এবং জে+মিনিয়ন ষ্র্যাটাসের মর্ধ৪। গ্রহণ করবার 
্রস্তাব যখন ছৃপক্ষই শ্বীকার কবে নিল তখন প্রশ্ন হল এই দুই ডোমিনিয়নের 
গভর্ণর জেনারেল কে হবেন। ( এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে ১৯৪৭ সালে 
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ভোষিনিয়ন ষ্র্যাটালের অর্ধা্া! দিয়েই এই ফেশে কষষতা হত্তাততরিত কয়া 
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গরথমে মাউণ্টব্যাটেন ভেবেছিলেন যে ই ডোহিনিয়নই তাঁকে গভর্দর 
জেনাবেল হবার জনকে অবোধ করবেন। লগ্নে ইয়া অফিসও আপা 
করেছিল যে নেহরু এবং জিন্না ছুজনেই মাউন্টব্যাটেনকে তাদের নিজেদের দেশের 
গভর্নর জেনারেল হবার জন্তে অনুরোধ করবেন। 

নেহকু যখন মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবের খসড] ( ১৭ই মে) গ্রহণ করলেন 
তখন তিনি (নেহরু) মাউণ্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন 'আমরা আশ! করি 
এই অন্তর্বর্ীকালীন সময়ের জন্তে ( ভোমিনিয়ন ট্র্যাটান থাকাকালীন অবধি ) 
ছই দ্বেশের জন্যে একজনই গভর্ণর জেনারেল হবেন । আপনি যদি আমাদের 
দেশে এই পদে আসীন থাকেন এবং আপনার কাছ থেকে যদি আমর! বুদ্ধি 
পরামর্শ পাই তাহলে আমর! খুশি হব। 

মাঁউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে খুশি হলেন । পরে মাউবাটেন নেহরু 
এবং প্যাটেলকে তার সম্মতি জানালেন। তবে তিনি বললেন তিনি যদ্দি শুধু 
একটি ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল থাকেন তবে কিছু অস্থবিধে হবে। 
পরে মাউণ্টব্যাটেন ( ১৭ই মে ) লগ্নে যাবার আগে জিনা এবং লিয়াকৎ জালির 
দঙে গভর্নর জেনারেলের পদের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা! করলেন । পাকিস্তান কী 
একজন গভর্ণর জেনারেল চান ন! তাদের ডোমিনিয়নের জন্তে তারা ভিন্ন 
গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করবেন? জিনা এ দিন এই প্রস্তাবের কোন 
জবাব দিতে চাইলেন না, কারণ তিনি বললেন তাড়াহুড়ো করে কিছুই করতে 
চান ন1। কিন্ত মাউণ্টব্যাটেন পীড়াপীড়ি করবার পর জিম! দুই দেশের জন্যে 
ছুই গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের প্রস্তাব করলেন। পরে তিনি বললেন এই 
প্রস্তাবের উপর তার মত প্রকাশ করে চিঠি লিখে জানাবেন । 

মাউণ্টব্যাটেন তার দেশভাগের প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে লগ্ডনে চলে যাবার 
পর ভাইসরয্ের সেক্রেটারী মিয়্াভিল জিন্নার কাছে তার মন্তব্য চেয়ে তার চিঠি 
চাইলেন। কিন্ধ জিঙ্ন] কোন চিঠি পিখলেন ন1। 

মাউন্টব্যাটেন লগ্ন থেকে ফিরে এসে ঠিক করলেন যে তিনি ছুই দেশেরই 
গভনর জেনারেল হবেন। “কিন্ত জিঙ্গা স্বার্থপর, গধিত, হিংস্থটেও [ লিওনাঙ 
মোসলের ভাষায় ] কোন প্রকারেই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারত ও পাকিস্তানের 
দুই দেশের গভর্ণর জেনারেল হবার পক্ষে ছিলেন না। ইতিমধ্যে মাউণ্টবযাটেনও 
ছুই দেশের গভর্ণর জেনারেল হবার জন্যে দৃঢ় গ্রতিজ হয়েছিলেন। এবং এই 
"গতণর জেনারেলের পদ নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ও জিক্ার মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই 


প্র হল। 

পরে ২*শে জুন লর্ড ইসমে এবং এরিক মিয়াভিল আবার ভিল্লার লঙ্গে এই 
বিষয় নিয়ে আলোচনা! করবার জন্টে দেখ! করবার বার্থ চেষ্টা করলেন । কারগ 
এই সময়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা কর! এক বিশেষ কষ্টকর কাজ ছিল । অতএব তাবা 
গিয়ে লিয়াকৎ আলিয় জে দেখা! করলেন এবং প্রস্তাবিত ইন্ডিয়া বিলের খসড়া 
নিয়ে আলোচনা করলেন ৷ তার! লিয়াকং আলিকে বললেন যে বিলটি 
পার্লামেন্টে আলোচনার জন্তে পাঠাবার আগে তাঁরা জানতে চান, যে দুই 
ভোমিনিক়নের জন্য কী ঢুইজন ভিন্ন গভনর জেনারেল নিয়োগ করা হবে, এবং 
গতর জেনারেল নিয়োগ করবার জন্যে কী প্রথ1 অবলম্বন কর! হবে? 

এই প্রসঙ্গে ইস্মে এবং মিয়াভিল লিয়াকৎ আলির সঙ্গে দেখা! করেছিলেন 
এবং গভনর জেনারেল নিয়োগ নিয়ে আলাপ-আলোচনার ফলাফল জানতে 
চাইলেন। এর জবাবে লিয়াকং আলি বললেন যে £ই প্রশ্নটি নিয়ে তিনি 
জিল্নার সঙ্গে আলোচন! করবার সময় কিংবা স্থযোগ পাননি 

ইতিমধ্যেম মাউণ্টবাটেন অধৈর্য হয়ে পডেছিলেন। তিনি জিল্নাকে ডেকে 
পাঠালেন এবং তাঁকে স্পষ্ট করে বললেন যে দেশ ভাগের সময় ছুই দেশের একজন 
গভনর জেনারেল হওয়াই দরকার । 

4“এই বিষয়ে আপনাব মত জান! একান্ত আবশ্বক কারণ ইও্ডিয়া বিল শগ্তই 
ব্রিটিশ পাঁপামেপণ্টে আলোচনাঁব জন্যে পাঠান হবে ” বিশেষ করে গভনরু 
জেনাবেল পদটি নিয়ে কী করা হবে? 

এবার জিন্ন' মাউণ্টবাটেনের কথায় বাধা দিয়ে বললেন : আমি আপনার 
বিপক্ষে কিছু বলতে চাইনে। আপনার উপর আমার পুরো বিশ্বাস এবং আস্ব! 
আছে। কিন্ত আমার নিজের ঘেশের জনগণের শ্বা্$ প্রতি আমার দৃষ্টি 
ক্বাখতে হবে *"] 

এরপরে ১লা জুলাই জিকা এক চিঠি লিখে জানালো তিনি ঠিক করেছেন 
ঘে তিনিই পাকিস্তানের গ্রথম গভনর ছেনারেল হবেন [ মাউণ্টবযাটেন £ 
জিগলার, পৃষ্টা-৩৯৭ 11 

কিন মাউন্টব্যাটেন হাল ছেডে দেবার পা ছিলেন না! সেইদিন বিকেলে 
তিনি ভূপালের নব'বকে ডেক্কে পাঠালেন। কারণ তিনি জানতেন যে ভূপালের 
নবাৰ ছিলেন জিন্নার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 

ভূপালের নবাবের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। 'িন্না তার মত পরিবর্তন করলেন বা। 
তিনি বললেন তিনিই পাকিস্তানের প্রথম গভন র জেনারেল হবেন । 

মাউপ্টব্যাটেন এর জবাবে বললেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে তার 
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(ছিম্নার ) হাতে প্রচুর ক্ষমতা! থাকবে... 

জিন্না বললেন, না! গভর্ণর জেনারেল হিসাবে আমি সবাইকে পরামর্শ দেখ 
এবং বাকী সবাই আমার পরামর্শীস্যায়ী কাজ করবে । মাউন্টব্যাটেন বললেন 
ছুই দেশের একজন গভন“র জেনারেল থাকলে দেশের সম্পতির ভাগ-সাটোয়ারা 
নিম্বে আলোচনা করবার অনেক সুবিধে হবে। আপনি কী জানেন, কত কোটি 
কোটি টাকার বিষয়-সম্পত্তি ভাগ বীটোয়ার! করা হবে? আপনার কত কোটি 
টাক! ক্ষতি হবে? 

হ্যা আম জানি, আমার বেশ কয়েক?শ কোটি টাক! ক্ষতি হবে, জিক্না জবাব 
দিলেন। 

হয়ত আপনাদের, পাকিস্তানের ভবিস্ততেরও ক্ষতি হতে পারে মাউণ্টব্যাটেন 
মন্তব্য কবলেন। এই বলে মাউপ্টব্যাটেন চলে এলেন। কারণ জিন্নার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করবার পর তার মেজাজ খারাপ হয়েছিল। 

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন ভাবতে শুরু করলেন এরপর তার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
উচিত। তিনি কী শুধু ভারতের গভনর জেনাবেল হয়ে থাকবেন । প্রথমে তিনি 
ঠিক করলেন ছুই ডোমিনিক়্নের গভর্নর জেনারেল ন! হলে তিনি কোঁন দেশেরই 
গতনর জেলারেল হবেন না। কারণ শুধু এক দেশের গভনর জেনারেল হলে 
ব্রিটেনের নিরপেক্ষতা! নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন রী উঠতে পারে [ মাউন্টবাটেন £ 
জিগলার, পৃষ্ঠ।-৩৯৮ ]1 

কংগ্রেসের অস্থরোধে এবং পরে যখন জিন্ন। বললেন যদ্দি মাউণ্টব্যাটেন জয়েপ্ট 
ডিফেন্স কমিটির চেয়ারম্যান থাকেন তাহলে গিম্নার কোন আপত্তি থাকবে না, 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন সমস্ত বিষয়টি নিয়ে তিনি পুনহিবেচনা করবেন। 

তিনি তার মেয়ে প্যাট্রিসিয়াকে এক চিঠি লিখে তার দোটাঁন! মনের কথা 
প্রকাশ করলেন। “ভাবছি কী করব? আমি কী কংগ্রেন নেতাদেব নিরাশ 
করব? তোমরা কী চাও আমি ব্রিটেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখি এবং ১৫ই 
আগষ্ট এখান থেকে চলে যাই। আবার অনেকে বলছেন আমি নেহরুকে নিরাশ 
করতে পারনে'” অতএব আমার থাক1 উচিত ।, 

মাউণ্টব্যাটেন এবার লর্ড ইসমেকে ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ গ্রধানমন্ত্রী এটলী এবং 
রাজার মত জানবার জন্যে পাঠালেন। পরে মাউন্টব্যাটেনের গস্তাব .নিয়ে 
ব্রিটিশ ক্যানিনেট আলোচনা করল। মন্ত্রীদের মধ্যে শুধু ক্রীপস তার ভাবতে 
থাকবার বিরোধিতা! করে বললেন যদ্দি মাউণ্টব্যাটেন ভারতে থাকেন তাহলে 
তাঁর সম্মানের হানি হবে। কিন্তু ক্যাবিনেটের অন্ঠান্থ মন্ত্রীরা মাউণ্টব্যাটেনের 
ভারতে গভ্ন'র জেনারেল হয়ে থাকবার এস্তাবকে সমর্থন করলেন ।* চার্চিল 
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বললেন যে মাউপ্টব্যাটেনের ভারতে থাঁকা উচিত। পরে সম্রাট নিজেও মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে ভারতের গভন'র জেনারেল হয়ে থাকবার জন্তে অনুরোধ করলেন । 

মাউণ্টব্যাটেন ভারত এবং পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার নকশা নিজের 
হাতে একে জিন্ন! ও নেহক্ুর কাছে পাঠালেন । তিনি ভারতের জঙ্গে কংগ্রেসের 
পতাকার মধ্যে চরক1 একে দ্িলেন। মুসলিম লীগের পতাকায় চাদের চিহ্ন 
রইল | ছই পতাকায়ই ইউনিয়ন জ্যাক রাখ! হল । কিন্ধ নেহকু মাঁউপ্টব্যাটেনের 
আকা নকশা গ্রহণ করলেন না। তার নঞ্শায় আক রইল সারনাথের সত 
এবং সম্রাট অশোকের ধর্মচত্র। জিন্না বললেন যে তিনি কোন প্রকারেই 
মাউণ্টব্যাটেনের নকশা! গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ পবিভ্র ঈদের চাদের 
পাশে ক্রিশ্চিয়ানদের ক্রস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাছলে পাকিস্তানীদের 
ধরায় বিশ্বাসে আঘাত দেবে । 

ধ্ী চি কঃ 

ভারত ও পাকিস্তান গঠিত হবার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিষ্ে 
মাউপ্টব্যাটেন ও ব্রিটিশ সরকারকে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল। 

'এই বিষয়টি হুল নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি যাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের 
এক বিশেষ চুক্তি ছিল, তাদের সেই চুক্তি বাতিল করা হবে কিনা? বাতিল 
কর! হলে এদের অর্থাৎ নৃপতিদের এবং তাদের বাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে? 
ভারতকে খাধীনতা দেবার আগে বাজা-মহারাজাদের ভবিষ্তৎ নিয়ে এক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। 

রাজা-মহারাজাদের সম্রাটের সঙ্গে যে চুক্তি ছিল সে চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ 
সম্রাট এই ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে এবং বিদেশী 
আক্রমণের হাত থেকে তাদের রক্ষার দাব্িত্ব গ্রহণ ক৮.ছছলেন। কিন্ত এই 
চুক্তি ছিল অতি মামুলি, কারণ রাজা-মহারাজারা সমরাণে: প্রতিনিধি অর্থাৎ 
ভাইসরয়রে বিনান্ধমতিতে কোনো পদক্ষেপ করতে পারতেন না এছাড়া 
অধিকাংশ রাজা-মহারাঁজারা উচ্চৃঙ্থঙ্গ জীবন-য।পন করতেন এবং প্রজাদের স্থখ- 
স্থবিধার প্রতি তাদের নজর দেবার কোন সময় ছিল না। তারা শুধু ভাইসরয়ের 
প্রতিনিধিদের খুশি রাখতেন। এই সব রাজা-মহারাজাদের দেখাশোনা! করবার 
দায়িত্ব ছিল সার কনরাঁড কোরফিন্ডের হাতে। নৃপতি-শাসিত রাঙ্যগুলিতে তার 
নীতির বিবোঁধিতা করবার কোন সাহস কারুর ছিল ন1। 

মাউণ্টবযাটেন যখন তার নতুন ওশ্ত, নিয়ে দেশে ফিরে আসাছলেন তখন 
সআট তাঁকে জিজ্েস করলেন যে ভারত স্বাধীন হলে এই ন্ৃধতি-শামিত. 
রাজাগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে? তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যদি এই লব 


৩৩০৭ 


রাক্ছা-মহারাজারা নতুন ছুই বাষ্ট্রভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচন! করে 
কোন মীমাংদা না করে তাহলে এই সব নৃপতি-শামিত রাজ্যগুলি বিপদের 
লন্ধুখীন হবে। লত্রাট মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে এই নৃপতি-শাসিত 
রাম্ধাগুলি যেন 'অবস্থভাবী এবং অনিবার্ধ এই পরিস্থিতি বুঝেই নতুন ছুই 
রাষ্ট্রের সঙ্গে এক আপস মীমাংসার চুক্তি করে। সম্রাটের কাছ থেকে এই 
নির্দেশ পাবার পর মাউণ্টব্যাটেন চেষ্ট। করলেন যে নৃুপতি-শামিত রাজ্যগুলি যেন 
ভাঁরত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয়। মাউপ্টব্যাটেন এই সব বাজা- 
মহারাঁজাদের একেবারেই স্থনজরে দেখতে পারতেন না। 
রাজা-মহ্থারাজারা সংঘবদ্ধ হয়ে এক সংস্থা করেছিলেন যার নাম ছিল 
, “চেত্বার অৰ প্রিন্সেস । ১৯৪৬-৪৭ এই চেম্বার অব প্রিন্সেসের 'চ্যান্সেলর' ছিলেন 
ভূপালের নবাব । মাউণ্টব্যাটেন তার দেশতাগের প্ল্যানটি প্রকাশিত করবার 
আগে প্ল্যানের কপি ভূপালের নবাবকে দেখিয়েছিলেন । ভূপালের নবাব এই প্ল্যান 
পড়ে দেখবার পর মাউণ্টব্যাটেনকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা-মহারাজাদের ভবিষৎ 
কী হবে? ব্রিটিশ সরকার কী তাদেরও প্রতোককে ভোষিনিয়ান প্্যাটাস 
দেবেন? যাউণ্টব্যাটেন তাকে বললেন যে ব্রিটিশ সরকারের তাদের ডোমিনিয়ান 
্যাটাস দেবার কোন ইচ্ছে নেই। 
ভুপালের নবাব নালিশ করে বললেন যে, ৪ সরকার তাদের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করছেন । 
ভূপাল ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য কিন্তু নবাব নিজে ছিলেন মৃসলমান। 
অতএব তিনি আশঙ্কা গ্রকাশ করলেন ষে ব্রিটিশ সরকারের প্র্যান ঘোষণার পর 
তাকে কংগ্রেসের দয়ার বেঁচে থাকতে হবে। 
ভাইসরয়ের সঙ্গে এই আলাপ-নালোচনার তিন দিন পরে ভূপালের নবাৰ 
“চেম্বার অব প্রিজ্সেস* সংস্থা থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, 
ভারত থেকে ব্রিটিশ চলে যাবার পর তিনি নিদ্জেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করবেন। 
ভূপালের নবাব মাউব্যাটেনকে আরও বললেন তিনি কংগ্রেস নেতাদের দু'চোখে 
দেখতে পারেন না। এবং কংগ্রেস শাসিত ভারতের সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক 
রাখতে চান ন।। 
ভূপালের নবাব মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণার একটি ধারার উল্লেখ করে 
বললেন যে ঘোষণায় বল! হয়েছে যদি বপতি-শানিত রাজাগুলির মধ্যে কেউ যন্দি 
কোন নতুন ডোমিনিয়নে যোগ না! দিতে চায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাদের 
।জঙ্গে পৃথক সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করবে”"কিন্ত মাউণ্টব্যাটেন এর জবাবে 
বললেন ঘে এই ধানাকে 'কল্পন! বলাই উপযুক্ত হবে । 


৩৬৮ 


ইতিমধ্যে অনেক রাজা-মহারাজারা তাদের ভবিহ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা! 
শুক করেছিলেন। বিকানীরের মহারাজ! আরও কিছু মহারাজাদের নিয়ে স্থির 
করেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হবার আগেই তার! ভারতের সঙ্গে যোগ দেবেন। 
'এই ভাবে বিকানীবের মহারাজ! এবং তার বন্ধুরা তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থকে বজায় 
রাখবার চেষ্টা করলেন। 

এই সময়ে ভাইলরয়ের সেক্রেটারী মিয়াতিল বললেন যদি রাজা-মহারাগাদের 
স্পষ্ট করে বল! হয় যে তার! ভারত কিংবা পাকিস্তান ডোমিনিকনে যোগ না 
দে তাহলে তারের কমনওয়েলথে ঘোগ দেবার এবং সম্রাটের কাছ থেফে , 
সম্মান এবং উপাধি পাঁধার কোন হ্থযোগ দেয়! হবে না। এ ছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের 
পরামর্শে ব্রিটিশ সম্রাট ঘোষণা! করলেন যে, ছোট রাজাদের “হিজ হাইনেস' 
বল! হবে এবং তাদের নয় কামানের গোলার শ্যালুটের সম্মান দেয়া হবে। 

অবশ্তি এই লম্মানের ঘোষণা কোন কারণে কর! হল ন1। এ ছাড়া সম্রাট 
ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি নিজামের দ্বিতীয় সন্তানকে “হিজ হাইনেস' সম্মান দিতে 
রাঁঞ্জি আছেন। 

|কন্ধ সাঁজা-মহাঁখাজার! বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা কী 
করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এর মধ্যে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল 
এাডভাইজার স্যর কনরাড কোরফিল্ড ব|জা-মহারাজাদের উপদেশ দিলেন যেন 
তার তাদের শামনের লাগাম আরও শিখিল এবং প্রগতিশীল করেন । এ ছাড়া 
সবাই যেন একজোট হয়ে ভারতীয় নেতাদের বিরোধিতা করেন। 

কিন্তুস্তর কনরাড দ্বেখতে পেলেন যে তার এই প্রস্তাবে মাউপ্টব্যাটেন 
একেবারেই সহান্থভৃতি সম্পন্ন নন এবং সায় দিচ্ছেন না। তারপর যখন ১€৫ই 
আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা! হস্তাম্তরের তারিখ ঠিক কর এখন স্তর কনরাড 
এই নৃপতি-শামিত রাজ্যগুলির ভবিষ/ৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। স্তর কনরাড 
এবং বাঁজা-মহারাঁজাদের চিন্তা করবার কারণ ছিল বৈকি? প্রধান কারণ হল, এই 
সব রাজা-মহারাজাদের কাছে প্রচুর ধন-দম্পত্তি ছিল। তারা! কাষ্টমস্‌ থেকে ট্যাব 
আদায় করে এবং খনিজ ভ্রবা থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন। এছাড়া 
তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতাও ছিল। এই সব রাজা-মহারাজাদের মধ্য কিছু 
কিছু মহারাজারা বিচক্ষণ ছিলেন এবং তারা তাদের রাজ্যগুলি উপযুক্ত ভাবে 
শান করবার জন্যে যোগ্য দেওয়ান, কিংবা! চীফ মিনিষ্টার 'শয়োগ করে 
প্রজাদের উপকার করছিলেন। এর! নর্তক। কিংবা উ্গঙ্খল জীবন-যাপন করে 
অর্থের অপবায় কবেননি বটে তবে এরাও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। স্তর কণযাতের 
হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন ঝনাজা-মহাঘ্াজাকে 


ক্ষমতার গদী থেকে সরাতে পারতেন। 

কোন প্রজাকে কারাগারে আটক করে রাখা হলে বাঁজা-মহারাজাকে ধমক 
“দেয়৷ হত কিন্তু শাসনের গদী থেকে তাকে সরান হত না। শুধুমাত্র ব্রিটিশ 
সরকারের বিরোধিতা করলেই তাকে শাস্তি দেয়া হত। এই কথা পরে স্যর 
কনরাভ স্বীকার করেছিলেন লেখক লিওনার্ড মোসলের কাছে [ পৃষ্টা-১৬১, 
“দি লাইট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ" লিওনার্ড মোসলে ]| এই সবনৃপতি 
শাসিত রাজাগুলিতে আইন নংশোধন এবং উন্নতি করবার নস্তাবন! ছিল। কিন্ত 
করা হয়নি। এর জবাবে গার কনরাড কৈফিয়তের সরে বলতেন রাজা- 
মহারাজাদের উপর কোন প্রকার চাপ হৃষ্টি করলে তাঁরা বলতেন যে, চুক্তির 
বিরোধী কাজ করা হচ্ছে। 

স্তর কনরাড ঠিক করেছিলেন যে, তিনি কিছু বড় বড় নৃপতি-শাসিত 
সাঁজ্যগুলিকে কংগ্রেসের কবলের হাত থেকে বীচাবাৰ চেষ্টা করবেন। 

এই সব ঝড় নৃপতি-শাসিত দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল হায়দ্রাবাদ । এ 
ছাড়া অন্ত রাজ্যগুলিকে যেন সহজে নতুন ভারত সরকার "গ্রাস” না করতে 
পারে সেই চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। 

স্যর কনরাঁড এই উদ্দেশ্টকে কার্ধকরী করবার জন্যে এক উপায় অবলম্বন 
করলেন যার নাম হল 'প্যাবাঁমাউপ্টমি'। এই সব নৃপতি-শামিত রাজ্যগুলির 
সমাটের সজে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ চুক্তি ছিল। কিন্ত অন্য সব ব্যাপারে 
রাঁজা-মহারাজারা ছিলেন স্বাধীন। ভারত পাকিস্তান ম্বাধীন হলে নৃুপতি- 
শালিত বাঁজাগুলির চুক্তিও বাতিল কর] হবে এবং যে চুক্তি দ্বার! ব্রিটিশ সরকার 
এই সব নৃপতি-শাসিত রাজ,গুলির যে সব ক্ষমত! তাদের হাতে রেখেছিল 
সেই ক্ষমতা তার্দে ফিরে পাবার কথ! ছিল। 

প্রতিটি নৃপতি-শ।সিত রাঁজাগুলি ইচ্ছা করলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে 
তাদের এলাক। থেকে বের করে দেবার ক্ষমতা ছিল । ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চক্তি 
অনুযায়ী নুপতি-শামিত রাজ্যগুলির মধ্যে এই সব ভারতীয় সৈগ্ুদের মোতায়েন 
করা হয়েছিল। এছাড়া ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অশ্কযায়ী এই রাজ্যগুলির 
ভেতর দিয়ে রেলওয়ে চলাচল করত। ভারতীয় পোষ্ট অফিসকে বন্ধ করে দেবার 
ক্ষমতাও রাজা-মহারাজাদের হাতে ছিল। 

নেহরু খধবললেন যে এই নৃপতি-শাসিত রাজাগুলিকে স্বাধীন বল! ঠিক হবে 
না কারণ তাদের যুদ্ধ করবার কিংবা নিজেদের বিদেশ নীতি পরিচালনা 
করবার কোন ক্ষমতা ছিল না। 

তিনি বললেন যে, এদের অবিলম্বে ভারতীয় ভোমিনিয়নে যোগ দেয়! উচিত। 
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কিন্ত স্তর কনরাভ এই প্রস্তাবে বাঁধ! দেবার জন্তে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । 
তিনি ঠিক করলেন কোন প্রকাঁরেই নেহরুর এই গ্স্তাবকে কার্ধকরী হতে 
দেবেন না। স্যর কনরাভ যখন দেখতে পেলেন যে তিনি ভাইসরয়ের কাছ 
থেকে কোন পাহাধ্য কিংব! সমর্থন পাবেন না, তখন তিনি ভাইসরয়কে ডিঙিয়ে 
সেক্রেটারী অব ট্রেটস লর্ড লিষ্টওয়ালের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে পত্রালাপ করতে 
শুক করলেন। 

ভাইসরয় স্যর কনবাডের এই পত্রালাপের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না 
কিন্ত সবচাইতে আ্চর্যর বাপা4 হল শ্রমিকমন্ত্রী লর্ড লিষ্টওয়েল এই ব্যাপারে 
সার কনথাডেব প্রস্তাবে সহছভূতি দেখালেন। 

মে মাসের প্রথম দিকে লর্ভ ইসমে এবং আবেল মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের 
খসড়া নিয়ে যখন ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিলেন তখন স্যর কনরাভ মাউণ্টব্যাটেনকে এসে 
বললেন (স্যঃ কনরাড কোরফিল্ড ভাইপরয়ের অধীনেই কাজ করতেন) 
তিনি নৃপতি শাসিত রাজাগুলির প্যারীমাউণ্টমি সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলাপ 
আলোচনা করতে লগ্তনে যাচ্ছেন। কিন্ত তিনি তার আসল কাঙ্জের কথা খুলে 
বললেন ন।। অর্থাৎ এই প্যারামাউণ্টসি (চুক্তি বাতিল হয়ে যাবার পর) 
শেষ হবার পর নৃপতি-শাসিত রাজাগুলিব কী পরিণাম হতে পারে সে কথা 
তিনি মাউণ্টবাটেনকে খুলে বললেন না। 

“আমাব কাজ ছিল নৃপতি-শাসত বাজ্যওলির স্বার্থ রক্ষা করা” স্যর কনতাড 
কোরফিল্ড পরে মন্তব্য করেছিলেন । লগুনে গিয়ে স্যর কনরাঁড সেক্রেটারী অব 
ট্রেটস লর্ড লিষ্টওয়ালের সঙ্গে নূপতি-শাসিত রাজ্যগুপির প্যারামাউন্টসি বাতিল 
হবার পব কী পরিণাম হতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আলে"চনা করলেন । পরে 
স্যর কনরাডের পরামর্শে লর্ভ লিষইওয্েল এবং ব্রিটিশ সদ র ভারতীয় বিলে 
একটি নতুন ধারা জুডে দেবার গ্রস্তাব করলেন । এই ধারায় বল! হল যে ভারত ও 
পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের 
যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তি শেষ হবে। 

অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ছশো*র বেশি নৃপতি-শাসিত 
রাজ্যগুলিও স্বাধীন হবে । অবশ্থি ইচ্ছা করলে এই বাজ্যগুলে দেশ স্বাধীন 
হবার আগেই ভারত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ -দিতে পারবে । নেহকুর 
ভাঁষায় এই হল দেশকে পৃথক পৃথক টকরে! করবার ব্রিটশ পরকারের শেষ 
প্রচেষ্ট। 

যদি স্যর কনবাডের প্রস্তাব গ্রহণ কর] হত তাহলে ভারত স্বাধীন হবার পর 
দ্বেশে তুমুল গোলমাল, বিশৃঙ্খল! হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যর কনরাডের এই 
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ইচ্ছা ফিংধা প্রচেষ্টা তারই এক মারাত্মক ভুলের জন্তে কার্যকরী হল ন|। 

মাউন্টঘাটেনের “ডিকিবার্ড প্রান? অর্থাৎ তিনি যে প্লান লর্ড ইসষে এবং 
সাঘেলের সঙ্গে ইংলাওে ব্রিটিশ মগ্ত্রিপভার কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং পরে তিনি 
(দিমলায় নেহরুর সজে আলোচনার পর ) & প্যান বাতিল করলেন, তখন 
ক্রিটিশ ক্যাবিনেট মাউন্টব্যাটেনকে আলোচনার জন্যে ইংল্যাণ্ডে আপবার 
নির্দেশ দ্বিলেন। মাউণ্টব্যাটেন তার নিজন্ব বিশেষ প্লেন ( ঘে প্লেন নিয়ে ইসমে, 
আবেল এবং কোরফিল্ড ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ) ফেরৎ চাইলেন । 

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে স্তর কনরাড কোরফিল্ড ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঘা 
চেয়েছিলেন তা! পাবার পর দিল্লীতে ফিরে এলেন । 

এহখানে কোরফিল্ড এক 'অনিচ্ছাক্কৃত' মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি 
দ্বিীতে ফিরে এসে মাউপ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখাও করলেন ন! এবং লগ্নে লর্ভ' 
লিষ্টগয়েলের সঙ্গে তার কী আলাপ-আলোচন! হয়েছিল তার কোন আভাস 
ভাইসরয়কে দিলেন না । বরং যাউণ্টব্যাটেন চলে ঘাবার পর তিনি পপিটিকাল 
ডিপার্টমে্টকে (যার প্রধান সচিব ছিলেন সার কনরাড কোরফিল্ড ) নির্দেশ 
দিলেন ভবিষ্যতে এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেন কোন সৈন্য মোতাম্েন 
না কর! হয় এবং অন্যান্ত আয়োজন পোষ্ট অফিস, রেলওয়ের ইত্যাদি খুলবার 
বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়। 

শুধু তাই নয়, তিনি তার দণ্তবে এক নির্দেশ জারী করলেন যে রাজা- 
মহারাজাদের কলঙ্কময় জীবন কাহিনীর যে সব ফাইল আছে সেই ফাইলগুণল যেন 
আগুনে পুড়িয়ে ফেল! হয়। অতএব অনেক রাজ।-মহারাজার কলক্কের কাহিনীর 
ফাইলগুলি আগুনে জালিয়ে দেয়! হল। পরে হিপেব করে দেখা গিয়েছিল 
ঘে স্যর কনরাডের নির্দেশে প্রায় চার টন কাগঙ্ পোড়ান হয়েছিল । 

মাউণ্টব্যাটেন জানতে পারেননি ষে কোরফিল্ড দেশে ফিরে এসেছেন এবং 
তিনি গোপনে রাজা-মহারাজাদের ফাইল পুড়িয়ে ফেলছেন এবং অনান্যদের নির্দেশ 
দিচ্ছেন । মাউপ্টব্যাটেন বিশেষ প্লেনে যখন দিল্লী থেকে করাচির পথে যাচ্ছিলেন 
তখন তার প্লেনের পাইলট এনে বললেন যে এই প্রেনে করে পার কনরাড ছু'দিন 
আগে দ্িজীতে ফিরে এসেছেন । এই খবরটি শুনে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অবাক 
হলেন। তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন তিনি একটি চিরকুট তার সহযাত্রী 
ভি. পি. ষেনসকে লিখপেন এ “হাবামজাদা? [ এখানে খুব ভত্্রভাষা ব্যবহার কর! 
হল, কারণ যাঁউণ্টব্যাটেন এর চাইতে খুব অপ্রিয়, কঠোর ভাষা ব্যবহায, 
করেছিলেন ] কোরফিল্ড কী করেছে আপনি জানেন ? 

জবাক হয়ে ভি, পি. মেনন জিজোষ কযলেন না, স্ডিনি কী কঝেছেন ? 
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আমাকে না বলে তিনি দিল্লীতে ফিরে এসেছেন । 

আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ওর আসল মতলব কী? 

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পরে লগ্ডনে পৌছে শ্তর কনরাড কোরফিন্ডের কীর্তি 
কাহিনী জানতে পারলেন। 

মাউণ্টব্যাটেন ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তুলে নেবার ধে প্যান 
পরিকল্পনা! করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে ইন্ডিয়া অফিসের কর্ষচাৰিরা মাঁউপ্টব্যাটেনের 
এই প্ল্যানকে স্থনজরে দেখতে পারেননি । বিশেষ করে, এত তাড়াতাড়ি 
তারত থেকে চলে আসবার প্ল্যান তাদের পছন্দ হয়নি । এমন কী ভাইসরয়ের 
এত তাড়াহুড়ো দেখে প্রধানমন্ত্রী এটলী তাকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন, 
আপনি, বড্ডো তাড়াহুড়ো করেছন। 

হোবেস রামবোল্ড ছিলেন ইগ্ডিয়া অফিসের এযাসিটান্ট সেক্রেটারী । বামবোন্ড 
বললেন মাউণ্টব্যাটেন আমাদের জন্তে বাধা বিশ্ব স্থহ্ি করবে । পরে মাউণ্টব্যাটেন 
রাজ।-মহারাজাদের কাছে তার বক্তৃতা দেবার যে খসড়া ইংল্যাণ্ডে পাঠিয্পেছিলেন 
সেই খসড়ার উপর ইপ্ডিয়া অফিসের কর্মচারিরা মন্তব্য করলেন এই বক্তৃতা বিষয় 
প্রপাণসলীহ 'ঘাষণার বিরোধী । প্রধানমন্ত্রী রাজা-মহারাজাদের আশাস দিয়েছেন 
“তারা ইচ্ছেমত তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারবে | এর জবাবে মাউণ্টব্যাটেন 
ইপ্ডিস্কা অফিসের কর্মচারিদের বললেন “আপনারা আমার বক্তার যুল উদ্দে্তয 
ঠিক বুঝতে পারেননি? । 

'আমি শুধু রাজা-মহারাজাদের বলতে চাইছি কী নীতি গ্রহণ করলে তাদের 
উপকার হবে। যদি তারা আজ এই ন্থযোগ না নেয় তাহলে ব্রিটেন ভবিষ্যৎ 
তাদের আর কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারবে না। 

আমি শুধু এক 'অখণ্ড ভারত? তৈরি করবার চেষ্টা ক্গ' এবং দেশ যদি 
স্থপ্রতিষ্ঠ, স্থায়ী হয় তাহলে আমর! ভারতের কাছ থেকে বঝুত্ব পাব। যদি 
আঁমার এই কাজে কেউ বাধা না দেয় তাহলেই আমি সফল হব ।' 

মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই জবাব পাবার পর এযাসিটাণ্ট সেক্রেটারী 
রাঁমবোন্ড আবার ভাইসরয়ের চিঠির উপর মন্তব্য করলেন, “তাইসবয় অতি 
দক্ষতার সঙ্গে নৃপতি-শাসিত রাজাগুলির সমস্তা সমাধান করবার চেষ্টা করছেন । 
হয়ত কয়েকটি বিষয়ে তিনি পার্লামেন্টের ঘোষণার বাইরেই কাজ করছেন। 
কিন্ত তিনি যা! করতে চান এবং সেই কাজ যদি বিনা বাধায় না করতে দিই 
তাহলে আমরা ভুল করব, । [ মাউণ্টব্যা. নঃ জিগলার পৃষ্টা*৮1। পরে 
জেক্রেটাঁরী অব ছ্রেটস লর্ড লিষ্টওয়েল মাউন্টব্যাটেনের “দুরদর্গিতা এবং কাজের” 
প্রশংসা! করলেন। 
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টপ নিক্রেট-২* 


কিন্তু কনয়ড কোঁরফি্ড ভিন্ন মত পৌবগ করতেন। তার মত ছিল ক্ষমতা 
ইস্তাস্তরিত করবার আগে নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির ভারতে যোগ দেয়া অস্তায় 
হবে। (১৯৪৯ সংবিধান সংসদে সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে দেশ ভাগ 
-করবার প্র্যানে বলা হয়েছিল যে ইংল্যাণ্ড এই দেশ থেকে ছুমাসের মধ্যে চলে : 
যাবে এবং নৃপতি-শানিত রাজাগুলির ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না )। 

এই প্রশ্রের সমাধান আমর] করব”, সর্দ'র প্যাটেল বলেছিণেন। রাজা” 
মহারাজাদের নিয়ে কী করতে হবে সেই নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব । 
গান্ধীজি একবার মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছিলেন রাজা-মহারাঁজার! হপেন ইংরেজের 
সি, শুধু ভারতকে হূর্বল করা তাদের কাজ । 

মা" প্টব্যাটেন দেশে ফিরে এসে *৩ই জুন তাঁর বাডিতে নেহরু এবং জিন্না 
এবং কনরাড কোরফিল্ডকে নিয়ে এক মিটিং করলেন। এই সভার আলোচনার 
বিষয় ছিল নৃপতি-শাসিত রাঁজশ্লির ভবিষ্যৎ । 

এই সভায় নেহক ডিক্না এবং কনরাড কোরফিন্ডের মধ্যে বাগবিতওা হল। 
মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন নীরব শ্রোতা । 

নেহরু তার বক্তৃতায় স্যর কনরাডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে তি“ন 
পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে নতুন ভারত সরকার বিরোধী কিছু কার্যকলাপ 
করছেন। “তার প্রতিটি কাজ আমাদের ক্ষতি করবে। পলিটিক্যাল ভিপার্টমেন্টের 
কাজ কারবাবের বিবরণী চেয়ে আমি বেশ কয়েকটি চিঠি তাকে [শ্থার 
কনরাডকে ] লিখেছিলাম কিন্ধ কোন চিঠিরই জবাব পাইনি । সত” বনরাড শুধু 
এক তরফা! এবং অবৈধ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি বিভাগীয় তাস্ত চাই।” 

স্যর কনরাড ভেবেছিলেন যে মাউণ্টব্াটেন তাকে সমর্থন করবেন কিন্কু 
মাউপ্টব্যাটেন চুপ করে রইলেন। কিন্তু স্যর কনবরাডকে মমর্থন করলেন জিম্না। 
তিনি বললেন”, 'নেহেক এই সত।য় মিথ্যে অভিযোগ করছেন । 

স্যর কনরাড এর জবাবে বললেন, যে তিনি শুধু সম্রাটের প্রতিনিধির 
নির্দেশশ্যায়ী এবং সেক্রেটারী অব ষ্রেটসের অনুমতি নিয়ে সব কাজ 
করেছেন। “সেক্রেটারী 'ব ই্রেটস বলেছেন রাজা-মহারাজার! দেশ স্বাধীন 
হবার আগের মুহূর্ত অবধি তাদের চুক্তি রদ করবার অধিকার বজায় রাখতে 
পারবে। “এর পরে নেহকু এবং জিন্স! উভয়েই শ্তর কনরাডের বিরুদ্ধে আভযোগ 
করলেন ষে তান পলিটিক্যাল ভিপার্টমেপ্টের অনেক মুল্যবান দলিল পুড়িয়ে 
ফেলেছেন । এর জবাবে স্যর কনবাড বললেন যে, ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্ট- 
মেপ্টের নির্দেশানুযাক্মী "তিনি এই সব রেকর্ড পুড়িয়ে ফেলছেন। তিনি (নেহরু 
এবং জিগ্নাকে ) আশ্বাস দিলেন যে কোন মূল্যবান দলিলই পোড়ান হবে ন1। 
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ভবে তিনি রাজনীতিবিদদের হাতে এমন কোন দলিল তুলে দিতে চাঁন না, 
যাস পাছায্য নিয়ে তারা পরে রাজামহারাজাদের বিপর্দে ফেলতে পারবেন। 
এই সব দলিল, কাগজপত্র বাছাই করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু দলিল তিনি 
ভারত সরকারের হাতে তুলে দেবেন না। তবে এই সব দলিল তিনি ভারতে 
অবস্থিত ব্রিটিশ হাইকমিশনের হাতে তুলে দেবেন? । 

এই সভায় নেহরু ঘোঁধণা করলেন যে কংগ্রেস স্থির করেছেন যে রাজা- 
মহারাজাদের ভবিস্তৎ স্বার্থ সম্বন্ধে বিচার করবাগ জন্যে এক নতুন সরকারি 
দণ্তর, টস ডিপার্টমেণ্ট” খোল। হবে। নতুন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী 
হলেন রিফর্মস কমিশনার, ভি. পি. মেনন। এবং সর্দার প্যাটেল হবেন এই 
দণ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। (পরে মাউণ্টব্যাটেন ঠাট্ট! করে বলেছিলেন, আমি 
খুশি হয়েছি যে, নেহরু এই দণ্চরের মন্ত্রী হননি। তিনি এই দণ্চরের মন্ত্রী 
হলে সব নষ্ট হয়ে যেত। সর্দার প্যাটেল বাস্তববাদী” [ মাউণ্টব্যাটেন £ জিগলার 
পৃষ্ট।-৪০৮ )। 

জিন্না এই ব্যাপারে নেহুরুর সঙ্গে একমত হলেন। পাকিস্তানও এই রাজা 
মহ"শ ০... বাজ্যগুলিন পরিচালনা করবার জগ্যে এক নতুন দগুর খুলবেন । 

স্তর কনরাড কোরফিন্ড এই নতুন ষ্রেটন ডিপার্টমেন্ট খুলবার প্রতিবাদ 
করলেন । কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন তার প্রতিবাদে কান দিলেন না। পরের দিন 
মাউণ্টধ্যাটেন স্যর কনরাডকে খুশি করবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন ঘে 
নেহরু পরোক্ষে তাকেই [মাউণ্টব্যাটেনকে ] গালমন্দো দিয়েছেন, স্তর কনরাডকে 
নয়। প্রকাশ্রে,। তিনি কোন ইংরেজ কর্মচারীর কাজকর্ষের নীতি নিয়ে 
কখনও আলোচন1 করেন না। এ ছাড় তিনি নেহরুর অভিযোগ দ্বীকার 
করে নিতে রাজি নন। স্যর কনরাড চুপ কক ভাইসরয়ের «* ' 'লাচনা শুনলেন। 

অবশ্তি ইতিমধ্যে স্যর কনরাড বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদের অবৈধ কাজকর্মের 
দলিলগু'ল পুডিয়ে ফেলেছিলেন। পক তিনি বিতি বড় বড় মহারাজা, 
রাজকুমারদের গিয়ে বললেন যে, ভারত এবং গাঁকিস্তান গঠন হবার পর তার! 
তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তার! ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগ 
দিতে পারেন কিংবা তারা আদৌ কোন রাইট যোগ ন! দিতে পারেন এবং 
নজেদের স্বাধীন বনে ঘোষণা করতে পাবেন। 

স্যর কনরাডের সঙ্গে আলোচন! করবার পর ত্্রিবাস্কুরের মহারাজা ঘোষণ। 
করলেন যে ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হছ৭ পর তিনি ত্রিবাস্ুরেগ স্বাধীনতার 
কথ! ঘোষণা! করবেন । হায়ন্রাবাদের নিজামও এ ধরনের একটি ঘোষণ! করলেন । 
এব পর এমন একটা পরিস্থিতি হুট হল যে, স্যর কনরাডের উদ্দেশ্য সার্থক হবার 
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সম্ভাবনা দেখা দিল । কারণ দেখা গেল ১৫ই আগষ্ট ক্ষমত! হস্তাস্তরিতের পর 
রাজা-মহারাজাদের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারা 
স্বাধীন হবেন। 

কিন্তু স্তর কনরাড কোরফিচ্ডের এই আনন্দ বেশিদিনের জন্যে স্থায়ী হল ন1। 
কারণ ইতিমধ্যে কংগ্রেস স্থির করেছিল যেন নতুন দগ্ররের সেক্রেটারী হবেন 
ভি. পি. মেনন। তিনি এবং সর্দার প্যাটেল এবার ধীরে ধীবে তাদের জাল 
গোটাতে লাগলেন । প্রথমে ভি. পি. মেনন প্যাটেলকে বললেন আপনি নৃপতি 
শাসিত রাজাগুলিকে তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে-_ প্রতিরক্ষা, বিদেশ এবং কমুানি- 
কেশন--ভারতে যোগ দিতে বলুন । 

প্যাটেল বললেন, তারা যদি আপত্তি করেন? 

পযাটেলের এই প্রশ্ন শুনে ভি. পি. মেনন হাসলেন । তিনি দীর্ঘকাল ইংরেজের 
অধীনে ভারত সরকারের দপ্তরে কাজ করেছেন । সরকারের প্রতিটি আইন-কা্ছন 
ছিল তার নখদর্পণে। শুধু তাই নয়, সরকারের কোন আইন কী ভাবে ব্যাখ্যা 
করতে হবে তিনি জানেন। এ ছাভা দেশভাগ হখার সময় তার সরকারি চাকুরী 
থেকে বিদায় নেবার কথা ছিল। কিন্ত সর্দার প্যাটেলের অন্থরোধেই ভি. পি. 
মেনন নতুন দগ্তবের কাজের দায়িত্বের ভার নিতে রাজি হছলেন। তি পি. মেনন 
এবার প্যাটেলের কৌতুছলের জবাব দিলেন: আপনি কোন চিস্তা করবেন 
না। কারণ এতদিন এই সব নৃপতি-শাসিত ধাজ্যগুলিকে আইন-শৃঙ্খল! রক্ষণা- 
বেক্ষণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার সাহায্য করত। যদি তাদের রাজো কোন 
গণ-আন্দোলন কিংব! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গাম! হত তাছলে ব্রিটিশ সরকার তার 
নিজের ফৌজ পাঠিয়ে এই হাঙ্জাম! বন্ধ করত। কিন্তু ব্রিটিশ চলে গেলে এদের 
সাহায্য করবার আর কেউ থাকবে না। যদি ভবিষ্যৎ তাদের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে 
জনগণ বিষ্বোছ করে তাহলে এ বিদ্রোহ দমন করবার জন্তে তারা কোন ব্রিটিশ 
সৈন্ত-বাঁহিনীও পাবে না। 

সর্দার প্যাটেল এবার বুঝতে পারলেন মেনন কী বলতে চাইছেন। এছাড়া 
সর্দার পাটেল ছিলেন এই সব নৃপতি-শদিত রাজাগুলির রাজনৈতিক গ্রতিষ্ঠান, 
অল ইপ্ডিয়! প্রেটস পিপলস সংস্থার প্রেসিডেন্ট । 

মেনন বললেন এই নৃপতি-শামিত রাজ্যগুলি 'প্যারামাউপ্টমি” বাতিল করে 
দেপ্রা শাপে বর হয়েছে। কারণ প্যারাষাউণ্টনি তামাদি হবার সঙ্গে সে রাজা 
মহারাজাদের হৃখ সুবিধাও বাতিল হয়ে যাবে। এর পর এই নব নৃপতি-শাসিত 
রাজাগুলি সম্বন্ধে আমরা কী করিনা করিএই নিয়ে কেউ কোন গ্রশ্ন করতে 
পারবে না। 
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এর পর ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সাহায্য নেয়! হল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 
প্রকাস্তেই রাজা-মহারাজা! এবং স্যর কনরাড কোরফিলডের নীতির বিরোধিতা 
করতে শুরু করলেন । প্রথমে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ধোলপুবের মহারাজার কাছে এক 
চিঠি লিখে জানালেন যে কোন রাষ্ট্রে যোগ দিলে তিনি কী কী স্বিধা পাবেন 
ইত্যাদি “যদি আপনি কোন ডোমিনিয়নে যোগ দেন তাহলে সআাটই হবেন 
এ রাষ্ট্রের গ্রধান। অবশ্তঠি পবে কোন ডোমিনিয়ন যদি গণতন্ত্র বলে ঘোষণা 
করে এবং কমনওয়েলথের বাইরে চলে যায় তাহলে আপনার এই যোগ দেবার 
শর্তামথযায়ী নতুন গণতন্ত্র দেশ থেকে বাইরে চলে যাবার পুরো অধিকার আপনার 
থাকবে এবং স্বাধীন বলে নিজেকে ঘোষণ! করতে পারবেন । যদ্দি আপনি ভারতে 
যোগ না দেন তাহলে ভারত কী করবে? কিছু করবে না। এঁটে হল আপনার 
সবচাইতে বড বিপদ । শুধু সমস্ত ভারত থেকে আপনার বাষ্ট্র আলাদা হয়ে যাবে । 

এরপর ২৫শে জুলাই তিনি রাজা-মহারাজার্দের অর্থাৎ চেম্বার অব প্রিন্সেসের 
সদশ্তদের নিয়ে এক সভ| ডাকলেন । ইতিমধ্যে তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন 
প্রতিটি নৃপতি-শামিত রাজ্য গুলিকে ভারত কিংব! পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ 
দি“৩ বলা হবে। এ ছাড়! তার পলিটিক্যাল ডিপার্টমেপ্টের সঙ্গে বিরোধিতা 
আরও স্পষ্ট হয়েছিল । 

২৫শে জুলাই'র সভায় মাউণ্টব্যাটেন এই সব রাজা-মহারাজাদের নতুন রাষ্ট্রে 
যোগ দেবার অন্তে অস্থরোধ করলেন। নতুন স্রাষ্ট্রে যোগ দিলে কী স্থবিধা পাওয়া 
যাবে ব্যাখ্য! করে বললেন । মাউণ্টব্যাটেনের প্রেস সেক্রেটারী এযালান ক্যাম্পবেল 
জনসনের ভাষায় ইতিমধ্যে ভি. পি. মেনন তার প্র্যানকে রাজা-মহারাজাদের 
কাছে বিক্রী করবার করবার জন্তে বিভিন্ন প্রকার কৌশন অবলম্বন করেছিলেন। 

মাউণ্টব্যাটেন উপস্থিত রাজা-মহারাজাধের বললেন ০ »৫ই আগষ্টের পর 
তিনি তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবেন না । একজন মহারাজার 
প্রতিনিধি মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন যে, এই নতুন রাষ্ট্রে যোগ দেবার ব্যাপারে 
তার মহ।রাজা এখনও মনস্থির করেননি । তিনি কী করবেন? তিনি কীনতুন 
রাষ্ট্রে যোগ দেবেন। মাউন্টব্যাটেন তার টেবিল থেকে একটি র্ুস্টাল তুলে 
বললেন আমি এই কৃষ্টালের দিকে তাকিয়ে বলছি আপনার মহারাজ! এই 
ব্যাপারে কী সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করবেন ।-- একটু পরে তিনি এ রাজার দেওয়ানকে 
বললেন "মহারাজ! আপনাকে নতুন রাষ্ট্রের যোগ দেবার চুক্তিতে সই করতে 
নির্দেশ দিচ্ছেন । 

উপস্থিত সবাই মাউণ্টব্যাটেনের জবাব শুনে হেলে উঠল । 

এরপর থেকে শুরু হুল বিভিন্ন রাজা-মহারাজার কাছে তদ্বির। ক্রমে ক্রষে 


৩১৭ 


লব বাজা-মহারাজারাই মাউপ্টব্যাটেনের নির্দেশক স্বীকার করে নিলেন। শ্তধূ 
কাশ্মীর, হাযভ্রাবাদ এবং জুনাগর কোন রাষ্ট্রে যোগ দিল না। পরে এই 
তিনটি রাজ্যগুলি নিয়ে যে গোলমাল হাঙ্গামা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণী 
এখানে দেওয়! সম্ভব হল না। 

নতুন ছেঁট ডিপার্টমেন্ট গঠিত হবার পর স্তর কনরাড কোরফিষ্ডও ভারত 
থেকে বিদায় নিলেন। 

প্রথমে বিকানীরেরর মহারাজ! ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছ! প্রকাশ করলেন। 
তারপর কাগজ মই করলেন বরোদার মহারাজ." 

অনেক রাজ! মহ্থারাজার মত যোধপুরের মহারাজ! উশৃঙ্খল, জীবন যাপন 
করণ্নে। যোধপুরের মহারাজ! ঠিক করলেন যে তিনি গোপনে জিপ্নার সঙ্গে 
গিয়ে দেখা করবেন । এ ব্যাপারে তিনি জয়সালমারের মছারাঁজাকে তার 
সঙ্গে নিলেন। জিদ্না যোধপুর এবং জয়সালমারের মহারাজাণের প্রস্তাব শুনে 
আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। কারণ জিন্না জানতেন যদি যোধপুর এবং জয়সালমার, 
ছুটি রাজপুত প্রধান বাজ্য, পাকিস্তানে যোগ দেয় তাহলে অনান্য রাজপুত 
রাজাগুলি হয়ত পাকিস্তানে যোগ দেবে। তাছাড! পাঞ্জাব ও বাংল! ভাগের 
দরুণ তার যে ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতিও পুরণ হবে । আর কংগ্রেসেরও সন্মান 
হানি হবে | এবার জিক্লা তার ড্রয়ার খুলে একটি কাগজ বের করে ছুই মহারাজার 
সামনে রাখলেন । তিনি তাদের বললেন: আপনারা পাকিস্তানে যোগ দেবার 
শর্ত আপনাদের ইচ্ছান্যায়ী লিখে দিন ; আমি এ কাগজে সই করব। 

যোধপুরের মহারাজা এবার জয়সালমারের মহারাজার পানে তাকিয়ে বললেন 
আপনি কী আগার সঙ্গে যোগ দেবেন ? 

শুধু এক শর্তে ।-_-জয়সালমারের মহারাজ! জবাব দিলেন । “যদি দেশে হিন্দু 
মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্জামা হয় তাহলে আমার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ 
থাকবে । 

জিদ্বা এদের জনকেই বললেন যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে পাকিস্তানে 
কোন দ্াঙ্গাহাজাম! হবে না। “এই নিয়ে আপনাদের কোন চিন্ত! ভাবনা করতে 
হবে না। 

কিন্তু এই আলোচনা থেকে যোধপুরের মহারাজা সর্বপ্রথম উপলদ্ধি করলেন 
যে তার বপষ্ট্রর জনসংখ্যা হল “হিন্দ এবং তিনি নিজে “হিন্দু।' তিনি বিষয়টি 
নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবার জন্যে আবে! সময় চাইলেন । তারা দুজনেই জিক্সাকে 
বললেন যে এই ব্যাপারটি নিয়ে তারা আরও একটু ভেবেচিন্তে দেখতে চান । 

এই বলে তার হোটেলে ফিরে এলেন। 
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ইতিমধ্যে ভি. পি. মেনন খবর পেয়েছিলেন যে যোধপুর ও জয়সাঁলমারের 
মহারাজারা পাকিস্তানে যোগ দেবার পরিকল্পনা করছেন । সময় থাকতেই তাদের 
বাধা দেয়া দরকার । ভি, পি. মেনন, ঘোধপুর এবং জয়সালমারের মহারাজাদের 
সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তারের হোটেলে এসে হাজির হুলেন। প্রথমে 
যোধপুরের মহারাজ! ভি. পি. মেননের সঙ্গে দেখা করতে আদৌ রাঁজী হ'ননি 
কিন্ত পরে ভি. পি. মেনন তাকে বললেন ঘে তিনি ভাইসরয় লর্ড মাউপ্ট- 
ব্যাটেনের কাছ থেকে এসেছেন। 'ভাইসরয় এক্ষুনি আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে চান? | 

ভাইসরয় মাউপ্টব্যাটেন এই ঘটনার বিন্বুবিলর্গও জানতেন নাঁ_। পরে 
মেনন ও যোধপুর ভাইয়রয়ের বাড়িতে গিয়ে হাঁজির হলেন। প্রথমে মেনন 
গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা! করলেন । এবং তার কাছে সমস্ত ঘটনা 
খুলে ব্ললেন। পরে ভাইমরয় যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে গিয়ে দেখ! 
করলেন। এই সময়ে যোধপুরের মহারাজ! উত্তেজিত হয়ে ভাইসরয়ের বসবার 
ঘরে পায়চারি করছিলেন ৷ মাউণ্টব্যাটেন ও মেনন তার সঙ্গে মিষ্টি গলায় 
স্রশবার্তা খলতে শুরু করলেন । মাউণ্টব্যাটেন বললেন, আপনি মনে রাখবেন 
আপনার হুল “হিন্দু, রাষ্ট্র এবং আপনার রাষ্ট্রের বামিন্নীর! হল “হিন্দু'। ইচ্ছে 
করলে মাপনি পাকিস্তানে যোগ দিতে পারেন, এবং এই কাজ করলে এর 
পরিণাণ কী হবে ভেবে দেখবেন । কারণ আপনার রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাক্গা- 
হাঙ্গামা বার সম্ভাবনা আছে। যোধপুরের মহারাজ! এর জবাবে বললেন, 
জিন্না একটি সাদা কাগজে আমার পাকিস্তানে ঘোগ দেবার শর্তগুলি লিখে 
দিতে রাজি আছেন। আপনারা কী দেবেন? 

ভি. পি. মেনন বললেন, আপনি চান, আমিও আপনাকে একটি সাদা কাগজ 
শর্ত লিখে দেব । কিন্তু এ সাদা কাগজ দিয়ে কী হবে? াপনাকে মিথ্যে আশ! 
দেয়া ছাড! আর কিছুই হনে না। 

আলোচনার পর ঠিক হল মেনন যোধপুবের মহ/ঃরাঁজাকে কিছু স্থবিধ 
দেবেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ুত আলোচন| করবার জন্কে মেনন যোধপুরে 
যাবেন। পরে যোধপুরের মহারাজা ভারতে যোগ দেবার চুক্তিপত্রে সই করলেন । 
এর কিছুদিন গরে ভূপালের নবাবও ভারতে যোগ দিতে রাজি হলেন। কিন্ত 
গোলমাল হল জুনাগভ রাষ্ট্র নিয়ে। জুনাগভ রাষ্ট্রের বিশেষতঃ ছিল যে এই রাষ্ট্র 
ছিল “হিন্দু রাষ্ট্র কিন্ত এর শাসনকর্ত' ছিলেন এক যথেচ্ছার* মুসলমান নবাব । 
এই রাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানের দূরত্ব হল ২৪* মাইল । এই জুনাগড় ছিল কাখিয়া- 
ওয়ারের অস্তভুক্তি। কাধিয়াওয়ারের বড় রাষ্ট্র হল নওনগর। এই নওনগরের 
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বাজ! ছিলেন জাম়লাহেব এবং তিনি জনপ্রিয় ছিলেন । 

ভুনাগড়ের আরও কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথমত এর প্রাকৃতিক সৌনর্ঘ। 
এই রাষ্ট্রের ছুইদ্িকে ছিল পাহাড় । একটি পাহাড়ের নাম হল গিরনার পর্বত 
এবং এই পাহাড়ের পাশেই জৈন সম্প্রদায় বাস করে থাকে ৷ জুনাগড়ের মোট 
বাসিন্দা হল ৭০০*** এবং এরা গুজরাটি। জুনাগড়ের গির জলে আজও 
সিংহ দেখতে পাওয়] যাবে । 

জুনাগড়ের নব।বের ছুটি শখ ছিল; এক কুকুর পৌঁধা, ছুই, শিকার কর!। 
তিনি শুধু কুকুর পুষতেন না, তিনি কুকুর লালন-পালন এবং তাদের বংশবৃদ্ধি 
করতেন। তার মোট পোষা কুকুরের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শ। প্রতিটি 
ফুকুরের একটি থাকবার ঘর, খাবার টেবিল, একজন চাকর এবং টেলিফোন 
ছিল। এই সব কুকুরদের জন্তে একজন বিশেষ ইংরেজ পশুর চিকিৎসক ছিল। 
নবাব যদি কখনও কুকুরদের দেখতে চাইতেন তবে পালকীর ভেতরে ভরে 
এদের নবাবের কাছে নিয়ে আস! হত। 

এছাড়া তার কিছু শিকারী কুকুর ছিল। শিকারে যাবার সময় তিনি এদের 
সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বাজারে গুজব ছিল যে নবাব শিকারের আগে এই সব 
শিকারী কুকুরদের অনাহারে বাখতেন। পরে এরা শিকারে কোন হরিণ কিংবা 
সিংহকে জখম করত। এর পর ক্ষুধার্ত কুকুরগুলি আহত হুব্িপ কিংব। সিংহকে 
টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত। দূর থেকে দীড়িয়ে নবাব মজা দেখতেন। 
নবাবের চারজন বেখম এবং বন সংখ্যক রক্ষিত ছিল। ভাইসরয়ের সঙ্গে 
আলোচনার পর নবাব প্রথমে স্থির করলেন যে তিনি ভারতে যোগ দেবেন এবং 
ভাইসবয়কে তার মনের ইচ্ছার কথা বললেন, কিন্ত আস নবাব ভাইলরয় এবং 
কংগ্রেসের চোখে ধুলো! দেবার চেষ্টা করছিলেন। কারণ তিনি গোপনে 
পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার ফন্দী করছিলেন । জিন্ন! জুনাগডকে তার দেশের 
অস্তভূ্তি করতে চেয়েছিলেন কিন! এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন । কারণ পাকিস্তানের জুনাগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ! বেশ 
কঠিন কাজ ছিল। কারণ জুনাগড়ের চারদিকে ছিল ভারতের সীমাস্ত এবং 
ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র। পাকিস্তানের পক্ষে এত দূর থেকে জুনাগড়কে শাসন 
করা৷ বেশ কঠিন কাজ ছিল। 

কিন্ত এই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির 
£ যোগ দেবার ব্যাপার নিয়ে তীব্র রেযারেষি চলছিল। বলা যায় ছুই পক্ষের 
মধ্যে এই সব হৃপতি শ্বাসিত রাজ্যগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল। 

১৯৪৭ সালের আগে এক মুসলিম লীগের সদন জুনাগড়ে গোপনে প্রবেশ 
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রে পুরান দেওয়ানকে হটিয়ে নিজে দেওয়ানের গর্দীতে বসেছিলেন। এই 
নতুন দেওয়ান জুনাঁগড়ের নবাবকে তয় দেখালেন ঘর্দি তিনি ভারতে যোগ 
দেন, তাহলে ভারত সরকার তার কুকুরগুলিকে মেরে ফেলবে। এ ছাড়া গির 
'জঙ্গলকে রান্ত্রীয়করথ করা হবে এবং নবাবকে কোন শিকার করবার স্থযোগ 
দেয়া হবে না। এর পরিবর্তে নবাব যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তাহলে 
পাকিস্তান তাকে রক্ষা করবে-"এবং তার রাষ্ট্রের প্রজারা যদি বিক্রোহ করে 
তাহলে পাকিজ্ুনের পুলিশ তাদের দমন করত 

ভাইসরয়ের চেম্বার অব প্রিদ্দেসের সঙ্গে সম্মেলনের পর ভি, পি. মেনন 
'এবং প্যাটেল জুনাগড়ের নবাবের কাছে এক চুক্তিপত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত 
জুনাগড়ের নবাব মেননের চিঠির কোন জবাব দিলেন না। টেলিগ্রাম পাঠান 
হুল তবু নবাব নিকত্বর রইলেন। ইতিমধ্যে নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে গোপনে 
আলোচন। করতে শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে, 
জুনাগড় পাকিস্তানে ঘোগ দিবেন। নবাব সংবাদপত্রে একটি ইনস্তাহার প্রকাশ 
করেছিলেন । এই ইস্তাহারে বলা হুল £ বেশ কিছুদ্দিন যাবৎ জুনাগড়ের সরকার 
চিশ্রাভাবনা1! করছিলেন যে, তারা ভারত ন! পাকিস্তানে যোগ দেবেন ॥ 
এই বিষয়টি নিয়ে তার! গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন, এবং তারা দেশের জনগণের 
মঙ্গল, উন্নতির এবং দেশের অথগুত', স্বাধীনতা এবং সায়তবশাপনের কথা চিতা 
করে একটি উপায় খু'জে বার করবার চেষ্টা! করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে 
গভীর ভাবে চিন্তা করবার পর জুনাগভ পাকিস্তানে যোগ দেবার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করেছে এবং এই মর্মে তারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে। জুনাগড় আশা 
করে এই সিদ্ধান্তকে সবাই সাদরে অভিনন্দন জানাবে । 

জুনাগড়ের এই বিবৃতি মিথ্যে ছিল | নবাব না জান» ” পাকিস্তান জানত। 

এবার ভারত সরকার পাকিস্তানের প্রধীনমন্ত্রী লিয়া-:২ আপির কাছে 
টেলিগ্রাম পাঠাল এবং জিজ্ঞেন করল তারা কী জুনাগড়কে পাকিস্তানে গ্রহণ 
করেছে? কিন্ত পাকিস্তানের কাছ থেকে কোন জবাব পাঁওয়! গেল ন1। 
কয়েক সপ্তাহ পরে পাকিস্তান ঘোষণা করল যে, পাকিস্তান জুনাগড়ের সিদ্ধান্ত 
অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগ দেবার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছে। অবশ্ঠি পাকিস্তান 
সামান্ত কয়েকজন পুলিশ জুনাগড়ে পাঠান ছাড়া আর কোন কিছু করল ন]। 
কারণ পাকিস্তান জানত যে জুনাগড়ে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং কংগ্রেন 
পরিচালিত সংস্থা বেশ শক্তিশালী । এ "ড়া জুনাগড়ের অধি$।ংশ প্রজারাই 
ছিল হিন্দু। 

ইতিমধ্যে জুনাগড় থেকে হিন্ু শরণার্থীরা পালিয়ে আসতে লাগল। 
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জুনাগড়ের এই সিদ্ধান্তে সর্দার প্যাটেল ক্ষিপ্ত হলেন । ২৮শে সেপ্টেম্বর, 
ভারত সরকারের এক ক্যাবিনেট মিটিংএ ক্যাবিনেটের স্শ্যর! দাবী করলেন যে, 
জুনাগড়ে সৈন্তবাহিনী পাঠান হুক। কিন্তু লর্ড মাউণ্টব্যাটেন [ তিনি ইতিমধ্যে 
ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন ] আপত্তি করলেন। তিনি বললেন 
জুনাগড়ে ভারতীয় সৈগ্তবাছিনী পাঠালে বিশ্বের চোখে ভারতের সম্মানের ছানি 
হবে এবং ভারত ছোট হবে । কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ইংবেজ সহকর্মীর আর এক 
কাণ্ড কলেন যার জন্ত্ে মাউণ্টব্যাটেনকে বিশেষ বিব্রত হতে হুল । পৈন্তবাহিনীর 
তিনজন প্রধান, চীফ অব দ্দি ট্রাফ, ভারতীয় মন্ত্রীমভার কাছে এক চিঠি লিখে 
জানালেন যে ভারতীয় সৈম্যবাহছিনীর জুনাগড়ে যাবার মত অবস্থা নেই এবং 
যেহেতু এই লড়াই কমনওয়েলথের আর একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে কন্পা হচ্ছে 
তাঁর! ( ইংরেজ ষেনার! ) এই লড়াইতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। অতএব 
সৈন্যধাহিনীর 'চলাচপ+ অবিলম্বে বন্ধ করা হক এবং জুনাগডের সমতা! আলাপ- 
আলোচনার মাধামে নিষ্পতি করা হুক। এই ছিল তিন ব্রিটিশ "চীফ অব 
দি ইাফের+ মন্তব্য| 

নেহরু এই চিঠি পেয়ে ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি বললেন, এই চিঠি থেকে মনে 
হচ্ছে যে "চীফ অব দি ট্রাফরাঃ যদি ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে একমত না হন 
তাহলে তার! মেই নীতিকে পালন করবেন না। সরকার কোন প্রকাণ্ই 
সৈম্তবাছিনীর এই অবাধ্যতাকে ম্বীকার করে নিতে পারে না। মাউণ্টব্যাটেন 
গোপনে 'চীফ অব দি ্টাফ'দের প্রতি সহাম্ভুতি জানালেন। প্রকাশ্যে পরে 
অবশ্তি তিনি তিন অফিসারকে ডেকে ধমক দিলেন । “চীফ অব দি ষ্টাফসরা' 
তাদের চিঠি প্রত্যাহার করে নিলেন। অকিনলেক নেহরুকে এক চিঠি লিখে 
জানালেনঃ যে “চীফম অব দি ইাফেরা' বিশেষ কাজের চাপে ছিলেন। তাই 
তারা এই ধরনের চিঠি লিখেছেন। ভবিস্তংএ ঘেন এই ধরনের অগ্রীতিঞকর ঘটন। 
ন! হয় তার জন্তে ক্যাবিনেটের এক ডিফেন্দ কমিটি গঠন কর হল; এবং 
মাউণ্টব্যাটেন হুলেন তার প্রথম চেয়ারম্যান । পাকিস্তানীরা এবার থেকে বলতে 
শুরু করলেন যে, “মাউণ্টব্যাটেন ভারতীয়দের চাইতে বেশি ভারতীয়” 
[ মাউগ্টব্যাটেন £ জিগলার গৃ্া-৪৪৫ ]। 

ইতিমধ্যে জুনাগড়ের নবাব পালিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন । প্লেনের 
ভেতর তিন্মি তার পোষ! যত কুকুর সম্ভব এবং চাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন । এক 
সী প্লেনে উঠবার পর দেখতে পেলেন ঘে, তিনি তার এক ছেলেকে রাজপ্রাসাদে 
ফেলে এসেছেন। শ্ত্রীযঘেই তার ছেলেকে আনবার জনো রাপ্রাসাদে গেলেন 
অমনি নবাব স্ত্রীর পরিবর্তে জারও ছুটি কুকুর প্লেনের ভেতর ভবে নিলেন । 
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যাবার লময় তিনি জুনাগড়ের কোষাগার থেকে যথেষ্ট পরিষ।ণে ধন-দৌগত, 
নিয়ে গেলেন । ভবিষ্যৎ জীবন আরামে কাটাবার জন্যে তার কোন চিস্তা-ভাবন! 
করতে হল না। 

নেহরু এবার ঠিক করলেন জুনাগড়, ভারত ন! পাকিস্তানে যোগ দেবে এই 
বিষয়টি নিয়ে তিনি জনগণের মতামত যাচাই করবেন। ভারত জুনাগডের 
মতামতের বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। মাউন্টব্যাটেন নেহুরুবর এই 
নীতিকে সমর্থন করলেন। পাকিস্তান বাজে হল। কারণ এই সময়ে পাকিস্তান 
কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছিল। 

জুনাগড়ের পরে, কাশ্মীরও হায়দ্রাবাদ নিয়ে পাকিস্ত/নের সঙ্গে যে হাঙ্গাম্ম 
লড়াই হয়েছিল সেই কাহিনী আজকে আলোচন] করা সম্ভব হল না। 

দেশের বিষয় সম্পত্তি এবং পাকিস্তান কী পাবে ভারত কী বাখবে, এই 
নিয়ে আলোচন! করবার জন্যে এক দেশভাগ কমিটি (পার্টিশন কমিটি ) গঠন 
করা হয়েছিল। পরে এর নাম হয়েছিল পার্টিশন কৌন্দিল'। এই কৌন্সিলের 
চেয়াবম্যান হলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং কংগ্রেম ও লীগের ইজন প্রতিনিধিকে 
এ /কীন্সিলের প্রতিনিধি করা হল । পরে মাউন্টব্যাটেনের অনুরোধে ছুই 
দেশের দুইজন সরকারি কর্মচারী, এইচ. এম. প্যাটেল, ক্যাবিনেট সেক্রেটারী 
এবং চৌধুরী মুহম্মদ আলিকে এক বিশেষজ্ঞ সব কমিটির সদস্য কর! হল। কোন 
অচল সবস্থা স্থষ্টি হলে তার সমস্ত সমাধান করবার জন্যে এক ট্রিবিউন্যাল 
গঠন করা হল। 

সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাগ কর! নিয়ে কিছু সমন্তা দেখা দিল। ১৯৪৭ সালে 
(ব্রিটিশ ) ভারতের কম্যাগ্ডার ইন চীফ ছিলেন ক্লড অকিনলেক। অকিনলেক 
তারত আসবার আগে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সৈন্যব্।'বনীর প্রধান জেনারেল 
ছিলেন কিন্তু পরে যখন জান্ীন জেনারেল রোমেল দ্রুত ততে কায়রোর দিকে 
এগিয়ে এল তখন অকিনলেককে মধ্যপ্রাচ্য থেন্দে বলি করে ভারতবর্ষের 
“কম্যাণ্তার ইন চীফ করা হল। 

১৯৪৫ অকিনলেকের গ্রস্তাবন্যায়ী আই এন এ সৈন্ভবাহিনীকে আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড় করান হল। তার এই নীতির বিরোধিতা করে কিছু ব্রিটিশ 
সরকারি বর্ষচারি (এর মধ্যে নর্থওয়ে্ট ফ্রর্টিয়ার প্রদেশের গভর্ণর স্যর জর্জ 
কানিংহ্যাম ছিলেন একজন ) বললেন আই এন এদের আসামীর কাঠগড়াস়্ দাড় 
করান হলে তাদের [| আই-এন-এর একতা! এবং জনপ্রিয় বাড়বে । পরে 
অকিনলেকও স্বীকার করেছিলেন যে দেশে এবং সৈল্যবাছিনীর মধ্যে “এক 
আই-এন-এর আবহাওয়া বইছে। ভারতীয় সৈস্ভবাছিনীর মধ্যে আই-এন-এ'র 
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গ্রতি সহান্ছুডৃতি বেড়েছে এবং প্রতিদিন বাড়ছে । অকিনলেক বললেন যে এই 
আই-এন-এর আবহাওয়ার দরুণ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সৈল্যবাহিনীর উপর 
আব নির্ভর করতে পারে না এবং পরে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করেছিলেন 
যে অদূর ভবিষ্তংতে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে হবে । 

কিন্তু ১৯৪৭ সালে মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা! অনুযায়ী দেশভাগের নীতি 
গ্রহণ করবার পর অকিনলেকের সমস্তা আরও গুরুতর হল । 

তাকে বল! হুল ভারতীয় সৈম্তবাহিনীকে সাল্প্রধায়িক ভিত্তিতে ছুই অংশে 
ভাগ করতে হবে। (বলা দরনার যে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের 
ব্রিগেভিয়ারের পদ ছিল সবচাইতে উচু পদ)। 

লর্ড ইসমে এবার অকিনলেককে নির্দেশ দিলেন সৈম্যবাছিনীকে যেন ছুই 
অংশে ভাগ কর! ছয়। অকিনলেক জবাব দিলেন যে এই কাজটি খুব সহজ নয়। 
কারণ তিনি বললেন যে ভারতীয় মৈন্তবাছিনী বর্তমানে একটি বিশেষ বড় এবং 
দক্ষ সেনাবাছিনী । একে সম্প্রদায় ভিত্তিতে ছুই অংশে ভাগ করা যায় না। 

এবার মাউণ্টব্যাটেন অকিনলেককে ডেকে পাঠালেন । সৈশ্যবাছিনীতে পদ- 
অর্ধা্া্স মাউণ্টব্যাটেন অকিনলেকের চাইতে উচু পরে ছিলেন। এ ছাড়া 
স্বাউণ্টধ্যাটেন ছিলেন ভাইসরয় এবং অকিনলেক তার অধীনেই *কম্যাগ্ডার ইন 
চীফের? কাজ করতেন । কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের দেশ ভাগের প্রস্তাৰ যখন প্রকাশিত 
হুল তখন মাউণ্টব্যাটেন ও অকিনলেকের মধ্যে বন্ধুত্বের চিড় ধরেছিল। 
মাউণ্টব্যাটেন এবার অকিনলেককে ডেকে বললেন, যেন অবিলম্বে এ সৈন্ত 
বাহিনীকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিভিতে ছুই অংশে ভাগ 
কন্ধা হয় । এই ব্যাপারে তিনি অকিনলেকের কোন জবাব শুনতে চান না-- ০ 
0190৫) 10010861086 ৪০০৪% 46 18006. 

ক্লড অকিনলেক ভাইসরয়ের এই আদেশ শুনে ক্ষুৰ হলেন। 

মাউণ্টব্যাটেন অকিনলেককে সৈম্তবাহিনী ছুই অংশে ভাগ করবার নির্দেশ 
দেবার পর এই বিষয়টি নিয়ে কিংবা এই ব্যাপারে কোন নীতিগত গ্রন্থ নিয়ে 
ভার সঙ্গে আর কোন আলোচনা করেননি । 

সৈন্তবাহিনীকে ভাগ করবার জন্তে জুনমাসে “আর্মড ফোসে ন রিকনষ্টিটিউশন” 
কমিটি গঠন করা হুল। ট্চ্ছা করে "পার্টিশন শব্দটি ব্যবহার কর! হল না। 
কয়েকটি বিশেষ নিয়মনুদারে সৈন্ত বাহিনীকে ভাগ করা হল। আরও ঠিক 
করা হল ১৫ই আগষ্টের পর ক্লড অকিনলেক হবেন ছুই দেশের সৈল্তবাছিনীর 
খ্নুগ্রীম কম্যাপ্তার' | এই পদে তার একমাঞজ কাজ ছিল একদেশ থেকে জন্ত দেশে 
ঘুরে ছুই দেশের সৈল্ভবাছিনীকে পরিদর্শন কর!। 
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এ ছাড়া তাকে জয়েণ্ট ডিফেন্স কমিটির দায়িত্ব দেয়া হল। মাউন্টব্যাটেনের 
জীবনীর লেখক জিগলার বলেছেন [ পৃষ্ঠা-৩৯* ] যে “অকিনলেক হিন্দুদের চাইতে 
মুসলমানদের বেশি পছন্দ করতেন'। (অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনীর 
অফিপারের1 মুসলমানদের বেশি পছন্দ করতেন) নেহরু এবং ৰলদেব সিং 
অকিনলেককে স্থুনজরে দেখতে পারতেন না। 

অকিনলেক দেশভাগের পর ভারতে ব্রিটিশ সৈন্বাহিনী এবং ব্রিটিশ প্রজাদের 
ভবিস্তৎ নিয়ে চিস্ত|! করতে শুরু করলেন। কারণ তিনি বললেন দেশ স্বাধীন 
হবার পর এক বড় হত্যাকাণ্ড শুরু হুবার সগডাবনা আছে এবং তখন ব্রিটিশ 
প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ১ল] জানুয়ারী ১৯৪৮, 
পর্যস্ত রাখবার প্রয়োজন হবে। 

অকিনলেকের এই প্রস্তাবের জবাবে ভাইমরয় বললেন ১৫ই আগষ্টের পর 
ব্রিটিশ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হল দুই দেশের সরকারের এবং ছুই দেশের 
সরকার ঘি ব্রিটিশ সৈম্ভবাহছিনীকে এই দেশের কোন বিশেষ কাজের জন্তে 
থাকতে অনুরোধ না করে, তাহলে আমর! য্দি জোর করি, তাহলে সবার মনে 
ধা" হবে যে আমরা এই ছুই দেশের সরকারকে অবিশ্বাস করি। অতএব 
আমাদের উচিৎ কাজ হবে অবিলম্বে ব্রিটিশ সৈন্যবাছিনীকে এদেশ থেকে তৃলে 
নেসা । 

অবশ্চি ছুই দেশের সরকার যদি অন্থরোধ করেন তাদের কাজের জন্তে 
এদেশে ব্রিটিশ সৈন্যবাছিনীকে আরও ছয়মাসে জন্য রাখা হুক তাহলে তাদের 
এই অন্থরোধ ব্রিটিশ মরকারের কাছে বিবেচনার জন্যে পাঠান হবে । 

অকিনলেক ভাইসবয়ের এই আদেশে একেবারেই সন্ত হলেন না। তার 
বক্তব্য ছিল যে “সামান্ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কলকা-* বাশ্বাই, দিল্লী এবং 
করাচিতে আছে এ বাহিনী দিয়ে ইংরেজ বিদ্বেষী মনো কে কিংবা ইংরেজ 
বিরোধী আন্দোলনের মোকব্লি। করা! যাবে না| সব কিছুই অবস্থার উপর নির্ভর 
করবে." এবং আমার এই মন্তব্য ব্রিটিশ সরকারকে জানান হু'ক। কারণ 
ভাইসরয়ের সামরিক পরামর্শদাতা ছিসাবে এই হল তার কাছে আমার পরামর্শ” । 

এদ্দিকে মাউণ্টব্যাটেন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ 
কিংবা মতাস্তর হচ্চ চাইলেন না। কারণ ভারত ও পাকিস্তান স্থির করেছিল যে 
১৫ই আগষ্টের পর ছুই দেশের সৈম্বাহিনী হবে তাদের নিজন্ব সেনাবাছিনী। 
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে এদেশে মোতাচ রাখবার প্রশ্থটি নিজে মুলিম লীগ 
এবং কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। কারণ দেশভাগের ঠিক কিছু পরে 
লিয়াকৎ আলি লর্ড ইমমকে জিজেস করলেন যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে এদেশে 
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রাখা সম্ভব হবে কিনা। ভাইসবয় স্থির করেছিলেন শুধু একপক্ষের অন্গরোধ 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠাবেন না। কিন্তু তবু তিনি সেক্রেটারী অব ট্রেটসকে 
এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে ১৫ই আগষ্ট্রের পর এদেশে কোন 
ব্রিটিশ সেনাবাছিনী রাখা হবে কিনা । যদ্দি হয় তাহলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে 
১ল! এপ্রিল ১৯৪৮ তুলে নেয়! হবে৷ এই টেলিগ্রামে তিনি কম্যাগ্ডার ইন চীফ 
প্লুড অকিনলেকের গ্রস্তাবকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করলেন । মাউন্টব্যাটেন 
ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্র্যাটাস এবং ভবিষ্থুৎ 'পূর্ণ হ্কাধীনতা দেখার প্রলোভন 
দেখিয়ে তার প্র্যানকে কার্করী করবার চেষ্টা করেছিলেন । এই অবস্থায় 
অকিনলেকেব প্রস্তাবকে গ্রহণ করে তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোন 
মতবিরো* কিংব! মনোমালিন্তর হৃটি করতে চাননি । 

সেক্রেটারী অব ্রেটস অকিনলেকের প্রস্তাবকে অগ্রাহ করে মাউণ্টব্যাটেনকে 
সমর্থন করলেন। 

অবশ্তি যদি দুই দেশের সরকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে আর কিছু কালের 
জন্তে বাখতে চায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার কোন আপত্তি করবে না, এই ছিল 
ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধাস্ত। 

এই নির্দেশান্যায়ী মাউণ্টব্যাটেন দুই দেশের সরকারের মতামত জাঁনতে 
চাইলেন। নেহক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন “বরং এর চাইতে 
দেশের প্রতি শহর এবং গ্রাম আগুনে ধ্বংস হয়ে যাক আমি আপাতত করব না। 

১৫ই আগস্টের পর সত্যি সত্যিই দেশের চারদিকে সাম্প্রধায়ি+ দাঙ্গাহাঙ্গমার 
আগুন জলে উঠেছিল । 

গা চি ক 

১৫ই আগঞ্ঈ, ১৯৪৭ ভারতবর্ধ এবং পাকিস্তান ডামিনিয়ন ্্যাটাস* পেল। 
ইংরেজী ভাবায় বলা হল “ক্ষমতার হস্তান্তর অর্থাৎ '্ট্রান্গধার অব পাওয়ার, করা 
হল; । 

ছুই নতুন রাষ্ট্রের ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং পাঁকি- 

স্তানের হলেন জিম্না। পাকিস্তানে রাজধানী হুল করাচি। দীর্ঘদিন পরে জিন্ন! 
আবার করাচিতে ফিরে গেলেন । তবে সাধারণ নাগরিক ছিসাণে নয় পাকিস্তানের 
গণ্ভণর জেনারেলের পদধর্ধাদা নিয়ে । জিন্নার দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস বিরোধী সংগ্রাম 
এবং ছুই দেশ গঠনের চেষ্টা! সার্থক হল। তিনি আশা! করেননি পাকিস্তান পাবেন 
"এবং যে আকাশকুম্থম তিনি রচনা করেছিলেন তার সেই কঙ্গনা, স্বপ্ন, সার্থক 
হল। তিনি যেদিন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে গিয়ে পৌছুলেন লেদিন 
করাচির অসংখ্য জনতা! “পারিস্তান জিন্দাবাদ চিৎকার করে তাকে তাদের 
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নবগঠিত রাষ্ট্রে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন জানাল। পরে তিনি করাচিতে 
পাকিস্তানের নবগঠিত সংবিধান সংসদকে বললেন £ “এই ঘটনায় ( অর্থাৎ 
পাকিস্তান গঠনে ) শুধু আমরাই বিদ্রিত হইনি, সমস্ত বিশ্বের লোকেরাও এই 
বিপ্লবে, যে বিপ্লব থেকে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান এবং ভারত দুইটি শ্বাধীন দেশ, 
অবাক হয়েছে। এ হুল এক অভূতপূর্ব ঘটন1 এবং নিয়ায় এর কোন নজীর 
নেই। 

জিন্না গ্রথমে “বিশ্বাস করতে চাইলেন থে তিনি পাকিস্তান পেয়েছেন। 
কংগ্রেসের ভূশই যে তার সাফল্য হবে তিনি কোন দিন এ আশা! করেননি ॥ 
[জিন্না : ওলপোর্ট, গৃষ্টা-৩৩৭ ]1 

জিন্ন। পাকিস্তান কী এবং কী করে এই নতুন রাষ্ট্র শাসন কর! হবে এই নিয়ে 
চিন্তা-ভাবন শ্ররু করলেন ৷ এই নতুন সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখ! এবং দেশের সবার জীবনের এবং সর্ব ধর্মের 
বিশ্বাসকে নিরাপদ রাখা । তিনি বললেন, “আমর! এবং ভারত যে অভিশাপ থেকে 
ভুগছে অর্থাৎ ছুর্নাঁতি এবং ঘুষ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। এই ছুইটি জিনিষ 
হণ বৰ: মামরা দু প্রতিজ্ঞ হয়ে দুর্নীতি এবং ঘুষকে বন্ধ করবার চেষ্টা করব। 
আর একটি অভিশাপ হুল কালোবাজারী । আজ দেশের চারদিকে, এই 
দুঃখ-চুরবস্থায় মধ্যে, এই পাপ সমাজের কাছে এক দ্বণার বন্ত হয়ে দাড়িয়েছে। 
যে নাগৰিশ্* এই হীন কাঁজ করছে সে সশাজে সবচাইতে বড় পাপের কাজ 
করছে। এদেব কঠিন শান্তি দেয়! দরকার । আর দুটি জিনিষ আমর! উত্তরাধিকার 
সুত্রে পেয়েছি সে হুল অসদাচারণ এবং আত্মীয়স্বজন পোষধণ। এই অসৎ 
কাজকে বন্ধ করতে হবে। আমি কোন প্রকারেই ছুন্গতি, 'অসর্ধাচারণ এবং 
আমাব উপর কোন প্রভাব স্থগ্টি করাকে সৎ বরব না? । 

'আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাবা শাঞ্জাব ও বাংলাকে 
ভাগ বরবার 1বরোধী ছিলেন ।কন্ত একবার যখন দেশশাগ গ্রহণ কব! হয়েছে 
সেই সিদ্ধাস্তকে বিন1 প্রতিবাদে স্বীকার করে নতে হবে। অনেকে বলেন যে 
দেশভাগের বিকল্পে অন্য কোন কাধকরী প্রস্তাব গ্রহণ কর! কী সম্ভব ছিল? মনে 
হয় না। দেশভাগ অশশ্থস্তাবী ছিল [ জিন্না, বলিখোঁ, পৃষ্ট।-২১* ]। 

দেশভাগ হবা* পর িন্লা আবার “হিন্দু মুসলমানের এঁকোর দূত' হিসাবে 
পাকিস্তানের জনগণের ক1ছে,বিশেষ করে, সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্ত করে, এক বক্তা 
দিলেন । এই বক্তৃতায় তিনি বললেন” অ. নার! সবাই স্বাধীন, মুক্ত। আপনার! 
ইচ্ছে করলে আপনাদের মন্দিরে, গির্জায় এবং মসজিদে এবং যে কোন পূজোর 
স্থানে যেতে পারেন। আপনি যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশ্বাসের অন্তভুক্ত হন ন! 
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কেন."আপনায় ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক সেই। এবার থেকে' 
বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থকামূলক বিচার, এবং এক স্রদায়ের- 
অন্ত সম্প্রদায়ের লঙ্গে কোন বিভেদমূলক আচার-ব্যবহার কর! হবে না । আমাদের 
মৌলিক নীতি হল, আমরা হলাম এই স্বাধীন দেশের নাগরিক । আমাদের 
সবার সমান অধিকার” । পরে জিন্না সংবিধান সংসদের সবাইকে বললেন, 
“এমন একটা যুগ আসবে যখন হিন্দুরা নিজেদের হিন্দু এবং মৃসলমানরা নিজেদের 
মুসলমান বলে ভুলতে শিখবেন। ধর্মের দৃটিভঙদীতে নয় কারণ ওটা হল 
ব্যক্তিগত বিচার এবং ন্যায়ের দৃষ্টিতজী নিয়ে এবং দেশের নাগরিক হিসাবে তারা 
বসবাম করবেন? [ জিন্না : ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৩৯ 11 

জিঙার এই বক্তৃতার পরই রাডক্লিফের স্থপারিশ ঘোষণ1 করা! হল। তারপর 
থেকে শুরু হুল, হত্যাকাণ্ড এবং এক দেশ থেকে অন্ত দেশে নাগরিকদের 
পদযাত্রা । 

১ ঞ্ ক 

নতুন গভর্ণর জেনারেল হুবার পর জিন্না সকাল সাড়ে আটটা থেকে রান্রি 
বারোটা] অবধি একটানা কাজ করতেন। এ ছাড়া জীবনের প্রথম দিন থেকেই 
তিনি প্রচুর সিগারেট খেতেন-” ভার প্রিয় সিগারেট ছিল (01855 4ঠ)। 
পাকিস্তান হবার সময় এবং বিভিন্ন শহরে রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় 
জিন্ন। নিজের স্বাস্থ্যর গ্রাতি নজর দেননি । কিন্তু তিনি যখন নতুন রাষ্ট্রের গভর্নর 
জেনারেল হলেন তখন দেখা গেল তিনি ক্লাস্ত এবং অন্থস্থ+""এবং রোজ বিবেলে 
তার জর হয় এবং প্রচুর কাশছেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন এক নিঃসঙ্গী ব্যক্তি। 
সী রতনবাই জিগ্গার মৃত্যু আগেই হয়েছিল। তার কন্য। দীনা তার বাবার 
সঙ্গে পাকিস্তানে যাননি । দীনা ইতিমধ্যে ঠিক করেছিলেন যে, তিনি নেভিল 
ওয়ার্িয়াকে বিয়ে করবেন। এই নেভিল ওয়াদিয়! ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান পার্শী, 
এবং ব্যবসাম্ী দ্বীনা যখন নেভিল ওয়ার্দিয়াকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন 
জিন্না আপত্তি করে বলেছিলেন ভারতে অসংখ্য মৃদলমান ছেলে আছে। দীনা 
ইচ্ছে করলে এদের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে পারে। এর জবাবে দীনা 
বললেন, ভারতে অসংখ্য মুনলমান মেয়ে ছিল, আপনি তাদের মধ্যে কাউকে 
বিয়ে করেননি কেন? দীনার এই জবাবের পর জিল্না দীনার সে আর 
কোনদিন কথা ধলেননি। জিল্না সবাইকে বলতেন “যে তার কোন মেয়ে নেই।' 
(দীন! ওয়ারিয়ার নাতি হলেন ছুসলি ওয়াদিয়া, বর্তমানে ওয়াদিয়! ব্যবসায়ের 
মালিক )। [ জিঙ্গ! £ ওলপোর্ট পৃষ্ঠা৩৭* ]1 

এই দময়ে জিক্লার সঙ্গে তার বোন ফতিম! জিক্সাই ছিলেন । তখনও, 
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পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি হয়নি । এই সংবিধান রড়না কর! এবং পাকিস্তানকে 
শক্তিশালী করবার জন্কে জিপ্ন! দিনরাত পরিশ্রম করছিলেন । এই জর 9 
কাশির জন্তে তিনি কোন ওষুধ খেতে অস্বীকার করলেন। কিছু বললে বলতেন, 
আমার অনেক কাজ আছে---এই জর ম্যালেরিয়! ছাড়া আর কিছু নয়। 
তার ফুসফুসের ব্যারাঁম ছিল। পুরান ব্যারাম। ফতিম1 জিল্লার পীড়াগীড়িতে 
এবার ভাক্তার রহমানকে, তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে, ডাকা হল । 

পরে জিঙ্না বলেছিলেন, এই সময়ে পাকিস্তানের কোষাগারে মান্র কুড়ি 
কোটি টাকা ছিল। অতএব দেশের বাজেট এবং খরচের ব্যাপারও তাকে দেখতে 
হুত। তিনি পাকিস্তান অর্থ সংগ্রহের জন্তে অন্য দেশের কাছ থেকে টাকা পাবার 
চেষ্টা করছিলেন । এ ছাড়া ভারতের কাছে পাকিস্তানের ৫৫ কোটি টাক৷ 
বাকী ছিল। জিল্ন! এবার ছায়জ্রাবাদের “নিজামের কাছে টাকা ধার চাইলেন” । 
নিজামের পরামর্শদাতা ছিলেন মীর লায়েক আলি। তিনি ছিলেন জিন্নার বন্ধু । 
তার চেষ্টায় নিজাম পাকিস্তানকে কুড়ি কোটি টাকা ধার দিলেন । এই টাকা কর্জ 
দেখার কথা শুনে প্যাটেল ক্ষিগ্ড হলেন । 

হাভমধ্যে আর একটি ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তান ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে 
পড়ল। সেই বিষয়টি হল কাশ্মীর । এই ঝগড়া-বিবাদের জের আজ অবধি 
চলছে। কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্তানের সঙ্গে একটি “অস্থায়ী চুক্তি” 
(5680080118 18156106106) করেছিলেন । এই চুক্তির শর্ত অন্ুযায়ী পাকিস্তানের 
মধ্যে দিয়ে পেট্রোল এবং অন্তান্ প্রয়োজনীয় জিনিষ কাশ্মীরে আনা হুত। 
(কাশ্মীরের মহারাজ! ছিলেন, হিন্দু, প্রজারা অধিকাংশই মুললমান ) এবং মহাঁ 
রাজার চরিব্রদোষ ছিল। বহু অনুরোধ কর! সত্বেও কাশ্মীরের মহারাজ! 
মনস্থির করতে পারছিলেন না! তিনি কী করবেন? তান স্কী ভারতে ঘোগ 
দ্বেবেন না পাকিস্তানে? ঠিক হুল, মহারাজার উদ্দেশ্য কা জানবার জন্যে 
প্রথমে মাউণ্টব্যাটেন কাশ্মীরে যাবেন এবং তার সঙ্গে দেখা করে তার উদ্ধত 
জানবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মহারাজা! মাউণ্টব্যাটেনকে এড়িয়ে চলতে. 
লাগলেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তান কাশ্মীরে পেট্রোল ইত্যার্দি পাঠাতে অস্বীকার 
করল। পরে এই সৰ জিনিষ ভারত থেকে নেয়া হত। ২৩শে অক্টোবর 
ব্রিটিশ হাক এবং পাকিস্তানের জীপে করে প্রায় পাচ হাজার সশন্ধ পাঠান» 
আক্রিদী, ওয়াজিরী এবং মাহদ উপজাতির! কাশ্মীরের বারমূলা, মৃজাফরাবানের' 
রাস্ত। দিয়ে প্রীনগরের দিকে রওন! দিল । এর পর মহারাজ! ভারতে যোগ 
দিতে রাজি হলেন। ভি পি. মেনন শ্রীনগরে গিষ্ে মহারাজার কাছ থেকে 
ভারতে যোগ দেবার কাগজে নই করিয়ে আনলেন। এর পর পাকিস্তানী 
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উপজাতিদের আক্রমণ বৌধ করবার জন্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীরে 
পাঠান ছল। কিন্তু কাশ্মীরে ভারতে যোগ দেবার পরও তিন “ব্রিটিশ চীফল 
অব ট্রাফ' কাশ্মীরে এই পাণ্টা আক্রমণ করবার প্রতিবাদ করেছিলেন""“কিন্ত 
নেহরু বললেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাছিনী ন1 পাঠালে শ্রীনগর ধ্বংস হবে-” এবং 
পরে তার প্রতিক্রিয় ভারতের উপর হবে [ জিঙ্গা : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৫* ]1 
২৭শে অক্টোবর জিল্ন] ভার ব্রিটিশ কম্যাগ্ডার ইন চীফ, ডগলাস গ্রেীকে 
দুই ব্রিগেড সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। কিন্ধু গ্রেশী 
গভর্নর জেনারেল জিল্নার আদেশ পাপন করতে অন্বীকার করলেন। তিনি 
বললেন “য, হপ্রীম কষ্যাণ্ডার অকিনলেকের বিনান্মতিতে তিনি কিছুই করবেন 
না। কিন্ত জিনা পীড়াপীড়ি করবার পর গ্রেসী অকিনলেককে সমস্ত ঘটন। খুলে 
বললেন, এবং তার নির্দেশ চাইলেন। অকিনলেক লগ্ুনের নির্দেশ চেয়ে এক 
টেলিগ্রাম পাঠালেন। পরে অকিনলেক এবং গ্রেী গিয়ে জিল্নার সঙ্গে 
দেখা করলেন এবং জিন্াাকে বললেন যে, কাশ্মীরের ভারতে যোগ দেবার পর 
পাকিস্তানী উপজাতিদের আক্রমণ বন্ধ করবার জন্কে মহারাজার অনুমতি নিয়ে 
ভারতীয় সৈন্তবাছিনী পাঠান যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের 
সৈন্তবাহিনী ভারতের সৈল্যবাহিনীর চাইতে ছুর্বল | অকিনলেকের সঙ্গে 
আলোচন! করবার পর জিন্না তার আদেশ প্রত্যাহার করলেন, [ জিন্লা ঃ ওলপোর্ট, 


পৃষ্ঠাঁ৩৫১ ]। 


'অল ইওিয়া মুষলিম লীগের শেষ অধিবেশন করাচিতে ১৪-১৫ই আগস্ট 
হল। প্রায় তিনশে1 সন্ত এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। জিল্ন! তার 
রোগশয্যা থেকে উঠে এসে সান্তদের কাছে ইংরাজিতে এক বক্তা দিলেন। 
পরে এই বক্তৃতা উদছতে অস্বাদ কর! হল। তিনি বললেন, মৃসলিম লীগ 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে মুসলিম জনতার মনোবল ছিল ছুর্বল, এবং 
তাদের আর্ধিক কষ্টও শ্বীকার করতে হয়েছে। “কিন্ত আমর! পাকিস্তান গঠন 
করেছি, লীগের জন্যে নয়, আমার সহকমীঁদের জন্যে' নয় সর্বসাধারণ জনগণের 
জনো [ পীরজাদা, ফাউন্ডেশন, ছিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাং৭১ ] এর কিছুদিন পরে 
৩*শে জানুয়ারী ১৯৪৮ এক আততায়ী নাধুরাম গোডদের গুলিতে মহাত্মা! গান্ধী 
প্রাণ হারালেন। প্রথমে দিনা মন্তব্য করলেন £ তিনি [ গান্ধী ] “হিন্দু সম্্রদায়ের? 
«একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।' পরে তিনি তার মন্তর্যকে লংশোধন করে আরও. 
উদার মনোভাব প্রকাশ করলেন। বললেন, “গান্ধীর মৃত্যু মুদলমানদের, 
প্রচুর ক্ষতি হয়েছে' [ জিযন! £ ওলপোর্ট পূর়া-৬৫৮ ]| 


জি অনুস্থ ছিলেন তবু তাঁকে জোর করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী 
ঢাকাতে নিরে যাওয়া হুল। সেইখানে তিনি তার বন্তৃতায় বললেন ষে 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উদ জিন্না তখনও বাঙালী মুঘলমানদের ভাষার 
প্রতি কী টান ছিল স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি এবং ভাষার ভিত্তিতে ঘে একট! দেশ 
গড়ে উঠতে পারে একথাও কল্পনাও করেন নি। 

“কারণ পরে বহু দুঃখ, কষ্টের মুধ্যে দিয়েও বাঙালী মৃপলমানেরা বাংলা ভাষাকে 
তাদের জাতীয় ভাষা হিসাবে বরণ করে নিল ৷ জিন্না : ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৬* ]। 

ইতিমধ্যে জি্ার চরিত্রের এবং আচার-ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল । 
তার শগীর যতই দুর্বল হতে লাগল ততোই তার মেজাজ কুক্ষ হতে লাগল। , 
তিনি লিয়াকৎ আলিকে অতি “সাধারণ বুদ্ধির লোক বলে ব্ণন] করলেন। 
কারণ ইতিমধ্যে ভিন্নার সঙ্গে লিয়াকৎএর সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। 

জিন্না যখন তার কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন লিয়াকৎ আলি প্রধান- 
মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে রাজি ছলেন। তিনি তার বিশ্বস্ত সাগরে 
নামদ্দোতের নবাঁৰকে বললেন “তিনি (লিয়াকৎ আলি) শরণার্থীদের সমস্ত 
এক্৯প।ররে সমাধান করতে পারছেন না । লিয়াকৎ মালি প্রধান মন্ত্রী হিপাৰে 
অনুপযুক্ত ।' পরে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ গভর্নর ফ্রান্সিদ মোদী এই ব্যাপারে জিন্নার 
লঙ্জে একমত হলেন । ব্রিটিশ গভর্ণর মোর্দী পরে লিখলেন, 'জিন্ন! মিয়া মমতাজ 
দৌলত।ন*কে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করলেন কিন্তু দৌলাতানা 
এই পদগ্রহণ করতে অন্বীকার করলেন। কারণ তিনি বললেন তার মামদোতের 
নবাবের উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ ছাড়া আমি (গভর্নর মোদী ) এবং 
দৌলাতানা জানতাম যদি দৌলাতান! পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হ'ন তাহলে তিনি 
( মামদোত ) দৌলতানার গল! কাটবে ' এবার জি "'ভনরের পানে তাকিয়ে 
বললেন আপনার নীতি ছুর্বল । আমি জিজেস করলা»* আমাকে কী করতে 
হবে? জিগ্ন বললেন আপনাকে বলবার মত আমার কোন কিছু নির্দেশ নেই। 

বন্ধু ছিলাবে আপনার কী উপদেশ? ব্রিটিশ গভর্নর মোদী জিজ্ঞেস করলেন। 
ওদের কাছ থেকে দুরে সরে খাকুন। (শ্যর ফ্রান্সিস মোধীর এই রিপোর্ট ইত্ডয়া 
অফিস লাইব্রেরীতে পাওয়। যাবে )। 

৬ই জুলাই জিন্না এবং ফতেম! জিম্না কোয়েটা! গেলেন। ইতিমধ্যে তার 
স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি হল। লেঃ কর্নেল ইলাহী বক্স ডাক্তারকে লাহোর থেকে 
কোয়েটা ডেকে পাঠান হল। 

জিগ্ন। ডাঃ ইলাহী বক্সকে বললেন আমার কিছুই ছয়ন"-গত ৪* বছর ধরে 
আমি দিনে প্রায় ১৪ ঘণ্ট। ধরে খেটেছি। জীবনে অন্থথ কী জানতে পারিনি । 
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সাধারগত ধোস্বাই'র তাঁজারের! আমার বুকে সর্দি, কাশি কমাবার জঙ্ভে লজেল্‌, 
খেতে ছিতেন। 

ইতিমধ্যে ডাক্তারের! রত পরীক্ষা! করে জানতে পারলেন যে তিনি টিউবার- 
ক্যলেসিস এবং ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছেন । বীাচবার আশা কম। 

“এই সময়ে লিয়াকৎ আলি গ্রতিদিন জিন্নার স্থাযস্থার খবর নিতে আমতেন। 
ফতেম! জিক্া! লিয়াকখর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যদি তিনি ( লিয়াকং 
আলি ) তার ভাইকে লণ্ডন থেকে ভারতে না নিয়ে আলতেন তাহলে তার ভাই 
স্থখে-শাস্তিতে জীবনের শেষ কয়েকট! দিন কাটাতে পারতেন । পরে জিদ্না তার 
বোনকে বললেন 'তুমি জান, লিয়াকৎ কেন এসেছে? জানতে চায় আমার 
রোগ কত কঠিন এবং আমি আর কতদিন বাচব' [ জিঙ্না, ওলপোর্ট পৃষ্ট'৩৬৫ 11 

এই সময়ে জিঙ্লার দেহের ওজন ছিল মাক্স আশী পাউণড। জিগ্না এবার 
ডাক্তারদের কাছে সিগারেট খাবার অন্ত্মৃতি চাইলেন। তিনি এর আগে দৈনিক 
পঞ্চাশটি সিগারেট খেতেন । এবার ডাক্তারেবা তাকে দিনে একটি পিগারেট 
খাবার অনুষতি দিলেন । 

সেপ্টেম্বরে জিক্লার জর বাড়ল এবং টিউবার কুযউলেসিস ও ফুসফুসের ক্যান্সার 
আরও স্পষ্ট হল। তিনি তার বোনকে বললেন, “ফতি আমি আর বাচতে চাইনে। 
আমার শিকল্ব মৃত্যু হওয়াই মজল+। এই কথ! বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল 
গড়িয়ে পড়েছিল । জীখনে এর আগে আর একবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে 
পড়েছিল ১তার স্বী রোটা জিগ্লাকে কবর দেবার সময়। ইতিমধ্যে আমেরিক1 এবং 
পাকিস্তানের অন্ত প্রাস্ত থেকে ভাক্তারেরা চিকিৎস1 করতে এলেন এবং তারাও 
জি্সাকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন তিনি টিউবার কুযউলেলিন এবং ফুসফুসের 
ক্যান্সারে ভুগছেন। এর কোন চিকিৎসা] নেই। পরে তাকে প্লেনে করে 
করাচিতে নিয়ে আসা হল। 

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ বাত ১*-২০ মিনিটে পাকিস্তাঁনের স্টিকর্তা জিন্না 
মারা গেলেন। 

যদি একবছর আগে এই দেশের নেতার! জিঙ্গার এই দুরারোগ্য অন্থথের 
কথ! জানতেন তাহলে দেশভাগ হত কিন! সন্দেহ । জিয়াব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস 
নেতার কেউ কোন দিন কোন অন্গসন্ধান করেন নি। কারণ তখন সবাই 
ভাবছিলেন কত ধিগ.গিব দেশের ক্ষমত! পাওয়া যাবে। 
১, ধা রী 

এই খাঁনে এই কাহিনী শেষ কর1 যেত কিন্ত তার আগে আরো! কিছু বল! 

মরকার়। কারণ দেশভাগের কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে এ কথ! গান্ধীজি, 
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নেহরু, প্যাটেল এবং মাউন্টব্যাটেন কেউ ভাবতে পারেননি । 

নেহরু, মাউন্টব্যাটেন সবাইকে আশা দিয়েছিলেন যে তারা! কোন গ্রকারেই 
সাম্প্রাদায়িক দাক্গা৷ হতে দেবেন না। কিন্তু তাদের এই আশ্বাস দেয়! সত্বেও 
দেশে ভয়াবহ দাঙগ৷ হল। আর এই ভয়াব€ দাঙ্গার একটি বিশেষ কারণ ছিল। 
রাঁডক্লিফের বিচারের বায় । 

১৬ই আগ ১৯৪৭ রাডক্লিফের রায় ঘোষণ! কর! ছল । আর এই বায় ঘোষণা 
হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পাঞ্জাবে সম্প্রণায়িক দাগ। শুরু হল। পাঞ্জাবের গুরুতর 
পরিস্থিতির কথ! পাঞ্জাবের গভর্ণর ভাইসবয়কে জানিয়েছিলেন । গভর্নর 
জানতেন যে রাডক্রিফের রায় ১৫ই আগষ্ট্ের পর ঘোষণা করা হলে দেশে গুরুতর 
গোলমাল হতে পারে । হুলও তাই । পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক গোলমাল বন্ধ করবার 
জন্যে প্রদেশের বিভিন্ন শহরে মিলিটারী কম্যাণ্ড গঠন করা হল। সীমাস্তরক্ষী 
বাছিনীও তৈরি কর! হল। এই বাছিনীর সংখা হল প্রায় ৫০,০৯৯ কিস্তু 
গ্রত সতর্কতা নেয়া সবেও হাজার শরণার্থীরা যখন দিল্লী শহরে এসে পৌঁছুল তখন 
ঘেন মানুষের হিংসার বাধ ভেঙে গেল। পাঞ্জাব শরণার্থীদের থেকে চলে 
আলবার ক।[হনী ধিশার জনগণকে উত্তেজিত করল। ট্রেন থামিয়ে কিংবা 
বাড়িতে ঢুকে মানুষ খুন কর] শুরু হল। আর একটাখবরে শিখ সম্প্রদায় 
বিশেষ উত্তেজিত হল। গুজব রটল যে লাহোর থেকে বারো মাইল দূরে শিখদের 
নানকান! সাহ্ৰে মন্দিরকে পাকিস্তানে অস্তভুক্তি করা হয়েছে। অতএব শিখরা 
বেশ উত্তেজিত হল। বিভিন্ন স্থানে তারা সভা সমিতি করল । হিন্দু এবং শিখরা 
যে সভামমিতি করে জনগণকে উত্তেজিত করছে এ খবর মুণলমান সম্প্রদায়ের 
কানে গেল। তারাও এর পাণ্ট! জব।ব দেবার জন্যে তৈরি হতে লাগল । পাঞ্জাবের 
গভর্নর জেঙ্কিন ভাইসরয়কে অনুরোধ করপেশ যে শহরের এই উত্তেজনাকে 
বন্ধ-করবার জন্যে অবিলঞ্থে নানকনা সাহেব মন্দির ভারতকে দে'য়! হক। 
মপ্টোগোমারী জিলাকেও ভারতে দেয়া হুক এবং এর পরিবর্তে লায়ালপুর 
জেলাকে পাকিস্তানে দেয়! হক এই ছিল গভর্নরের অন্থরোধ। কিন্তু ১৬ই আগষ্ট 
রাডক্লিফ বায় প্রকাশিত হবার পর গভর্ণরের অন্থরোধ অন্থ্ধাক্ী নতুন পাঞ্জাবের 
ম্যাপের কোন পরিবর্তন কব! হল না। শিখদ্দের দাবী আংশিক মেটান 
হুলে হয়ত গোলমালের লাঘব হত। এবার তারা খণ্ড যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে 
লাগল । তারপর খবর এল রাওয়ালপি্ডিতে প্রায় ছ'হাজারের বেশি হিন্দু এবং 
শিখদের হত্যা কর! হয়েছে । এর প্রতিশোধ অমৃতমহরে নেয়! হল। 

মাষ্টার তার! নিং ছিলেন শিখদের নেতা । তিনি প্রথম থেকে দেশভাগের 
বিরোধী ছিলেন। তার দাবী ছিল শিখদের জন্তে এক ন্বতঙ্তর শিখ প্রদেশ 
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খালিস্তান? গঠন কর! হক । 

তিনি শিখদের বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। পুলিশ 
মাষ্টার ভাব! লিংয়ের প্রচেষ্টার খবর পেলেন। কারণ পুলিশের খবর অন্ুযাক়্ী 
পাঁজাবের জলবপ্টনের ক্যানালগুলিকে ধবংন করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 
নেতারা দাবী করলেন যে অবিলদ্থে মাষ্টার মিংকে গ্রেপ্তার করা হুক কিন্ত 
মাউণ্টব্যাটেন তাকে গ্রেপ্তার করতে ইতঃস্তত বোধ করলেন ৷ মাউণ্টব্যাটেন 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু তবু তান কোন সক্রিয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করছিলেন । 

প্যাটেল দাবী করলেন তারা সিংকে গ্রেপ্তার করা হক, কারণ তিনি শিখদের 
মধ্যে গোলমাল শুরু করতে পাবেন। কিন্তু শিখ নেতাকে গ্রেপ্ার করবা 
পরিবর্তে তাকে নিয়ে কী করা যায় কিংবা কি কর] উচিৎ এই নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন 
পাঞ্জাবের ছুই গভর্নর, পূর্ব ও পশ্চিম, শ্তর স্রান্সি মোদী এবং চন্দুলাল জিবেদীর, 
সঙ্গে আলোচন৷ করল্নে। তার! শিখ নেতা, তারা সিংকে গ্রেপ্তারের বিরো ধিত। 
করলেন । অতএব তার! সিংএর বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা হুল না। পরে পাঞ্জাবের 
গোলমাল দিজীতে ছড়িয়ে পড়ল। অসংখা লে।ক প্রাণ হারাল, গৃহহীন হল। 
কয়েকদিনের মধ্যে দিজী এবং পাঞ্জাব হল এক নরককুণ্ড। 
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এদিকে বাংল! প্রদ্দেশভাগের কথ! পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লোকেরাই বিশ্বাস 
করতে পারল না। শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমানেরাঁও প্রথমে এই খবর শুনে বেশ 
অবাক হছল। সবাই বলল বাংলা ভাগের পেছনে ছিল অবাঙ্গালী মুসলমান হাতও 
যেমন ইম্পাহানী, নিদ্দিকী, এরা সবাই ছিল অবাঙালী মৃসলমান। পাকিস্তান 
পরিকল্পনার আর একদল সমর্থক ছিল ঢাকার নৰাববাড়ি। 

১৫ই আগঞ& রাত্রি বারোটার সময় নেছক যখন সংবিধান সংসদে বক্তা 
দিজ্ছিলেন তখন গান্ধীজি ছিলেন কলকাতায় বেলেঘাটার শিবিরে । তিনি প্রথমে 
নোয়াখালিতে যাবেন ঠিক করে ছিলেন । কিন্তু শেষ মুহুর্তে স্থরাবদ্শর অনুরোধে 
তিনি তার মত পরিবর্তন করলেন। তিনি বেলেঘাটায় এক হিন্দুপল্লীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করলেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী স্থরাবধ তাকে বলেছিলেন ঘে এই এলাকার 
অনেক মুসলিম বাসিন্দাদের হত্য! করা হয়েছে। 

১৫ই জ.গষ্ট সমন্ড দেশবাসীর! যখন আনন্দ উৎসবে মেতে ছিপ তখন তিনি 
শুধু বললেন : এ আমার শ্বাধীনত! নয়” ( লেখকের কাছে অধ্যাপক নির্মল বন্ধুর 
মাধ্যমে ) পরে তিনি কলকাত। শহরের এই হিন্দু-মুললমানের মিলনকে ক্ষণস্থায়ী 
বলে বর্ন|! করলেন। হুলও তাই । আবার কলঞাতায় দ1জ-হাজা ম। শুক হল; 
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“এর প্রতিবাদে গান্ধীজি অনশন শুরু করলেন। দাগ! কমল..কিন্ত ওপার বাংল! 
থেকে জনশ্রোতের আগমণের কোন শট] পড়ল ন1। 

সেদিন শরণাঘাঁদের মধ্যে ছেলে, বুড়ো কিংবা গরীব, ধনীর মধ্যে কোন 
পার্থক্য ছিল ন1। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্তে সংগ্রাম করেছিলেন কিংবা 
যার! করেন নি, যারা দেশের জন্তে ত্যাগ হ্বীকার করেছিলেন কিংবা যারা! কোন 
ত্যাগ স্বীকার করতে চাননি আজ সবাই এপার বাংলার জন্তে পাধাস্ত্র শুরু 
করলেন। এপার বাংলার মুসলমান বাঙালী-অবঙাঁলী ওপার বাংলায় যাত্রা শুরু 
করলেন। ১৯৫ সালে এই বাংল! ভাগের বিরোধিতা করে সমস্ত দেশে 
আলোলন, সংগ্রাম কবেছিল বাঙালী । সেই আন্দোলনের ভিত্তি করে রচন! 
করেছিল স্বাধীনতার গান, কবিতা" শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে, গিয়ে নেতার! 
বলেছিলেন আমরা! প্রাণ দেব তবু বঙ্গভঙ্গ হতে দেব ন1। 

কিন্তু ১৯৪৭ সালে এর পরিবর্তন হুল। বাংল! ভাগ হল। লর্ড কার্জন যা 
করতে পারেননি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাই করলেন। কেউ প্রতিবাদ করল না, 
কোন আন্দোলন কর! হল না। কারু মুখে শোন] গেল না “বন্দেমাতরম কিংবা 
মুভির 'ন"। নিঃসভ'য় ভিথিরি হয়ে বাঙালীর! তাদের ভিটেমাটি ছেডে এপার 
বাংলায় চলে এলেন। বাঙালী ভাবতে পারেনি যে এমনি করে একদিন দেশ 
ভাগ হয়ে যাবে। তার! আশ] করেনি যে ভিক্ষার পান্ত্র নিয়ে শ্বাধীনতা পাওয়া 
যাবে। তর! বিশ্বাম করেনি যে আপোষ-মীমাংস1 মধ্য দিয়ে পরাধীনতার হাত 
থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই দেশ যখন স্বাধীন হল তখন তাদের মনে কোন 
উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল না। অনিশ্চিত, অন্ধকার ভবিষ্তু্খর সন্ধানে একদিন 
তার! পরাজয় স্বীকার করে বিন৷ প্রতিবাদে এপার বাংলায় চলে এলেন। 

কিন্তু তবু অনেক আগেই বাঙালী নেতারা বুঝেছিল্দন দিজীর পথই হল 
স্বাধীনতার পথ”...তারা বুঝেছিলেন এঁ পথ দিয়ে যেতে ঙল অনেক কঠোর 
সংগ্রাম, আন্দোলন, গ্রয়োজন হলে, যুদ্ধ করতে হুবে। মীমাংসা করে হয়তো 
প্রকৃত শ্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। এমনি এক আদর্শের বিশ্বাসী এক নেতা! 
বাইকে বলেছিলেন মীমাংসা, আপোষ করে প্ররুত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে 
না। তিনি একদিন ভার সংগ্রামী সৈনিকদের বলেছিলেন “দুরে অনেক দুরে? 
নদীর একপাশে জঙ্গন ও গিরি পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে তোমার ম্বদেশ 
জননী--.ঘে মাটিতে তোমার জন্ম হয়েছে সেই মাটিতে আমরা আবার ফিরে 
যাব। শোন, তোমার দেশের মাটি তোমা * ডাকছে, দি্ী মহানগরী তোমাকে 
আহ্বান করছে, ভারতের আটত্রিশ কোটি লোক তোমাকে ন্মরণ করছে। 
আজ রক্ত ডাক দিয়েছে বৃক্তকে। দাড়াও, সময় নেই, হাতিয়ার নাও""-তোগার 
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পানে রয়েছে পথ, যে পথ তোমার পূর্ধপুরষের! তৈরি করেছিলেন । এ পথ 
দিয়ে লক্রর বৃহ ভেদ করে, আমরা! এগিয়ে যাব... ঈশ্বর হি ইচ্ছা কৰেন তাহলে 
শহীদের মৃত্যুকে বরণ করে নেব-.কিন্ত শেষ নিপ্রার আগে আমরা! এ পথকে চুদন 
করব-".ঘে পথ আমাদের সেনাবাহিনীকে দিজীতে নিয়ে যাবে."কারণ বন্ধুগণ, 
দিশ্্ীর পথ হল মৃক্তির পথ... স্বাধীনতার পথ....... চল দদিজী......... ৮ 

এই কণ্ঠস্বর কারু অজানা, অপরিচিত নয়-.এ হল অতি পরিচিত বন্ধুর ক 
ধিনি দেশের জন্তে সর্বত্য ত্যাগ করে গেলেন। শুধু রেখে গেলেন তার স্থৃতি..."। 
সেদিনকার এ বীর সৈনিকের নাম ছিল নেতাজী স্থভাষচন্ত্র বোস ( নেতাজী” 
বির্গাচ ব্যুরোর সৌজন্তে প্রাণচ )। 


